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অধ্যাপক CASS দত্ত এম. এ.বি-টি. (পদক প্রাপ্ত) 
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শিক্ষণ ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার, 
ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
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প্রকাশক: 

শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল 
১৪ বঙ্কিম 515191 25 
কলিকাতা-৭০০০৭৩ 


© ani দত্ত 
প্রিণ্টাস: জি.আর.টি. প্রিন্টার্স, 


অলংকরণ: প্রবীর কর্মকার 


3, G.K i. Weel Bengal 
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Кык Ыссы 


Art work : Barun Saha 


MGS 


প্রথম অধ্যায়ঃ ভূগোল ও ইতিহাস Ў: ১-৭ 
| ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশ_১; ভারতীয় 85015 গঠন--১ 
ইতিহাসের উপর ভুগোলের প্রভ ব-_২ ; ভারতের অন্তীর্নহত একা: 


014—0 ; প্রাচীন aa ইাতিহ সের উপাদান__৪ ; eS উপা- 
দান__৪ ; ভারতীয় সাহত্য-৫.; বৈদৌশক RIT ; প্রব্নতাত্বক 
উপাদান--৬ ; শিলালাপ-৬ ; মদ্র-৬; স্মৃতিস্তন্ভ_৭ 


fae অধ্যায় £ ভারতীয় সভ্যতার সূচনা к ৮-১৪ 


তে, পরবর্তী প্রস্তর TY ; নব্য প্রস্তর যুগ 

; TALIS ; BMT সভ তা--৯ ; হরপ্পা সভাত র বৈশিষ্ট = 

И ০8 স্বরূপ--১০ ; নগর পরিকলপনা=১১; অর্থনৈতিক 

J অবস্থা-১২) সামাঁজক . অব্ল্থাঁ-১৩ ; ধর্মীয় অবস্থা-১৪; 
বৈদেশিক সম্পর্ক-১৪ 


তৃতীয় অধ্যায় ৪ বৈঁদক যুগ ১৫-২৩ 
আর্যদের পাঁরচয়-_১৫ ; আর্যদের আদি বাসস্থান_-১৫ ; প্রথম আর্য 
সাহিত্য--খকবেদ--১৫ ; বৈদিক সাহত--১৬; সামাজিক অবস্থা 
১৭ ; অর্থনৌতক অবস্থা--১৮ ; ধৰ্মীয় অবস্থা-১৯ ; রাজনোতিক 
অবস্থা-১৯ ; আর্য সভ্যতার বিস্তার_-২১ ; lea সূচনা--২২;' 
আর্যসভ্যতার ম্‌ল্যায়ন_২৩ 


Ф ৮৮৯ 


ভারত কথা 


চতুর্থ অধ্যায় £ প্রতিবাদী আন্দোলন A 28—OR 
সামাজিক পটভূঁমিকা-_২৪ ; অর্থনোতিক পটভূমিকা_২৪ : ধৰ্মীয় পট- 
ভূঁমিকা_২৫ ; প্রীতবাদী আন্দোলনের স্বরূপ-২৬ ; আজাঁবক ধর্ম_ 
২৬ ; জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম_২৭ ; মহাবীরের জীবনকথা_২৭ ; 
জৈন ধর্মমত_-২৮; জৈন ধর্মের অবদান_-২৮ ; গৌতমবৃদ্ধের জীবন- 
কথা-_-২৮ ; বৌদ্ধ ধর্মমত_-৩০ ; বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব ও অবদান__ 
৩১ 


৩৩-৭২ 


যোড়শ মহাজনপদ--৩৩ ; মগধের উত্থান_বিম্বসার_৩৪ ; অজাতশত্ু 
__৩৫ ; ABS বংশের আন্তমকাল-_-৩৫ ; শিশুনাগ ও শৈশুনাগ বং 

__৩৫ ; মহাপদ্ম নন্দ ও নন্দ বংশ_৩৬ ; মৌর্য বংশ- চন্দ্রগ্প্ত মৌর্য 
৩৬ ; চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা-৩৭ ; BLOT কৃতিত্ব_৩৯ ; 
ববন্দদসার_৩৯ ; অশোক_৩৯ ; অশোকের MMA 7117—80 ; 
অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার_৪২ ; অশোকের ধ্ম্ম_৪৩ ; অশোকের জন- 
{হতকর কার্যাবলৌ--৪৪ ; অশোকের সঙ্গে বাহদেশের সম্পর্ক_8৪ 7 
ইতিহাসে অশোকের স্থান_:৪৫ ; ভারতে বিদেশী আরুমণ-_পারাঁসক 
আঁভযান-_৪৬ ; আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ_-৪৬ ; আক্রমণের ফলাফল 
—ва; ইন্দো-গ্রীকদের আক্রমণ_৪৮ ; শক আকুমণ_৪৬ ; পহাব 
আকুমণ_৪৮ ; মোঁযযুগের অবস্থা_সামাঁজক_৪৮ ; অর্থনোতক__ 
_৪৯ ; ভারতীয় জন-গোষ্ঠীতে Tao সংমিশ্রন-_-৫০; বাঁহভগরতের 
সঙ্গে সম্পর্ক-$&১;  মোঁ্যাশল্প_৫২ ; সমাজ ন 
জাঁতর উৎপত্তি ও ভারতে আগমন-_৫৪; Eesha a 
{বম কদাফসেস_-৫৪ ; কাঁনচ্ক_৫৫7; কনিচ্কের শাসনকালের সময় 
৫৫ ; TTY ও বৌদ্ধধর্ম_€৫৬ ; কনিচ্ক ও ভারতীয় সংস্কাত-৫৭ ; 
কুষানযুগে বৈদেশিক সম্পর্ক_৫৭ ; কুষানযগের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব 


ay Se 


Sas 


PR 


৫৮ ; সাতবাহন সাম্রাজ্য_৫৯ ; গৌতমীপূত্র সাতকর্ণী-৫৯ ; গৃপ্ত- 
সামাজা--৬০ ; গুপ্ত বংশের উচ্ভব_৬০ ; প্রথম চন্দ্রগৃপ্ত-৬১ ; 
AEREO; সমদ্রগুপ্তের মল্যায়ন_৬৩ ; দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত 
৬৪; Жы বিবরণ_-৬৬ ; কুমারগৃপ্ত-৬৬ ; সকন্দগুস্ত_৬৭ ; 

গুপ্ত সম্রাটগণ_-৬৮ ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৬৮ ; 
поэ সংস্কৃতি-৬৯; গুপ্ত MARIAO; বিজ্ঞান_৭১; দৰ্শন 
as; ধর্মীয় বিধর্তন-৭১ ; গুপ্ত শিল্পকলা-_-৭১ 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ প্রাধান্যের সংগ্রাম 


যশোধর্মন--৭৩;$ গোঁড়ের ইতিহাস_-শশাতক_-৭৩ ; হ্যবর্ধন__রাজাজয়-_ 
ав; রাজাসীমা_-৭৬ ; হিউয়েন সাং-এর faataa ; aloza ও 

পালদের উত্থান_৭৮ ; প্রাতহার বংশ--৭৮ ; পাল বংশের заа; 
inet দ্বন্দৰ_৭৯; বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজাগণ-_ 
ধর্মপাল ко; দেবপাল_৮১ ; প্রথম মহাঁপাল_৮১ ; রমপাল-_-৮২; 
বিজয় সেন_:৮২; লক্ষ্মণ সেন_-৮৩ ; দাঁক্ষণাত্য-বাতাঁপর চালুক্য 
বংশ_৮৩ ; দ্বিতীয় পুলকেশী--৮৪: রাষ্ট্রকউগণ_৮৪ ; তৃতীয় 
গোবিন্দ_৮৫ ; তৃতীয় কৃষ-_৮৫; কল্যাণের Бюд বংশ_৮৬ ; 
ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য_৮৬ ; সুদূর দাঁক্ষণ_কাণ্সীর পল্লবগণ_৮৬ ; 
তাঞ্জোরের চোল বংশ--৮৭ ; প্রথম রাজরাজ--৮৮ ; প্রথম রাজেন্দ্র চোল 
-৮৮ 


সপ্তম অধ্যায় £ হর্ষোত্তর যুগে ভারতের ইতিহাস 


পালযুগের সম'জ-বাবস্থা-৮৯ ; পালযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা_৯০ ; 
পালযুগের সাংস্কৃতিক _অবদ্থা--৯০; সেনযুগের সামাজক অবস্থা 
৯২; সেনয্‌গের সংস্কৃতি-৯২; চালকদের ALG ও সংস্কৃতি--৯৩ ; 

সমাজ ও সভ্যতা--৯৭ ; বাহার্বশ্বে ভারত--৯৮ ; সুবর্ণ 
S3 ; চম্পা রাজ্য_১০০ ; কম্বোজ 9191—00 ; ব্রহ্মদেশ_ 


১০১ 


৭৩--৮৮ 


৮৯--১০১ 


ভারত কথা 


প্রথম অধ্যায় £ মধ্যযুগের ADN 


ASA ফুগের উপাদান_১০২; সাহত্যগত উপাদান_-১০২ ; 


বদেশীদের [িবরণ-_-১০৩ ; প্রত্নতাত্বক উপাদান_-১০৩ 


দ্বিতীয় অধ্যারঃ আরহদের Pee, FA 
আরব আভযান--১০৪ আরব সাফলে:র ফলাফল--১০৪ 


তৃতীয় ээ: মসালমল শাসনের সুচনা 


সুলতান Tha আঁভ্যান--১০৬ ; আক্রমণের ফলাফল_১০৭ ; 
ете [িবরণ--১০এ 


অল- 


১০২--১০৩ 


১০৪-১০৫ 


১০৬-১০৭ 


ar 


১ 


চতুর্থ অধ্যায়ঃ সাম্রাজ্য গঠন 


দিল্লশর সুলতান সাগ্রাজা_দাসবংশ--১০৮ ; FHT আইবক-_ 
১০৮; ইলতুতাঁমস_১০৯ ; গ্রিয়াসুদ্দীন বলবন_১১০ 


পণ্চম অধ্যায়ঃ খলজী সাম্রাজ্যবাদ 
খলজাী-বস্লব--১১৪ ; আলাউদ্দীন FDS ; শ' 
১১৪ ; আলাউদ্দানের শাসন-বাবস্থা--১১৬ ; © 
tates ব্যবস্থা--১১৭ 


ey অধ্যায় £ তুঘলক বংশের শাসনকাল 

মহম্মদ বিন তুঘলক--১১৯7 রাজস্ব, সংদকার--১১৯; র জধানাী 
স্থানাল্তর--১২০; TAT সংস্কার_১২১; কৃষি সংসকার_১২১ 
বৈদোশক সম্পর্ক--১২১ ; মল্যায়ন_১২১ ; ফিরোয তুঘলক_১২১; 
রাজস্ব সংস্কার_১২১; STATA প্রথা-১২১; বাণিজ্য নীতির 
সংদ্কার_-১২২; কৃষির সংস্কার ১২২; বিচার সংস্কার_১২২; 
সামারক বাহনীর সংদ্কার--১২২; শিক্ষার সংদ্কার_১২২; শিল্পে 
উৎসাহ-_-১২৩ ; পুরাকণীর্ত সংরক্ষণ--১২৩ ; অন্যান্য কাজ_-১২৩; 
মূল্যায়ন--১২৩ 


১০৮-১১৩ 


১১৪-১১৮ 


১১৯-১২৩ 


ভারত কথা 


সপ্তম অধ্যায়ঃ সুলতান শাসনের অবসান 


১২৪-১২৬ 
তৈমুর লঙ্গ_-১২৪ ; ভারত আক্রমণ_-১২৪ ; ফলাফল--১২৪ ; সৈয়দ 
বগশ--১২৪ ; লোদী, বংশ--১২। 
অষ্টম অধ্যায়ঃ আণ্টলিক শান্তর উদ্যান ... ১২৭--১৩৭ 
বাংলায় ইীলিয়াসশাহী বংশের শাসন £ ইলিয়াস শাহ--১২৭ ; সিকান্দার 
শাহ_১২৭ ; গয়াসুদ্দীন আজম শাহ_-১২৭ বাংলায় হুসেনশাহী 
শাসন £ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ_-১২৮; নসর শাহ--১২৯ ; 
ইলিয়াসশাহী_ বংশের সাংস্কৃতিক অবদান_-১২৯ ; হুসেনশাহী আমলে 
বাংলার সংস্কাত--১৩০; বাহমনী রাজ্য_-১৩০ ; বাহমনী ও বিজয়নগর 
বিরোধ_১৩১ ; বিজয়নগর রাজ:_১৩২ ; সঙ্গম বংশ--১৩৩ ; সালুভ 
বংশ; YRS বংশ_১৩৩ ; বিজয়নগর রাজ্যের পতন--১৩৪ ; বিজয়- 
নগরের শাসন ব্যবদ্থা--১৩৪; 1বজয়নগরের সামাজিক অবস্থা_-১৩৬ ; 
বিজয়নগরের সংস্কৃতি_-১৩৬। 
১৩৮-১৪৯ 


ভারতে ইসলামের আগমন_১৩৮ ; Sis মতবাদ_১৩১ ; রামানুজ-_ 


৯৩৯; রামানন্দ--১৪০ ; কবার_-১৪০; নামদেব_১৪০ ; শ্রীচৈতন্য 
—>80 ; নানক--১৪১; সফাঁবাদ_১৪১ ; Sle আন্দোলনের ফলাফল 
—388 ; সাহিত,_১৪৪ ; [শতপসংদকৃতি-১৪৬ ; দিল্লীর সুলতানা 
*থাপত্য_১৪৮ ; প্রাদেশিক স্থাপত্য--১৪৮ ; হিন্দ; স্থাপত্য--১৪৯। 


দশম অধ্যায় £ মোগল যুগের সূচনা £ উপাদান ... ১৫০-১৫১ 
মোগল যুগের প্রীতহাসিক রচনা--১৫০ ; বাবর নামা_১৫০ ; তাজকারিৎ- 
উল-ওয়াকৎ_১৫০ ; হুমায়ুন নামা_-১৫০; তারিখ-ই-রাঁসাদ_১৫০ ; 
আকবর নামা_-১৫০7 আইন-ই-আকবরী-_-১$০ ; ,মুনতাখিব-উৎ- 
তারিখ_১৫০ ;  তাবাকং-ই-নাঁসার_-১৫০ ;. তুজ-ক-ই-জাহাঙ্গীর- 

১৫০ ; পাদশাহ নামা-১৫১ ; নাঁসর-ই-আলমাঁগার_-১৫১ ; আলমগীর 
নামাঁ১৫১ ; প্রাদৌশক সাঁহত্য_১৫১ ; বিদেশীদের বিবরণ_১৫১; 
FOE উপাদান_-১৫১ ; সরকারী দাঁললপন্র_-১৫১। 


১৫২-১৫৫ 
মোগল জাতির পাঁরচয়_-১৫২ ; বাবর__-১৫২ ; প্রথম পাঁণপথের যুদ্ধ 
১৫৩ ; খানুয়ার যুদ্ধ_১৫৩ ; чета 324—568 ; বাবরের আত্ম- 
জশবনী--১৫৪ ; বাবরের মূল্যায়ন-_-১$৪। 
১৫৬-১৬০ 


жя ও বাহাদুর MEY; TARA ও শের শাহ-_১৫৬ ; 
শেরশাহের রাজ্য জয়_-১৫৭ ; শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা--১৫৭ : কৌন্দ্য় 
শাসন_১৫৮ ; প্রাদেশিক শাসন_-১৫৮; রাজস্ব সংসকার_-১৫৮ ; 
দবচার বাবস্থা--১৫৯ ; পংলিশা ব্যবস্থা_১৫৯ ; সেনাবাহনী--১৫৯; 
যোগাযোগ র্যবস্থা--১৫৯; শেরশাহের মল্যায়ন_১৫৯; মোগল 
সাম্রাজ্যের পূনঃপ্রাতিষ্ঠা--১৬০। 


ভারত কথা 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মোগল ANS আকবর ১৬১--১৭০ 
আকবরের রাজ্যলাভ_-১৬১; আকবরের রাজ্য জয়ের নীতি ও পদ্ধাত_ 
১৬১; আকবরের রাজ্য জয়_-১৬২ ; আকবরের শাসন ব্যবস্থা-_-১৬৩ ; 
কেন্দ্রিয় শাসন_১৬৪ ; প্রাদেশিক শাসন-_১৬৪ ; রাজস্ব ব্যবস্থা; 
৯৬৪; মনসবদারী প্রথা--১৬৫ ; সামারক বিভাগ_-১৬৬ ; বিচার 
ব্যবস্থা--৯৬৬; хш সংস্কার-১৬৭; আকবরের শাসনের RA 
১৬৭ ; আকবরের ATA নীতি-১৬৭7 দাীন-ই-ইলাহী--১৬৮) 
আকবরের রাজসভা--১৬৯; আকবরের স্থাপত্য__-১৭০। 


БҮТ অধ্যায় £ জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শাসনকাল 


ইউরোপাঁয় বণিকগোষ্ঠী ও জাহাঙ্গীর-_১৭১; পতুর্গীজদের সঙ্গে 
সম্পর্কৃ-১৭১; ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক-১৭২: শিল্পরাঁসক 
জাহাত্গীর--১৭২; শাহাজাহানের রাজত্বকাল-_-১৭৩ ;  ইউরোপণয় 
বাঁণকগোষ্ঠী ও শাহাজাহান-_-১৭৪ ; শিল্পস্রচ্টা শাহাজাহান__১৭৫। 


১৭১--১৭৬ 


“পণ্টদশ অধ্যায় £ Sener, শাসলক।ল 


মোগল রাজপাঁরবারের উত্তরাধকারের দ্বন্_-১৭৭ ; উরঙ্গজেবের শাসন- 
কাল--১৭৭ ; উত্তর ভারত--১৭৮ ; দক্ষিণ ভারত--১৮০ ; উরঙ্গজেব 
ও মারাঠা--১৮১ ; শিবাজীর শাসন-বাবস্থা--১৮২ ; শিবাজশীর সামারক 
শাসন-_-১৮৩ ; শাসক শিবাজীর মূল্যায়ন_-১৮৪.; উরঙ্গজেবের দাক্ষি- 
TO নীতির ফলাফল--১৮৪ ; শাসন-ব্যবস্থাঁ-১৮৬ : ধর্মীয় নশীত__ 
১৮৭; গুরঙ্গজেবের চার ও ব্যন্তিতব_১৮৯ ; মূজ্যায়ন_-১৮১ : ভারতে 
ইউরোপাঁয় বাণাজ্যক সংস্াসম্‌হের কার্যকলাপ-পতু্গীজ--১৯০ : 
ওলন্দাজ_১৯১ ; দিনেমার_-১৯১ ; ইংরেজ--১৯১; ফরাসী--১৯২। 


১৭৭--১৯২ 


ঘোড়শ অধ্য।য় £ মোগজ' যুগে TAS লও 


মোগল শাসনের স্বরূপ১৯৩ ; কোন্দ্ক শাসন_-১৯৩ ; মোগল সম্রাট 

ও জায়গীরদার-_-১৯৫ ; ভূমি রাজস্ব ব বস্থা১৯৬ ; বিদেশীদের 

চোখে গ্রাম্জীবন_-১৯৭ ; ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ_-১৯৭ ; মোগল 

সংপ্কৃত_-১৯৮; স্থাপত্য ধশজ্প_-১৯৯ ; চিত্র শিল্প_-২০০ ; সংগীত 

_ ২০০ সাহত২০০; ইতিহাস_-২০১ ; WAT সংস্কীত 
২০১। 


প্রথম অধ্যায় £ আধ্যানক যুগের APA ... ২০৩--২০৯ 
মোগল সাম্রাজ্যের পতন-২০৩ ; অর্থনৌতক পাঁরাস্থাত আভজাত 

মোগল দরবারে গোষ্ঠী দ্বন্দ_-২০৪; উরঙ্গজেবের 

উত্তরাধিকারীগণ-_-২০৫ ; নাঁদর শাহের আক্রমণ_-২০৮। 


= 


SF Ge 


\ 


paola অধ্যায় £ আগুিক শান্তর উথান ... ২১০-২২০ 
atte কুলি 41—30 ; আলাঁবা্দ খাঁ-২১১; হায়দরাবাদ--২১২ ; 
этпе খাঁ-২১৪ ; সফদর 94—356 ; 999—330; গর অঙ্গদ 
_২১৬ ; গুরু অমরদাস_২১৬ ; গুরু রামদাস-২১৬ ; গুরু অজন 
_২১৬ ; গর হরগোবিন্দ_২১৭ ; গর; হররায়_ ২১৭ ; গুরু হর- 
গিষেন_-২১৭ ; গুরু তেগবাহাদুর_২১৭ ; атата িশবনাথ_-২১৯; 
প্রথম বাজীরাও--২১৯ ; বালাজী বাজীরাও--২২০ ; পাঁণপথের তৃতীয় 


TARR | 


ভারত কথা 


Wh অধ্যায় : Warts সংঘাত ২২১-২২৮ 
ইংরেজ ইস্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী_২২১ ; ফরাসণ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী 
২২২; ইঞ্গ-ফরাসী িরোধ_২২৩ ; প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ 
২২৩ ; যুদ্ধের পটভুমিকা-_২২৪; দ্বিতীয় কর্ণটকের যুদ্ধ_২২৫ : 
তৃতীয় 904—330 ; ফরাসী ব্যর্থতার কারণ__২২৭। 


৫ 224 12 
চতুথ" GUM : বাঙ্গালায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার ... ২২৯-২৩৬ 
বাংলায় ইস্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী_২২৯; গসরাজদৌল্লা-_-২২৯ ; IA- 
জাফর_২৩১ ; মারকাশম--২৩২; নজমংদৌল্লা_-২০৪; গভর্ণর 
ক্লাইভ_-২৩৪। 
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. ২৩৭-২৫১ 


প্রথম মাধবরাও_২৩৭ ; প্রথম ইঞ্গ-মারাঠা যাদ্ধ-২৩৭ ; দ্বিতীয় 
ইঞ্গ-মারাঠা য্্ধ__২৩৮; তৃতীয় ইঞ্গ-মারাঠা বুদ্ধ_২৩৯ ; মারাঠা- 
ব্যর্থতার কারণ--২৪০; দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশ্‌র যুদ্ধ-_২৪১ তৃতীয় 
ইঞ্গমহাশুর TED ; চতুর্থ ইত্গ-মহীশুর যুদ্ধ_-২৪২ ; অধী- 
নতা মূলক fea নীতি_২৪৩ ; অধানরা' মূলক foo নশীতর 
স্বাবধা-২৪৪ ; অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির বিরূপ প্রাতীক্লয়া-_ 
২৪৫; ইঞ্গ-শখ সম্পর্ক ও রণাঁজৎ [সিংহ_-২৪৬; পাঞ্জাব অধিকার 
2২৪৮; দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুন্ধ--২৪৯ ; ডালহোৌসাঁ_২৪৯; স্বত্ব 
বিলোপ নীঁতি_২৫০; хай বিলোপের নাঁত-২৫০ ; ডাল- 
হোঁসির মূল্যায়ন--২৫১। 


Е Зь. А2. 


CS NT, 1 и 


enter we) Ee 


যণ্ঠ অধ্যায় £ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের fete 


কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য_২৫২ ; দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন 
_-২৫২ ; প্রশাসনের কোন্দ্রয়করণের ERGO ; রেগুলোটং খ্যান্ট_ 
২৫৩ ; ÎT ভারত শাসন আইন--২৫৩ ; বেসামারক প্রশাসন_-২৫৪ ; 
সামাঁরক প্রশাসন-_-২৫৪ ; Î প্রশাসন_২৫৫ ; বিচার - বিভাগ_ 
২৫৫ ; ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা__২৫৭ ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত_২৫৭ ; 


mab; কৃষির রূপান্তর_-২৬৩; ব্রিটিশ মূলধনের বানয়োগ-__ 
২৬৩; সম্পদের স্থানান্তর_-২৬৪। 


অষ্টম অধ্যায় £ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট 
শিক্ষার প্ীতহা_-২৬৫ ; পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা_২৬৫; সামাজক ও 
সংস্কৃতিক আন্দোলন_-২৬৮ ; বাংলাদেশ--২৬৮ ; রাজা রামমোহন রায় 
__২৬৮ ; রামমোহনের মল্যায়ন_২৭০ ; ভিরোজও ও ইয়ং বেঙ্গল__ 
২৭০; ব্রাহ্ম সমাজ--২৭১ ; বিদ্যাসাগর_-২৭১ ; দাদাভাই নোরোজাী_ 
RaR! 


. ২৫২-২৫৯ 


. ২৬০-২৬৪ 


. ২৬৫-২৭৩ 


ভারত কথা 


নবম অধ্যায় : কৃষক বিদ্রোহ 


কৃষক বিদ্রোহের পটভাঁমিকাঁ২৭৪ ; ফর 


শারয়তুলা_২৭৫ ; 


1 বিদ্রোহ-২৭৫ ; 
Tet বদ্রোহের 


зати মহসীন_২এ 


বোশিষ্টা-২৭৭ ; ওয়াহাবী আন্দোলন--২৭৭ ; আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য 
২৭৮ ; বারাসত বিদ্রোহ ও তিতুমাীঁর_২৭৯ ; কোল বিদ্রোহ-_-২৮০ ; 
সাঁওতাল [বদ্রোহ_-২৮০। 


; প্রত্যক্ষ কারণ--২৮৫ ; বিদ্রোহে অংশ- 
নিতৃবন্দ_২৮৬ ; বিদ্রোহের RASA ; 


২৭৪-২৮১ 


২৮২-২৮৯ 


| 


ат-ат 
পঞ্চম/যষ্ঠ শতাব্দী (ওওযুগ) 
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নটরাজ (ব্রোঞ্জ নিমিত) 


IRAE - অজভাগুহা (১ নং) MOM চিত্র (৫ম শতাব্দীর শেষভাগ) 
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এর ars 
সম্রাট অহিণ-তোষের FA (জালালাবাদ) হইতে 
ভারতের জাতীয় প্রতীক খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী J 


সাচী-ভুপ - উত্তর তোরণ। প্রথম খ্রীষ্টাব্দ 


Ў 
i 


কৃলন্দাদরওয়াজা (ফতেপুর Fish) TIF ১৫৭ ১-এ সম্রাট আকবর 
সর্ববৃহৎ তোরণঘার 


) 


বিজাপুর সুলতান আদিল শাহের সমাধি/(সপ্তদশ শত 


গোল-গন্থুজ — 


a GT কোংড়া চিত্রকলা) ST ১৭৮৫ 


Е 
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কৃষ্ণদেব রায় - (তিরুপতি মন্দিরে রক্ষিত) 


শেরশাহের সমাধি - সাসারাম 


(বিহার) (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩০-৪৫ ) 
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তেলিকামন্দির-গোয়ালিয়র (রাজস্থান) 
(৭০০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ) 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম U 
Geography and History 


(a) Chief physical features of the Indian sub- 
continent and its main ethnic elements. 


(b) Influence of Geography on History. 
(c) The fundamental unity. 
(4) Sources of ancient Indian History. 


প্রথম অধ্যায় 
ভূগোল ও ইতিহাস 


॥ বিষয়ক্রম ৷ 


ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগ্োলক বৈশিল্ট্য_ভারতীয় জন- 
গোষ্ঠীর গঠন- ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব_অন্তানীহত 
এঁক্য- প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ' 


ভারঢডভর ৫ভীঢগাঁলিক পরিঢবশ 


ইতিহাসের 'বষয়বস্তুই হল মানুষ। মানুষ হল প্রাকৃতিক পাঁরবেশের উপর 
নির্ভারশীল। কারণ যে-কোন অণ্লের মানুষের জীবনধারা সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহুলাংশে নিয়ান্তত sae 


ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, ভূ-বিদগণ ভৌগোলক প্রকৃতি অনুসারে এই 
দেশকে পাঁচ ভাগে বিভন্ত করেছেন। 

এক ॥ উত্তরের পার্বত্য অণ্চল £_ভারতের উত্তরে দণ্ডায়মান অতন্দ্র প্রহরীর মত 
দুরতিক্রম্য হিমালয় পর্বতমালা। এই পর্বতমালা উত্তরে পাশচম থেকে পূর্ব পর্যন্ত 
RASI এই পৰ্বতমালাই ভারতকে চীন ও তিব্বত থেকে 'বাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই 
পর্ন তমালা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ভারতের প্রধান নদ ও নদীসমূহ যা এদেশের AN- 
তলভূঁমিকে করেছে উর্বর ও শস্য-শ্যামলা। ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 'নয়ন্রণে 
শহমালয়ের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই দেশকে বলা হয় হিমালয়ের দান। 

দুই || শিন্ধ্য ও গঙ্গার আধ্যবতর্ট সমভূমি £_পাশ্চমে সন্ধূর ব-দ্বীপ থেকে পর্বে 
গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমভূমি । এখানকার মাঁট খুবই উর্বর, তাই 
নানা শস্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভব। ফলে এই a লোক-বসাঁত অত্যন্ত ঘন। 

তিন ॥ মধ্য ভারতের মালভূমি £_গাঙ্ছোয় ATEN ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী 
স্থানকে বলা হয় মধ্য ভারতের TET এই মালভূঁমিতেই অবাস্থত বিন্ধ্য পর্বত- 
মালা, যা উত্তর ভারতকে দাঁক্ষণ ভারত থেকে 'বাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই পর্বতমালা 
থেকেই উৎপন্ন দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদী নর্মদা ও মহানদী। 

চার ॥ দক্ষিণের মালভূমি £_বিন্ধ্য পর্বত থেকে কুষ্কা-তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত 
অঞ্চল দাক্ষিণের মালভূমি। এখানেই অবাঁস্থত পশ্চমঘাট পর্বতমালা । এই পর্বত- 
মালাই মারাঠাজাতির বাসস্থান। প্রাকৃতিক এই পাঁরস্থিতিই মারাঠাজাতিকে এক 
দুর্ধর্ষ জাতিতে পারণত করেছে। 

পাঁচ ॥ সদর দক্ষিণ ঃ_কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অঞ্চল 
уй দক্ষিণ। এই অণ্চল হল দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। দূরত্বের জন্যই এই অঞ্চলের 
উপর উত্তর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব অনূভূত নয়। উপকূল RTT জন্যই নানা 
গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের অবস্থান এখানেই | 

॥ ভারতীয় জন-গোচ্ঠীর গঠন ॥ 


SAMS গঠনগত দিক থেকে ভারতবর্ষ যথার্থই মহামিলনক্ষেত্র। 'বাভন্ন 
যুগে বিভিন্ন জাতি এদেশে এসেছে। কালরুমে তারাই এদেশের মানুষে পাঁরণত 
হয়েছে। তাই ডঃ re ভারতবর্ষকে Ethnological museum বা নৃতত্বের যাদুঘর 
বলে আভাহত করেছেন। 

“তেরা চোয়াল, মাথার খুলে ও অগ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন অনুসারে ভারতীয় জন- 
গোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। যথাঃ প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, ভূমধ্যসাগরয়, 
আলপাইন ও মঙ্গোলীয়। 

১৯০১ সালে জন-গণনায় ভারতীয় জন-গোল্ঠীকে সাতাঁট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 
যথাঃ মঙ্গোলীয়, ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড়, মগ্োলায়-দ্রাবিড়, আর্য-দ্রাবিড়, স্কাইথো- 
দ্রাবিড় এবং তুকর্শইরাণ॥ ডঃ বি- এস. গুহ এই বিভাগকে আঁধকতর সংহত করে 
বলেছেন ভারতীয় জন-গোচ্ঠীর গঠন হল, (১) নিগ্রোজাতীয়, (২) প্রোটো-অস্ট্রোল- 
>It is a truism 


considerable me that the course of human history in a region is, in a 


The Vedic Аве Bharatiya T by its. physical and geographical features.” 


a Vidya Bhavan. 


т", Si 


ভারত কথা ২ 


য়েড, (о) মঙ্গোলীয়, (8) ভূমধ্যসাগরায় এবং (৫) যাযাবর জাতীয়। 
п ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব Il 


আয়তনের বিশালত্বে এবং ভোঁগোলক Îs ভারতবর্ষকে সমগ্র পাঁথবীর এক 
ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। 

ভৌগোলিক দক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল fone পর্বতমালার অব- 
স্থান। এই অবস্থান একদিকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত শৈত্য প্রবাহকে রোধ করে 
ভারতীয় জলবায়কে নাতিশীতোষ্ণ রেখে এই অঞ্চলকে IRI বাসোপযোগণী করেছে, 
অন্যাদকে এ অবস্থানই দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়্‌কে প্রাতিহত করে এ দেশে প্রয়ো- 
জনীয় TITS wa চির তুষারাবৃত হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বাভিন্ন 
নদ-নদণ। এইসব নদ-নদীর প্রবাহ অবশ্যই জন-বসাতি গড়ে ওঠার পক্ষে বিশেষ সহা- 
ae আবার হিমালয় পর্বতমালাই এশিয়া মহাদেশ থেকে ভারতবর্ষকে EN করে 
দিয়েছে পৃথক অথচ নিজস্ব AT এই AGL ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চেতনাকে 


করেছে মহীয়ান। 
একইভাবে ভারতের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য পর্বতের অবদ্থানও তাৎপর্যপূর্ণ। আধু- 


fae উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত বিন্ধ্য পর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কাঁতিরও এক আলাদা 
ida গড়ে উঠেছে। 

একটি দেশের জীবনধারার অন্যতম নিয়ন্রক হল সেই দেশের নদ ও ARTI 
প্রাচীনকালে সিন্ধুনদের তীরে যে সভ্যতার কাশ হয়েছিল তা কোন আকস্মিক 
ঘটনা নয়! এই নদ ও তার শাখানদীগনীল ভারতে আর্যদের প্রথম বসাতি স্থাপনকে 
ITO করেছে। একইভাবে গাশ্েয় সমভূমি অণ্চলেই যে ভরতে প্রথম রাজশান্তি 
প্রাতষ্ঠার সূচনা হয়োছল তা-ও কোন অস্বাভাবক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। কারণ 
এই অঞ্চল হল গঙ্গা ও অন্যান্য নদী বাহিত aie গাঠত অতি উর্বর এবং 
নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পারিপূর্ণ। সবতরাং এমন অঞ্চলের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য সংগ্রামই স্বাভাবক। আর এ সংগ্রাম থেকেই সচিত হয়েছিল TET গঠনের 
ЖЧ কে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নদ ও নদী À অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নোতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ 
ভারতকে তিনটি সংস্পষ্ট প্রাকীতিক অণ্চলে free করেছে। এই তিন অণ্চলের পার- 
saias বিবাদই হল দক্ষিণ ভারতের রাজনোতক হীতহাসের মূল সূত্র 

কিন্তু নদ ও নদশর গুরুত্ব ও ভূমিকা SCT একটা কথা মনে রাখতে হবে। নদীর 
গাতপথের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবার্তত হয় জন বসাঁতর, পারত্যন্ত হয় 
অনেক্‌ সমৃদ্ধ জনপদ, গড়ে ওঠে নতুন জনপদ। ফলে ইতিহাসের গাঁতপথেরও পাঁর- 

অনিবায' TS | 
১৯17 টি aise: এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী নানাভাবে 
ভারতের ইতিহ'সকে প্রভাবিত করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্রই ছল এ দেশের 
সুরক্ষার এক চমৎকার প্রাকৃতিক WAM! আবার এই সমূদ্রই এই অণ্চলের আধিবাসী- 


gy e Sy ea Р РЕБ 5 
+ This has lent an element of individuality to India’s concept of civilisa- 
tion and social standards without necessarily preventing the influx of 
Asian contacts. 4 > И 

—History of India by Sinha & Banerjee 


ভুগোল ও ইতিহাস, 


দের AEs বাণিজ্যে উৎসাহত করেছে। ফলে সমনদ্রপথেই দূর প্রাচ্য ও মধ্য 
প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে প্রাচীনকালেই। ক্রমশঃ বাণিজ্য থেকে 
এসেছে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের উৎসাহ | সেই উৎসাহে বদেশেও ধারে ধারে 
প্রচারত হয়েছে ভারতীয় সংস্কীত। গঠিত হয়েছে কালকুমে ‘বৃহত্তর ভারত? | 
উল্লেখযোগ্য হল এই বৃহত্তর ভারত গঠনের প্রয়াস কোন ANARA প্রবণতা নয়, বরং 
সাংস্কৃতিক সম্প্রচার 1° 

অফ;রন্ত প্রাকীতক সম্পদে পাঁরপূর্ণ ভারতবর্ষ । প্রাচীনকালে পাটালপন্র যে ভারতের 
প্রথম ও প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল তার কারণ হল ওঁ নগরের সান্নকটেই ছিল বিভিন্ন 
প্রাকীতিক সম্পদের প্রাচূর্য। আবার এই প্রাকৃতিক সম্পদই বার বার প্রলুব্ধ করেছে 
ভারতে বিদেশী অ.্রমণকারীদের | 

সর্বোপার ভারতের জলবায়; হল নাতিশীতোষ্চ। ভারতের ROE অঞ্চল সম- 
Zia এই সমভূমি নদী বাঁহত পাঁলমাঁটিতে অত্যন্ত উৰ্বর। আবার মৌসুমী বায়ুর 
প্রভাবে TEE 409991 ফলে অনায়াস কাঁষকাজের সবগনীল সুযোগ থাকায় 
এখানে স্বল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব । এই পাঁরাস্থাতই এখানকার আঁধবাসী- 
দের করেছে আয়াসী এবং পাঁরশ্রম-বিমুখ। এই তার খেসারৎ নানা সময়ে 
নানা ভাবে এ দেশকে দিতে হয়েছে। আবার এই মানাঁসকতাই হল শিল্প-সাহিত্য ও 
সংস্কাঁত সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধিংসু হয়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক। 
অনায়াস ও সাবলীল জাঁবন আক্রমণকারাদেরও এতটাই প্রভাবিত করেছে যে এক সময় 
তারাও তাদের অজান্তেই এ দেশের বৃহত্তর জন-গোচ্ঠীর সঙ্গে fama হয়ে গিয়েছে। 
এইভাবে ভৌগোলিক পরিপ্থাতই ভারতবর্ষকে মহামিলনের প্‌ণাক্ষেত্ে পারণত 
করেছে। 

ভৌগোলিক বৈচিত্যই ভারতের অভ্যন্তরে আগ্টালক প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। ই 
প্রবণতাই প্রভাবিত করেছে দেশের রাজনৈতিক গাঁত ও প্রকাতিকে। এদেশে কখনো 
যে এক অখণ্ড রাজনৈতিক এক্য স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে নি তার সবচেয়ে বড় কারণই 
ae ভৌগোলিক বৈচিত্য। আবার এ দেশের বিশালত্বের জন্যই রাজন্যবর্গ কখনো 
দেশের বাইরে তাঁদের শা্তবৃদ্ধির চেষ্টা করেন fat তাই বাহিদেশ জয় যেমন প্রাচীন 


মিশর বা মেসোপটোময়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভারতের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপেই 


অনুপস্থিত ৪ 
॥ ভারতের অন্তানণহত এক্য বোধ 


বহু রঞ্জো ভরা বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈচিন্ে, 
জলবায়দর АЙЫП, ভাষা-ধর্ম-পোশাক-খাদ্য-সামাজক প্রথার বৈচিত্র্য ভারতে বাভন্নতার 
দিকই অত্যন্ত সংস্পন্ট। রাজনৈতিক দিক থেকেও ভারত সর্বদাই বিচ্ছিন্ন | 

অথচ এই 'বাভন্নতাই কিন্তু ভারত ও তার জনগণের শেষ পরিচয় নয়। বরং 
সেই পবিচয় প্রচ্ছন্ন বিভিন্নতার মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার সাধনায়। ডঃ স্মিথ একেই 
বলেছেন, unity in diversity. বহু বিভিন্নতা жуз একটি aire ভূখণ্ডের 


<The name Greater India, reminiscent of Hellas, 15 а pointer to the 
diffusion of Indian culture and civilisation in extensive areas of South- 
Eastern Asia.” 

А , —History of India by Sinha & Banerjee 
sWhile foreign conquest is an important feature in the history of Egypt 
and many ancient Kingdoms in Mesopotamia and Iran, it never figured 
as ап important element in Indian Polity. 


—The Vedic Age (Bharatiya Vidya Bhavan) 


а ә ви 


ভারত কথা ৪ 


নাম ভারতবর্ষ । এই নামই একদিক থেকে এক' এঁক্যবোধের দ্যোতক। যখনই ভারত- 
বর্ষ নামক দেশটির কথা বলা হয় তখনই যে-কোন ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিস্মৃত হতে 
হয়। যখনই বলা হয় ভারতীয়, তখনই ভাষা-ধর্মখাদ্য ইত্যাদির ব্যবধান কোন বাধা 
wie করতে পারে না। কিন্তু এই এক্যবোধের ধারণা যতটা ভাবাবেগ-প্রধান ততটা 
বাস্তব নয়। অবশ্য এই এক্যবোধের এক সুদ্‌ঢ বাস্তব ভিত্তি আছে। 

এই বাস্তব foie প্রধান উপকরণ হল ভারতীয় জন-মানসে হিন্দুধর্মের দুরপনেয় 
প্রভাব। হিন্দুধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণ বলেছেন যে এই 
ধর্ম হল সকল মতের ও পথের IY উচ্চকাশক্ষা ও প্রয়াসের সমন্যয়। যে সর্বংসহ 
সমন্বয়বাদশী চিন্তাধারা হিন্দধর্মের তা ভারতীয় পরাস্থাতর সঙ্গে চমৎকার সংগাঁত 
রক্ষা করে। যে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ রচিত সেই সংস্কৃত 
ভাষা এক সময় ছিল সর্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা। সমগ্র ভারতব্যাপঁ 
বিক্ষিপ্ত হিন্দু মন্দিরগনীল চিরকালই সর্বস্তরের মানুষের মিলনক্ষেত্র । 

রাজনৈতিক এঁক্য অবশ্যই সামাগ্রক' এক্যের অন্যতম উপকরণ । ভারতীয় প্রাচীন 
ইতিহাসে যাঁদও ‘রাজ চক্রবতাঁ” উপাঁধির উল্লেখ পাওয়া যায় তথাপি সর্ব ভারতীয় 
রাজশক্তির পরিচয় খুব একটা আমরা ভারতের ইতিহাসে পাই না। কিন্তু এই অভাব 
দূরীভূত হয়েছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতের AGAR মনোভাব | 
এই মনোভাব থেকেই ভারতবর্ষ উপলব্ধি করেছে যে রাজনৈতিক Әу অপেক্ষা 
সাংস্কাতক এক্য অনেক বেশী শক্তিশালী, ক্রিয়াশীল এবং স্থায়ী। 

তাই LAWL হল ভারতীয় মানসিকতা গঠনের বিশ্লেষণ। জীবন ও জগৎ 
সম্পকে ভারতীয় ধারণা ও বিশ্বাস এবং এই বি*বাস থেকে জাত বিভিন্ন মূলাবোধ 
Ф মানসিকতাকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। তাই ভারতায় মূল্যবোধ শাশ্বত এবং 
সমকালীন। নানা ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতেও তার বিপর্যয় ঘটে নি। জওহরলাল 
নেহরু যথার্থই বলেছেন, ভারতীয় এক্য প্রকৃতপক্ষে বাইরে থেকে আরোপিত কিছ 
яа! এই AH হল বাইরের ভাব এবং অন্তরের বিশ্বাসের সংগিশ্রণ। এর মূল অনেক 
গভীরে । তাই әу трет হয়েছে বিশ্বাস আর প্রথার সহনশীল পারচর্যার মধ্য- 
fra! তাই এঁকোর ক্ষেত্রে বিভিন্নতা কোন বিভেদের সৃষ্ট করে fa 

॥ প্রাচীন ভারতায় ইতিহাসের উপাদান ॥ 

ভারতীয়গণ নাকি ইতিহাস-বিমুখ জাঁত। অবশ্য এ অভিযোগ সাঁত্য হলে তা 
ভারতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গেই সংগাতিরক্ষা করে। কিন্তু এঁতিহাসিকের পক্ষে এই 
ঘটনা বিশেষ বিড়ম্বনার। তাই জনৈক এ্রীতহাঁসিক এই বলে খেদ প্রকাশ করেন যে 
কোন থ7কিডাইডিস বা ট্যাসটাস এদেশে জন্মান নি দেশের প্রাচীন ইতিহাস লাপ- 
বদ্ধ করার জন্য । পাণ্ডতগণ বিভিন্ন গবেষণার মধ্য দিয়ে যে সব তথ্য গ্রহণ করেছেন 
CURIE প্রধানতঃ দইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ সাহিতাগত উপাদান ও op. 


তাত্বিক উপাদান। ॥ সাহিত্যগত উপাদান ॥ 
ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ নিঃসন্দেহে সাহিতাগত উপাদান। কিন্তু এই উপা- 


দান যেহেতু প্রত্যক্ষতঃ ইতিহাসের সশ্গে' সংযুক্ত নয় সেহেতু এই উপাদানের ব্যবহারের 


а That unity was not conceived as something imposed from outside, a 
standardization of externals or even of beliefs. It was something deeper 
and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was pra- 
cticed and every variety acknowledged and even encouraged, 


(Jawaharlal Nehru) 


z ভূগোল ও হীতহাস, 


প্রয়োজন 40999 সতর্কতার প্রাচীন ভারতের সাহত্যগত উপাদানগহীলকে আমরা 
দুই ভাগে ভাগ করতে পাঁর। যথাঃ ভারতীয় সাহত্য ও বৈদেশিক বিবরণ | 
॥ ভারতীয় সাহিত্য ॥ 

ভারতীয় AE মধ্যে অন্যতম হল 'বাভন্ন ধর্মশাস্্। যেমন বেদ, পুরাণ, 
মহাকাব্য ইত্যাঁদ। বেদ থেকে আর্যদের ভারতে TTS স্থাপন, অনার্যদের সঙ্গে তাদের 
বিরোধ, বৈদিক যুগের সামাগ্রক জীবন-যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পাঁর। পুরাণ 
আমাদের বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় জানতে সাহায্য FA দুই মহাকাব্য থেকে আমরা 
সমসামায়ককালের সামাজিক,ধরমীয়, অর্থনোতিক এবং অংশতঃ রাজনোতিক পারাস্থাত 
সম্পর্কে জানতে পাঁর। 

প্রাচীন ধর্মশাস্ত ছড়া উল্লেখযোগ্য হল পা্ণান ও পতঞ্জলপ রাঁচত ব্যাকরণ, 
বিভিন্ন যুগে রচিত বাভিন্ন ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক কোঁটিল্যের অর্থশাস্ত্ প্রভীতি। ডঃ 
রায়চৌধরী এইসব উপকরণের অপাঁরসীম গুরুত্বের কথা স্বশকার করেছেন।৬ আবার 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাহিত্যগ্যাল নানা এ্রীতহাসক তথ্য সরবরাহ করে। 

ভারতীয় সাহত্যের অন্যতম অঙ্গ হল প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের জীবন-চাঁরত। 
এই সব জীবন-চারতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এীতহাসক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সুতরাং ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে জাবন-চারতের পৃথক মূল্য আছে। কিন্তু 
জীবন-কাহনীর ব্যবহারে বিশেষ সতক্তা প্রয়েজন। কারণ এই সব গ্রন্থের রচাঁয়তা- 
গণ হলেন, রাজানগগ্রহপষ্ট সভাকবিগণ। তাই তাঁদের রচনায় আঁতশয়োন্তি থাকাই 
স্বাভাবিক। উল্লেখযোগ্য জীবন-চারত হল বাণভট্ট রাঁচত হর্ষ চাঁরত, বাকপাঁতরাজ 
রচিত গৌঁড়বহো, Trem রচিত বিক্রমাংকদেব চরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচারত, 
পদ্মগন্প্ত রচিত নবসাহসাংক চাঁরত প্রভৃতি ৷ 

প্রাচীন ভারতের একমাত্র RERAN এতহাঁসিক গ্রন্থ হল কল্‌হন alow রাজ- 
CATT | এই গ্রন্থে কল্‌হন প্রাচীন যুগ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরের 
ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
নন্দিকা কলম্বকাম ও কলিগ্রত্তুপরাণি উল্লেখযোগ্য Pata সাহত্য দীপবংশ ও 
মহাবংশ থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং মৌর্যবংশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। 

॥ বৈদোৌশক বিবরণ ॥ 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বহু বিদেশশ পর্যটক ভারতে এসেছেন। পরে 
ভারত সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা 'লাপবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই সব 'বিবরণণী 
প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের এক মহামূল্যবান উপকরণ। কিন্তু এই বিবরণগুলি গ্রহণ 
করার ক্ষেত্রেও কিছু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।কারণ Тай] পর্যটকগণ এদেশের ভাষা 
বা আচ'র-প্রথার সঙ্গে পারাচিত ছিলেন না। এমন fe কোন কিছু গভীরভাবে জানার 
মত দীর্ঘ সময় তাঁরা এদেশে কাটান 191 বহূক্ষেত্ে তাঁরা প্রচালত জনশ্রাতর উপর 

বিদেশীদের sere: wid ভাগ । গ্রীক পর্যটক এবং tine পর্যটক। গ্রণকেরা 
সাধারণতঃ রাজনীতি বিষয়ে এবং চোৌনকগণ সামাজিক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। 


গ্রীক এতিহাঁসক হেরোডোটাস ও টোসয়াস ভারতে না এলেও তাঁদের রচনায় উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে পারসিক আঁভযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে 
এসোঁছলেন এ্রাঁতহাঁসিক কুইন্টাস TTA স্বভাবতঃই আলেকজাণ্ডারের ভরত 
è The value of these works can hardly be over-estimated. They form 


sheet anchors of Indian History, 


(Dr. Roy Choudhury) 


ы NETE 


ر س 


ডি তি সিট. 


ভারত কথা ৬ 


আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর রচনা এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গ্রীক এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মেগাস্থানস। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে এদেশে এসে- 
fama তাঁর রচিত ইণ্ডিকা গ্রন্থ তদানীন্তন কালের ভারত সম্পকে এক নিভরযোগ্য 
উপকরণ ।- এছাড়া ডেইমাকস ও ডায়ানসাসের বিবরণীও যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ 1 পেরিপ্লাস 
অফ্‌ দি ইরিথ্যয়ান সী নামক এক অভিযান কাঁহনীতে ভারতের উপকূল, বন্দর. 
বাণিজ্য সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। টলেমি ও TAT রচনা থেকে ভারতের 
অরণ্য, প্রাণী, এবং খাঁনজ সম্পদ সম্পর্কে জানা A | 


বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চীন-ভারত সম্পর্ক স্থাঁপত হয়। সেই সূত্রে 
বহু চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। এীতিহাঁসক ফ্যান-ইর রচনা থেকে কুষাণ 
রাজাদের কথা জানা যায়। সু-মা সিয়েনের গ্রন্থে ভারত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান 
তথ্যের উল্লেখ আছে। ফা-হিয়েনের বিবরণী গুপ্ত যুগ সম্পর্কে এক প্রামাণ্য দলিল। 
তা ছাড়া হিউয়েন সাং-এর বিবরণী ভারত-আভজ্ঞতার এক পরিপূর্ণ কাহনী। অপর 
পরিব্রাজক ইৎ সং ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করে যান। আরব 
এীতিহাঁসক আল বেরুণীর রচনাও খুবই মুল্যবান । 

॥ প্রত্ততাত্বক উপাদান ॥ 

প্রত্নতাত্বিক উপাদান হল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ 
ও নির্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব উপাদানের সাহায্যেই প্রাচীন ভারতের বহু 
অজানা দিক আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্বতাত্বক উপাদানগুলিকে তিন 
ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ?শিলালাপ, মুদ্রা ও স্মৃতিস্তম্ভ। 

॥ শিলালপি ॥ 

{শিলালিপি সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন উপকরণ [হিসেবে শিলালাপ হল 
প্রথম স্থানীয়। কেননা এগুলি 448 WT এবং নির্ভারযোগ্য। িভরিযোগ্য 
এই কারণে যে যেহেতু শিলালাঁপ কোন ধাতু পাথর বা পোড়া মাটির উপর খোদাই 
করা হত সেইহেতু এগুলির বিকাতসাধন সহজসাধ্য নয়। আর্যজাতি সম্পর্কে বহু 
তথ্য বোঘ।জকোই শিলালিপি হতে জানা যায়। তেল-এল আর্মান ও নাকসূ-ই TOT 
শিলালাপও উল্লেখযোগ্য । সিন্ধু সভ্যতার শীলমোহরগনাঁলর পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব 
হয় নি। হলে অনেক অজানা তথ্য জানা যেত। অশোকের শিলালাঁপ তো 'বিশ্ব- 
বিখ্যাত। এই সব শিলালিপি থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা, প্রতিবেশী aca নাম, 
অশোকের ধর্মনীতি ও শাসননীতি প্রীত বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা যায়। মৌর্য 
পরবর্তী যুগে নানাঘাট ও নাসিক fata, খারবেলের হাঁতগন্ফা লিপ ও গাঁরনগর 
{লপ উল্লেখযোগ্য । গুপ্তরাজ সমনুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ সম্বালত এলাহাবাদ 
স্তম্ভলিপি খুবই বিখ্যাত। এ ছাড়া কানিচ্কের মথুরা ও পেশোয়ার 1লাঁপ, স্কন্দ- 
গুণ্তের ভিতার লিপি, হর্ষবর্ধনের নালন্দা Îr প্রতিও এই প্রস্জে স্মরণীয়। 


॥ TT I 


মূদ্রা থেকে সন, তারিখ ও রাজার নাম জানা যায়। মুদ্রার হরফ থেকে সে সময়ের 
fafa এবং বৈদোশিক প্রভাব, মুদ্রার মান থেকে দেশের অর্থনৌতক অবস্থা জানা যায়। 
তাছাড়া মুদ্রার গঠনরীতি শিল্পকলা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। যেমন, 
алайн, শক ও কুষাণ মুদ্রার সাহায্যে রাজাদের কালপঞ্জন রচনা সম্ভব হয়েছে। কুষাণ 
ও Io স্বর্ণ মুদ্রা এই যুগের আর্ক সচ্ছলতা ও রোমান বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন 
করে। 


3 ভূগোল ও ইাঁতহাস 
॥ স্মৃতিস্তম্ভ ॥ 5 


Dawn of Indian Civilisation 

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages 
of cultures ; 

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic), chief 
features—its antiquity (with special reference to 
its extent, urban character, town planning and 
social, economic and religious life), reiations 
with outside world. 


প্রীকৃ-ভ্রতিহাসিক সভ্যতা প্রস্তর যুগ 


মানুষের সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায়কে প্রাক্‌-প্রীতহাসক যুগ বলা হয়। কারণ 
এই Tom কোন লিখিত বিবরণ নেই। তখন কোন হস্তাঁলাঁপর ব্যবহার জানা 


ছিল TI এই যুগে ব্যবহৃত অন্ব্শস্মই হল আমাদের সেই সময় সম্পর্কে জানার 
একমাত্র উপকরণ 


প্রকৃতপক্ষে প্রাক্‌-ঞাঁতহাসিক যুগ হল প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের মানুষেরা 
কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না। পাথরের তৈরী অন্তশস্ত্র তারা নিত্য প্রয়োজনে 
ব্যবহার করতো। বিবর্তনের দিক থেকে প্রন্তর যুগকে তিন ভাগে ভগ করা যায়। 
যথাঃ পুরাতন প্রস্তর যুগ, পরবর্তী প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। 

П ATO প্রচ্তর যুগ ॥ 

ভারতে কখন থেকে মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করে তা 'নাশ্চতভাবে বলা 
যায় না। তবে পাণ্ডিতেরা অনুমান করেন অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর আগে ভারতের 
মাটিতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়। ভারতে প্রাক-এরীতহাঁসক সভ্যতার সূচনা 
প্রস্তর ЧЛ! পুরাতন প্রস্তর যুগের Aloe সময় নির্ধারণ এখনো সম্ভব হয় 'ন। 
অন*মান করা হয় খঃ পঢঃ চার লক্ষ থেকে দুই লক্ষের মধ্যবর্তী কাল হল এই 
যুগের সময়সীমা । পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায় এবং দাঁক্ষণ ভারতে মাদ্রাজে 
এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 

এই যুগের মানুষ ছিল মূলতঃ খাদ্য সংগ্রাহক। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা 
ব্যবহার করতো নানা পাথরের SAPP! এই সব অদ্ব্শস্তের গঠনগত ক্রমিক পাঁর- 
বর্তনের দিক থেকে পররাতন প্রস্তর যুগকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথামক 
পর্যায়ে পাথরের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে কুঠার। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাতলা এবং 
হুলনাম'লকভাবে WI পাথরের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে ধারালো অস্ব। তৃতীয় 
পর্যায়ে ছেনী জাতীয় অন্তের নির্মাণ আরম্ভ হয়। 

পরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানতো না। বনের ফল-মূল এবং পশুর 
মাংসই ছিল তাদের খাদ্য। রন্ধন কৌশলও তাদের জানা ছিল না। তাই তারা 
মাংস MÎ খেত। খাদ্য সংগ্রহের তাগিদেই তাদের ater ছিল TT} | 
বহুদাকার বন্য পশ বধের তাগিদেই তারা দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াত। পাঁরবার প্রথা 
তখনো' প্রচলিত হয় নি। পাহাড় পর্বতের গনহাই ছিল তাদের বাসস্থান। 

এই সময়ও মানদ্ষ তার সৌন্দয'বোধের পরিচয় দিয়েছে। অবসরকালে NAIT 
গায়ে তারা নানারকম ছবি এ'কেছে। স্পেনের বিখ্যাত আলতামরা গূহাচিত্রের মত 
ভারতের মধ্য প্রদেশেও গনহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্ত এগুলি পুরাতন প্রস্তর 
যুগের কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। Кета 

॥ পরবতী প্রদ্তর যগ ॥ 

পরবতী প্রস্তর যুগে ককেসীর়গণ ভারতের পশ্চিমে এবং মোঙ্গল বংশোদ্ভূত 
জাতি ভারতের পূর্বে এসেছিল। জাঁবজন্তুকে পোষ মানানো এই যুগেই আরম্ভ হয়। 
এই যুগের শেষাঁদকে ম শিল্পের উল্ভব এবং কৃষির সূচনা হয়োছিল। 


গুজরাটের লঙ্ঘ্জ এই যুগের একটি পাঁরচিত এবং TET কেন্দ্র। তখন- 


কার মানুষের প্রধান অন্ত ছিল পাথরের ফলা এবং ছোট ছোট পাথরের নুড়। аја 
অগ্রভাগে ব্যবহৃত হত। 


Pr প্রস্তর RO সভ্যতার Sensor ভারতের অনার, যেমন পশ্চিমে 
peer দক্ষিণে তাঁনভোলতে এবং পর্বে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু 


কোথাও হয়েছে AM, কোথাও হয়েছে 


ভারতীয় সভ্যতার সুচনা! > 


কম। খজ্টপূর্ব আট হাজার থেকে চার হাজার হল এই সভ্যতার সময়-সীমা। 
॥ নব্য প্রস্তর যুগ ॥ 

পুরাতন প্রস্তর যুগের সঙ্গে নব্য প্রস্তর যুগের পার্থক্য অত্যন্ত স্পচ্ট। গর্ডন 
চাইল্ড এই পাঁরবর্তনকে বিপ্লব বলে ire করেছেন। যাঁদও ধাতুর ব্যবহার ছিল 
তখন প্যন্ত অজানা তথাপি পাথরের অস্ত্রের বিরাট পারবর্তন হয়েছে। এই সব 
অস্ত এখন অনেক সুদৃশ্য, মসূণ। অস্ত্রের সঙ্গে হাতল লাগানো হচ্ছে। তৈরী 
হচ্ছে পাথরের চিরূণী এবং ALT! এই সব উপকরণ সভ্যতার অগ্রগাঁতর 'নর্দেশক। 

খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ এখন খাদ্য উৎপাদকে পারণত হয়েছে কৃষির সঙ্গে পারচিত 
হবার ফলে; উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য মজত করার ব্যবস্থাও এখন প্রচালত। 
জনসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুদের পোষ মানানোর ফলে মাংস ও দন্গ্ধের 
সংস্থান হয়েছে নাশ্চিত। / 

কৃষির প্রয়োজনেই মানুষ এখন যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থ'য়ীভাবে বস- 
বাস করতে আরম্ভ করলো, প্রচালত হল ক্রমশঃ পারবার প্রথা। গড়ে উঠতে 
লাগলো পাঁরবার। কৃষিই মানুষকে ব্যান্তগত সম্পাত্ত গড়ে তুলতে উৎসাহিত করলো। 
ডঃ কৌশাম্বী বলেছেন এই সময়কার TAN লাগলের সাহায্যে কাষকাজের সঙ্গে 
পারচিত ছিল না।* পাথরের অস্ত দিয়ে তারা জাঁম Уст কৃষিকাজ থেকেই 
এসেছে ধর্মীয় সংদকার ও বিশবাস। আবার কৃষিকাজ যেহেতু উৎপাদন কৌন্দ্রক 
তাই ক্রমশঃ ЯЙ হল রাএনৈঁতক সংগঠনের | 

প্রদ্তর যুগকেও মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। কারণ বিভিন্ন অস্ত- 
apg শনর্মাণে মানুষ যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছে তাই হল জীবজগতে তার 
শ্রেষ্ঠত্বের নিদেশক। সুতরাং প্রস্তর যুগকেও সভ্যতার সূচনা বলে চিহ্নিত করতে 
হয়। ॥ Sa-a ॥ 


নব্য প্রস্তর йш শেষ দিকে মানুষ ক্রমশঃ ধাতুর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। 
ধাতুর মধ্যে তামার কাবহারই প্রথম। কারণ এই ধাতু ছিল সহজলভা এবং তুলনা- 
মূলকভাবে নমনীয়। বেল:চিন্ডানের ঝোব, কোয়েটা, Тер কোট দিজি, পাঞ্জাবের 
কাঁলবাতগা অঞ্চলে ও হরপ্পায় এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জো- 
দারো ও হরপ্পা সভ্যতা উদ্ভবের আগে এই সভ্যতার উদ্ভব হয়। এই সময়ের 
মানুষেরা কাঁচা ইটের তৈর? বাড়ীতে বসবাস করতো। হাড়ের ও তামার তৈরী অন্ত- 
শস্র তারা ব্যবহার করতো। তারা মৎ পাত্র তৈরী করে তাতে লাল কালো রং: 
লাগাতো এবং নারী ম্যর্তে আঁকতো। এ সময় থেকেই মৃতদেহ দাহ করার প্রথা: 
প্রচালত হয়। ॥ হরপ্পা সভ্যতা ॥ 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধানে হরপ্পা সংস্কাঁতির qipa একাঁট আঁত 
ч? পদক্ষেপ! এই আবিচ্কারের পূর্বে মনে করা হত ভারতীয় সভ্যতার 
সূচনা আর্যদের ভারতে আগমন থেকে। কিন্তু এই আঁবৎকার ভারতীয় সভ্যতার 
দিগন্তকে প্রসারিত করে তার প্রাচীনত্ব ও মৌলকন্ব প্রাঁতাষ্ঠত করেছে। অন্তত 
পাঁচ হাজার বছরের ভারত-সভ্যতা প্রাচীনত্বের দিক থেকে িশর-ব্যাবলন-আসরীয় 
সভ্যতার সমকক্ষতা অর্জন করেছে। OTT রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম 


১ The Neolithic men did not know agriculture by ploughing. They 
used to dig the earth by sharp stone instruments resembling the 
“Thumba” in Maharastra. 


—Dr. О, D. Kosambi 


১০ ভারত কথা রি 


সাহানী এবং স্যার জন মার্শালের প্রচেষ্টায় এই সভ্যতার উন্মোচন সম্ভব হয়েছে। 

সন্ধ্বনদের উপত্যকায় এই সভ্যতার প্রথম আবদ্কার বলে এতকাল এই সভাতাকে 
Pre, সভ্যতা বলা হত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আরও ব্যাপক খননকার্যের ফলে 
এই সভ্যতার বস্তীতর যে পরিচয় পাওয়া গিরেছে তাতে এই সভ্যতাকে কেবল সিন্ধু 


তগ্নাবশেষঞ্রান্তির স্থান А 
৪০০০ ফুটের অধিক উচ্চ 


FA 


উপত্যকার সভ্যতা বলে ize করা alee নয়। তাই বর্তমানে এই সভ্যতাকে 
হরপ্পা সংস্কৃতি বলে অভাহত করা হয়। বেল:চিস্টানের সুংকাজেনদারো থেকে 
উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলার আলমগারপুর পর্যন্ত এবং পাঞ্জাবের রূপার থেকে 
গুজরাটের ভোগাবর পর্যন্ত এই সভ্যতার বিস্তৃতি। ধারণা করা হয়, আরো খনন- 
কার্যের ফলে এই সভ্যতার বৃহত্তর বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। 
॥ হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ॥ 
п প্রাচীনত্ব ॥ 

স্বকীয় স্বাতন্ত্য থাকা সত্বেও সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ কোন are ঘটনা নয়। 
বরং সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তার যোগাযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে р এই সভ্যতায় কোন লৌহের ব্যবহার ছল না। এর থেকে অনুমান করা 
হয় এই সভ্যতা খুঃ পঢ় দুই হাজার বংসরেরও ALAA! কারণ এ সময়ের আগে 
মধ্য প্রাচ্যেও লোঁহের প্রচলন হয় 141 


খনন কার্যের ফলে এই সভ্যতার সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। এই প্তর- 
TIF সভ্যতার প্রাচীন, মধ্য ও পরবতী” এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া 


Sai fey প্রাচীনতম স্তরটি জলের নাচে থাকার ফলে সে সম্পর্কে কোন অন: 
সন্ধান করাই সম্ভব হয় নি। আবিক্কৃত স্তরকে বলা হয় হরস্পা সভ্যতার 


Ф991 পাণ্ডিতগণ নানা পরাক্ষা-নিরপক্ষার মধ্য দিয়ে এই gar সভ্যতার সময়সীমা 
নির্ধারণ করেছেন аг: ££ ২৮০০ থেকে ২৫০০-এর মধ্যে। তা হলে মনে হর 
এই সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায় TE эг: ৩৫০০ বৎসর эрда! 

U স্বরূপ ц 


SIN সত ছিল TSE নগর Cae | আধ্রীনক алі জীবনের সুযোগ 
ee „.„ 


ভারতীয় সভ্যতার সূচনা ১১ 


সুবিধার ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার যুগেও পাওয়া যায় এটাই AFT কিভাবে 
তারা এই নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পাঁরচিত হয়েছিল তা এখনো অনুসন্ধান 
সাপেক্ষ। তবে তাদের নগর পাঁরকম্পনায় যে AH জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে 
তা অবশ্যই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-লব্খ। কিন্তু এই সভ্যতা নগর-প্রধান হলেও ছিল কাষ- 
{নভ'র। নগর-নিম্মাণ কালে বিভিন্ন বৃহদাকার শস্যাগারের অবস্থান থেকে এই 
সভ্যতার কাষ-নিরভরশনলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
॥ নগর পাঁরকল্পনা ॥ 

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার পাঁরপূর্ণ প্রাতচ্ছাৰ পাওয়া গিয়েছে মহেঞ্জো- 
দারো ও হরপ্পায় আবিক্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে | 

মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ এীতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে এখানে এসে 
দাঁড়ালে মনে হয় যেন আধুনিক ল্যাংকাশায়ারের কোন ধ্বংসাবশেষ ।২ 

 মহেঞ্জোদারো নগরটি ছিল উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে সমভাবে বিভন্ত। নগরের 
রাস্তাগল সোজা, প্রস্থে ৯ ফুট থেকে ৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্য কেন কোন ক্ষেত্রে 
আধ яй! রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাড়ী-ঘরগ্ীল জ্বীবন্স্ত। ARATA 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা 1 ধবংসাবশেষ থেকে অনুমান করা সম্ভব, কোনগযাল বাণিজ্য 
কেন্দ্র, কোনগনলি শিজ্পী-কারিগর-শ্রীমকদের বাসস্থান, কোনগনীলই বা ধনীদের 
অদ্রালকা। সামাগ্রকভাবে মনে হয় FO মত আঁভজাত-নিয়ান্্ত অর্থনৌতক 
ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত ছিল 1° 


মহেপ্রোদারোর গাঁলনদ্মা 


এখানকার স্থাপত্য ছিল খুবই সাধারণ, সরল এবং বাস্তব প্রয়োজনভীত্তক। 
সূমেরের মত আড়ম্বর পূর্ণ মান্দির এখানে নেই, আবার মিশরের মত বিশালাকার 
পিরামিডও এখানে অনুপীস্থত। প্রকৃতপক্ষে এখানে মূল লক্ষ্য ছিল আড়ম্বর ও 
TA visitor at Mohenjodard feels himself surrounded by ruins of some 


present-day working town ‘in Lancashire. 
o The General impression is that of a democratic bourgeois economy as 


in Crete. 


৯২ ভারত কথা 


বাহুল্যের পরিবর্তে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগ্য করে তোলা 1 


হরপ্পা নগরটি ছিল মহেঞ্জোদারোর তুলনায় বড়। তবে এখানে যথেষ্ট সংখ্যক 
কূপের ব্যবস্থা ছিল না। হরপ্পা নগরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ১৬৯/৯১৩৫৫ 
পাঁরমিত বিশালাকার শস্যাগার। আরও উল্লেখ্য হল দুই সারতে পর পর সাজানো 
শ্রামকদের বাসগৃহ | 

উভয় নগরই ছিল ইটের teat Rr ছিল স্ীনার্মত। উভয় নগরে 
নির্মিত ভবনগর্গীলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, বাসগৃহ, বৃহদাকার 
অট্রালিকা ও স্নানাগার ৷ 

বাসগৃহগ্ীলর আকারে পার্থক্য ছিল। তবে প্রত্যেক বাসগৃহে ছল শয়নকক্ষ, 
রন্ধনকক্ষ, স্নানাগার ও কৃপ। প্রত্যেক গৃহের নর্দমার সঙ্গে রাস্তার বড় নর্দমার 
সংযোগ ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক বাড়ীতে ছিল উন্মৃস্ত উদ্যান।' হরস্পা সভ্যতার 
নগর পারকল্পনার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য Їз পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, যা 
সমসামায়ক অন্য কোন সভ্যতায় দৃশ্যমান নয়।৬ 


যে সব বৃহদাকার অদ্রালিকার ধংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এতকাল সেগুলিকে 
দেবমন্দির মনে করা হত। কিন্তু সম্প্রাত মনে করা হচ্ছে এগাল সম্ভবতঃ ছিল 
জন-সমাবেশক্ষেত্র অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর বাসস্থান | 


স্নানাগারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার। ATT- 
হাঁসক মন্তব্য করেছেন যে এই স্নানাগারটি কোন আধ্বীনক সমদ্র-তীরবত 
আবাসনের পক্ষেও পরম গৌরবের 1* সমগ্র স্নানাগারটির আয়তন ছিল ১৮০৯১০৮/। 
শুধু মূল স্নানাগারাঁট হল ৩৯’%২৩', গভীরতা ৮*। স্নানাগারের প্রবেশপথ ছয়াট। 
ব্যবহৃত জল নিচ্কাশনের ব্যবস্থাও ছিল। 


ব্যবস্থা, উন্নত পয়ঃপ্রণালাঁ, রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত, শান্তিরক্ষায় রক্ষীবাহনশর 
নিয়োগ_সব মিলিয়ে হরপ্পা সভ্যতা এক আঁত উন্নত আধানক পোঁর জীবনের 


পরিচয় বহন করছে। п অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ 


নগর কেন্দ্রিক হলেও হরপ্পা সভ্যতার লেকেরা কৃষিকাজ জানতো । উৎপন্ন দ্রব্য 
ছিল যব, গম, ধান ও নানাধরনের ফল। তারা মাছ মাংস খেত, দুগ্ধ পান করতো। 


তাই পশ.পালনের প্রচলন ছিল। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গর, মহিষ, হাত, 
শুকর ও উট। 


তাদের পোশাক-পারচ্ছদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে তারা দেহের 
উপরের এবং নীচের অংশের জন্য পৃথক পৃথক পোশাক পাঁরধান করতো। তারা 
মেয়ে-পুরুষ উভয়েই সোনা রূপা ও তামার তৈরী নানা রকমের অলংকার ব্যবহার 


ау лм нара р Ж ДЫ 
sThe aim in the Indus Valley was to make life comfortable and 
luxurious rather than refined or artistic. 


«The open court was the basic feature of house planning in the Indus 
Valley as in Babylon. 


The elaborate drainage system is a unique feature of the Indus Valley 
Civilisation, the like of which has not yet been found in any other city 
বি same antiquity. 
<The Great Bath which has been t: vast hydro- 
pathic establishment is 1 aken to be a part of a v y 


i Swimming bat ich would 
credit to a modern seaside hotel! в bath оп a scale whic do 


০০০৫১ 


ভারতীয় সভ্যতার সূচনা Е 


করতো। তারা বিভিন্ন প্রসাধন ETE ব্যবহার করতো। TR সঙ্জার জন্য ব্যবহৃত 
হত আসবাব পত্র। ধৰংসাবশেষে পাওয়া গিয়েছে শিশুদের নানা ধরনের খেলনা। 
সুতরাং তাদের দৈনান্দির জীবনে প্রয়োজনীয় বাভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থাও নিশ্চিত 
ছিল। 


মহেঞ্জোদারোর মূর্তি সন্ধ্সভ্যতার অলংকার মহেঞ্জোদারোর মূ 


ওজন ও পাঁরমাপের জন্য সম্ভবতঃ িউবিক প্রথার প্রচলন ছল। আবার এমন 
সব স্কেল পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয় তারা ফুটের পাঁরমাপও জানতো | 

তাদের উৎপাদিত অস্ত্রের মধ্যে প্রধান হল তীরধনুক, ছোরা, তরবারী, কুঠার 
ইত্যাঁদ। এগুলি তামা বা ব্রোঞ্জের নির্মিত ছিল। 

তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের исте পাঁরচিত ছিল । . সম্ভবতঃ বাণিজ্যিক প্রয়ো- 
জনেই তারা ব্যবহার করতো শশলমোহর। ÎN ধরনের নৌকা ও জাহ:জের 
ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। 

॥ সামাজিক অবস্থা ॥ 

হরপ্পা সভ্যতায় প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, মঞ্গোলাঁয় এবং আলাঁপনিড-- 

এই চার ধরনের মানুষের সম্মেলন হয়োছল। এই সম্মেলন সম্ভব হয়োছল স্থল 


ও জলপথে ALA যোগাযোগের ফলে। 
ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে হরপ্পা সভ্যতার জনসংখ্যাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা 


যায়। যথাঃ শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণী এবং সাধারণ 
শ্রমিক শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝায় পুরোহিত, চিকিৎসক ও ভাঁবষ্যৎ 
বস্তাদের; যারা দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করোছল তাদের বলা হত যোদ্ধা শ্রেণন। 
স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তাঁতী প্রভৃতি ছিল শিল্পী শ্রেণীভুন্ত। আর কৃষক, মংস্যজাবা, 
goan ছিল চতুর্থ শ্রেণীভুন্ত। 

এখানে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। কিন্তু 
ছিল এক কেন্দ্রীয় শাসকশীন্ত। আর সেই শাসকগোচ্ঠীর নেপথ্যে ছিল এক সামাজক 
সংগঠন। তাই সেখানকার পাঁরকল্পিত নগর, পথঘাট, জল নি্কাশন ব্যবস্থা, এক 
ওজন ও মাপ, একই আয়তনের ইট ইত্যাদি সম্ভব হয়োছিল। 

হরপ্পা সমাজে শ্রেণী বৈষম্য কোন কোন এীতহাসিক স্বীকার করেন না। কিন্তু 
অনেকেই করেন। বিভিন্ন আকারের বাড়ী, বিভিন্ন আকারের কবর এই বৈষম্যের 

1 
Mg এই সামাজিক সংগঠন রক্ষিত হত কিভাবে? নিশ্চয়ই শান্তর সাহায্যে 
নয়। কারণ যে সব সাধারণ তুচ্ছ ও দুর্বল অস্ত্র এখানে পাওয়া গিয়েছে, তার 


পি, মৃৎাশল্প, যন্ত্র ত। জীবনযাত্রায় এই 7 তাই রাষ্ট্র পরি 
ধারাবাহিকতার সংকেত। খঁতিহাসিক fron ব্যাসাম এই অভিমতের সমর্থ 
RTO গা যা মা সক 
. বলেছেন। 


їй ধর্মীয় অবস্থা ॥ 


ধ্ৰংসাবশেষ থেকে এই সময়কার чш জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রতাক্ষ 
রা чн না তবে arn; чегән ধর্ম সম্পকে ит тш oe হা 
» TAS ইত্যাদি থেকে। 
এই সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণে নারামার্তর বাহুল্য দেখা যায় তা থেকে 
ТИ হয় তারা মাতৃকা দেবার গজো sare তিন মখ-ওয়ালা যে ЯТ পাওয়া 
গিয়েছে তাকে শিব মনে করাই sete) কারণ শিব forte শিব পশুপতি 
এবং শিব মহাযোগণ। শিবের এই পরিচয়ের সঙ্গে প্রাপ্ত Ф মৃর্তিটর যথেষ্ট 
নিছে দবছাড়া প্রতাক হিসেবে যোনি ও লিঙ্গ эре প্রচলন ছিল। 
পশুকে 


А দেবতাজ্ঞানেও পূজা করা হতো। আবার গাছপালা, জল, MINE 
caw হত। TTT যজ্ঞও করা হত। 


বৈদেশিক সম্পর্ক ॥ 

তা м লাল এমন কি 
পর সা от সিন্ধু শীলমোহর 
SRR TT বহর জায়গায় পাওয়া পণ TF শহর থেকে UT পশ্চিম 
এশিয়ার শহরগুলিতে якут হওঁ মেসোপটেমিয়া থেকে আসতো নানা দমণ পাথর 
ও প্রসাধন দ্রব্য। সত্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাঁড়ের পায়ের আকাতিযান্ত 
কাঠের টুল ও দপাধার। এ সব জিনিসও পাওয়া গিয়েছে সিন্ধ্য অঞ্চলে। TOR 
MG) уш ыы алышы ЖЕ 
বহন 


Б 2 


a eee রর ররর ক্র 


on, 


1 পর্ষদ নিদোশত onder ॥ 
The Vedic Age ‘ 
(a) The “Aryans”—their original homeland. The 
first literary work in India—the Reg-Vedas ; 
(b) Vedic literature—later Samhitas, Brahmans, 
Aranyakas, Upanishads and Sutras ; 
(c) Life of the people as reflected in the Vedic 
literature— 
(i) Social, economic and rellgious life and 
political and administrative activities of the 
people as known from Reg-Vedas. 
(ii) later developments 
(d) Expansion of Vedic culture in the subcontin- 
ent ; 
(e) Beginning of the Iron Age. 


п বিষয়ক্রম n 


আর্যদের পরিচয়_আদি বাসস্থান_খগবেদ-বৈদিক সাহতা-_ 
বৈদিক যুগের সামাজক-অথনোৌতিক_ধমণয়. জশবন-_ 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা-পরবতণ পারবর্তন__আর্য সভ্যতার বিস্তার 
_লোহ যুগের সূচনা_আর্য সভ্যত।র মূল্যায়ন। 


আৰ্য সভ্যতা 
п আর্ধদের পরিচয় ॥ 
বুৎপত্তিগত অর্থ [বিচার করলে “আর্য” শব্দের অর্থ সৎ বংশজাত ie! ম্যাক্‌স- 
মুলার, উহাীলয়ম জোন্‌স প্রভৃতি পাঁণ্ডতগণ মনে করেন আর্য হল ভাষার নাম। 
সতরাং এই ভাষাভাষী যারা তারাই TA! কিন্তু ভারতে আর্য শব্দাট জাতবাচক 
অর্থেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। প্রাচীন পারাসকগণও শব্দাট একই অর্থে ব্যবহার 
করতো। 
সে যাই হোক ভারত-সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার এবং স্থায়িত্ব বিধায়ক এই 
আর্যরা। আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইতিহাস প্রাগোতহাসিক যুগ থেকে এত- 
হাঁসক যুগে পদার্পণ করে। হরপ্পা সভ্যতার রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে আর্ধগণ 
এনোঁছল এক Gitta গাঁতশীলতা। অবশ্য রোমিলা থাপার ভিন্নমত প্রকাশ করে 
বলেছেন যে আর্যদের আগমনে ভারতের অগ্রগতি পশ্চাদপদ হয়োৌছল। কেননা হরপ্পার 
নাগারক সভ্যতার পাঁরবর্তে আর্ধগণ পুনরায় গ্রামীণ সভ্যতার সূচনা করোঁছল। 
॥ আর্যদের আঁদ বাসস্থান ॥ 
আর্যদের আদি বাসস্থান নির্ধারণ হাতহাসের এক POTS প্রসঙ্গা। ডঃ এ. ЇҸ- 
দাস, পাঁণ্ডত গঙ্গানাথ ঝা, ডঃ ত্রিবেদ, এল. ডি. কাল্লা প্রভাত মনে করেন ভারত- 
বর্ষই আর্যদের আঁদ বাসস্থান। তাঁরা ভারতে বাহরাগত নন। মুলতান অথবা কাশ্মীর 
অথবা পাঞ্জাবের OT অঞ্চল ছিল তাঁদের বাসস্থান। কিন্তু মার্শাল প্রভাত 
পাঁশ্ডিতেরা এই মত আদৌ গ্রহণ করেন না। তাঁদের বন্তব্যয আর্যরা যে ভারতীয় এমন 
কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। সুতরাং তাঁরা বাঁহরাগত। 
কিন্তু বাঁহরাগত হলেও আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের 
উত্তরও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে ইউরোপ ছল আর্য- 
দের আদ বাসস্থান। পোল্যান্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে 
আর্ধরা পশ্চারণ করতো। কারণ তখন আর্যদের পশুপালনই ছিল প্রধান জশীবকা। 
অধ্যাপক গাইল্স-এর মতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপই হল আর্যদের আদি বাসস্থান। 
অন্যদিকে অধ্যাপক হার্টের অভিমত হল আর্যগণ ইউরোপ থেকে ককেশাস পর্বত 
অতিক্রম করে ইরাণ বা পারস্যের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ব্রানডেনস্টাইনের 
সিদ্ধান্ত হল বর্তমানের কিরঘিজ স্তোঁপ বা তৃণভূমি অণ্চলই হল আর্যদের আদি 
বাসম্থান। ইন্দো-ইউরোপায় ভাষাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আর্যদের আদ 
বাসস্থান নিশ্চয়ই কোন দ্বাঁপ বা সমূদ্রতীরে ছিল না। কারণ এ সব ভাষায় ATA 
বিষয়ক কোন শব্দ নেই। দ্বিতীয়তঃ তারা নাঁতশীতোষণ জলবায়ুর গাছপালার সঙ্গে 
পরিচিত fet! তৃতায়তঃ তারা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কারণ যেহেতু 
তখনো আর্যদের প্রধান জাঁবিকা পশুপালন, তাই পশুপালনের জন্যই প্রয়োজন বিশেষ 


angles পরিবেশ এবং তৃণভূমি। আবার যেহেতু তারা ক্রমশঃ কাষিকাজও আরম্ভ 
করছিল সেহেতু স্থায়ীভাবে বসবাসও অপারহার্য হয়ে উঠাঁছল। তাই সব দিক 


মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ব্রানডেনস্টাইনের আঁভমতই সর্বাধিক সমর্থন অর্জন করেছে। 
॥ প্রথম আর্য সাহাত্য- ঝাকৃবেদ ॥ 


আর্য সাহিত্য হল বেদ। বেদের চারভাগ। চারভাগের মধ্যে প্রাচীনতম হল 


টি ы বল! কারণ কক্‌বেদে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং আর্য-সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান 
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ভারত কথা ১৬ 


পাওয়া যায় তা থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 

কিন্তু ঝক্‌বেদের প্রকৃত রচনাকাল নিয়েও নানা সংশয়। ম্যাক্সমূলার বলেছেন 
a পঢ় ১২০০ থেকে ১০০০ সনের মধ্যে ET রচিত হয়োছল। আবার 
খক্বেদের সংস্কৃতের সঙ্গে পারাঁসক ধর্মসাহিত্য জেন্দ আবেস্তার ভাষার অসাধারণ 
সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ধর্মসাহিত্য যাঁদ সমসাময়িক হয় তাহলে যেহেতু জেন্দ 
'আবেস্তার রচনাকাল AS WE ১০০০ বলে ধরা হয় সেই হেতু খক্বেদের রচনাকালও 
ও সময়ই হওয়া স্বাভাবিক। দেখা যাচ্ছে এই বিশ্লেষণের সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের 
আঁভমতের সংগাঁত রয়েছে। বোঘাজকোই ও তেল-এল-আর্মানা শিলালিপি আবিষ্কার 
হওয়ায় খক্‌বেদের রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ও দুই শিলালাপতে বৈদিক 
দেবতাদের নাম আছে। 'সারয়ার রাজাদের নামকরণেও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। 
TOR এ লিপির রচনাকাল যাঁদ ЧЇ পৃঃ ১৪০০ হয় তাহলে তারও আগে খাকৃবেদ 
রচিত হতে পারে না। বাল গঙ্গাধর তিলক জ্যোতীর্বজ্ঞানের ভাত্ততে খক্‌বেদের 
রচনাকাল ৬০০ Ae WE বলে দাবী করেন। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন নির্ভর- 
যোগ্য প্রমাণ নেই। অধ্যাপক উন্টারানংসের আভমতই অধুনা ব্যাপকভাবে গৃহীত 
হয়। তানি বলেছেন খক্বেদের রচনা ৮০০ E পড নাগাদ সম্পন্ন হয়। 


॥ বৈদিক সাহিত্য ৷ 

বেদ শব্দটি বিদ্‌ অর্থাৎ জ্ঞান শব্দ থেকে সম্ট। বেদ সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত। 
মনে করা হয় যে খক্বেদের যুগে সংস্কৃত ভাষাই ছিল লোকের কথ্য ভাষা । 'হন্দগণ 
মনে করে বেদ অপৌরুষেয়॥ ঈশ্বরের কাছ থেকে বেদের বাণী শুনে খাষ্গাণ তা 
স্মরণে ধরে রাখতো। তাই বেদকে বলা হয় শ্রাত। আবার যেহেতু বেদকে বংশ 
পরম্পরায় মুখস্থ করে রাখতে হত এবং বেদের কোন fas আকার ছিল না, তাই 
বেদকে স্মৃতিও বলা হয়। পরবর্তীকালে লিপ বর্ণমালার উদ্ভাবন হলে বেদকে 
{লাখতর্‌প দেওয়া হয়। বেদই হিন্দুধর্মের আকর গ্রল্থ। 

বেদের চার 517—4) সাম, WH, অথর্ব। এদের মধ্যে খক্বেদই সর্বপ্রাচীন। 
অন্যান্য বেদ পরে রচিত হয়। 

প্রতিটি বেদের আবার চার ভাগ। যথাঃ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপানষদ। 

সংহিতা পদ্যে রচিত স্তোত ও মন্তর-প্রধান। খক্‌-সংহিতার বহু SEE পরবর্তী - 
কালে অন্যান্য বেদের সংহতায় স্থান পেয়েছে। সামবেদের স্তোন্র যজ্ঞকালে গাওয়া 
হত। তাই এদের বলা হয় সামগান। 

ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। এতে যাগ-যজ্ঞের পদ্ধাতি, প্রকরণ এবং 'বাভন্ন মন্ত্রের ভাষ্য 
গ্রথত হয়েছে। 

আরণ্যকে উচ্চ দার্শ' ত চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। কারণ যারা সংসার ত্যাগ 
করে বনবাসী হয়ে আত্মার a fea উপায় চিন্তা করতো তাদের জন্যই রাচত আরণ্যক। 
সুতরাং এক্ষেত্রে দার্শনিক প্রভাব থাকাই স্বাভাবক। এই দার্শীনক প্রভাব থেকেই 
steam ও জন্মান্তরবাদের বিকাশ ঘটোছিল। 

উপাঁনষদে ধর্মের বাহ্যিক' আড়ম্বরকে অগ্রাহ্য করে বৃহত্তর জীবন জিজ্ঞাসা স্থান 
পেয়েছে। কর্মফল অর্থাৎ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগের তত্ব উপানষদে স্থান পেয়েছে। 
- বলা হয়েছে কর্মফল এতটাই TAHT যে মানুষ মৃত্যুর পরও তার ফল ভোগ 
করে। কারণ মৃত্যুই সব কিছুর অবসান ঘটায় না। আত্মা নতুন দেহে পনর্বার জন্ম- 
গ্রহণ করে। ORT STM পরমাত্মার সঙ্গে লীন না হয় ততক্ষণ আত্মার ais 


বৌদক যৃগ 


নেই। উপানষদে এই তত্ত্বই বিশ্লোষত হয়েছে। উপনিষদ হল প্রাতাঁটি বেদের শেষ 
অংশ। তাই উপাঁনষদকে বেদান্ত বলা হয়। 

বেদ যেন যথাযথভাবে পাঁঠত হয় এবং যাগ-যজ্ঞ যেন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
সেই উদ্দেশ্যে রচিত RAT বেদাঙ্গকে বলা হয় সূত্র সাহত্য। বেদাঙ্গও বৈঁদক 
সাহত্যের অন্তর্গত। 

বেদাষ্গে আছে ছরাট সূত্র এবং ছয়টি দর্শন। ছয়াট সূত্র হলঃ (১) শিক্ষা, 
যার সাহায্যে শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা যায়, (২) VHA বৈদিক ছন্দ জানতে সাহায্য 
করে, (৩) ব্যাকরণ, যার সাহায্যে বোদক ভাষার * প্রয়োগ জানা যায়, (8) Faas, 
যেখানে বৈদিক ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, (¢) জ্যোতিষ, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং (৬) কল্প, যেখানে সমাজ পাঁরচালনার নিয়ম, যাগ-যজ্ঞের 
প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদাজ্গোর কল্পসূত্র এ্রীতহাঁসক দ্বণ্টকোণ থেকে খুবই 
প্রয়োজনীয় । কারণ এখানেই আর্য সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন বশ্লোৌষত। কলপ- 
সবরের চার ভাগ। যথাঃ শ্রোত্য, গৃহ্য, শব, ধর্ম। গহ্যসূত্রে আছে NFA 
জীবন যাপন প্রণালী ৷ ধর্মসূত্রে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অনুশাসন। 

আর ছয়টি দর্শন বা বড়দর্শন হলঃ (১) সাংখ্য, যার রচয়িতা কাঁপল, (২) যোগ 
_ রচয়িতা পতঞ্জলি, (৩) ন্যায়_রচাঁয়তা গৌতম (৪) বৈশোঁষক-_রচাঁয়তা কনাদ, 
(6) পর্ব মীমাংসা_ রচাঁয়তা জৈৌমিনী এবং (৬) উত্তর মীমাংসা-_রচাঁয়তা বেদব্যাস। 

u সামাজক অবস্থা ॥ 

আযগিণ যখন প্রথম ভারতে আসে তখন তাদের সমাজ ছল fan িভন্ত। যথাঃ 
যোদ্ধা বা অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ । তখন পর্যন্ত 
জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিভিন্ন জীবকা ছিল না পঃরুষানক্রামক, কিংবা 'বাভন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কোন বাধা নষেধ 
ছিল না। আসলে এই শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল ASS, সামাজিক ও অর্থনৌতিক 
সংগঠন গড়ে তোলা। 

কিন্তু পরবতাঁকালে তাদের ভেতর জাতিগত সচেতনতা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে 
ভারতে অনার্যদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে । কারণ ভয়ে কিংবা নিজস্ব TOY 
রক্ষার তাগিদে আর্ধরা ছিল অনার্যদের সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী স্পর্শকাতর। এই 
স্পর্শকাতরতা থেকেই জাতিভেদ প্রথ,র উদ্ভব। ক্রমশঃ আর্য সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষাব্রয় 
বৈশ্য ও эт এই চার শ্রেণীতে বিভন্ত হয়ে যায়। জাবিকাও হয়ে যায় বংশগত বা 
পঢরুষান,ক্রামক৷। সখ।জের রক্ষক হিসেবে ক্ষত্রিয়ের এবং এশ্বারক ক্ষমতার অধিকারী 
বলে দাবা করে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সমাজে প্রাতম্ঠিত হল। অবশ্য LE বাদে অপর 
তিন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলতো | 


সমাজের ভিত্তি ছিল পাঁরবার। fontas পাঁরবারের প্রধানকে বলা হত 
Tes! কতগনাল পরিবার নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। এ সময় যৌথ পাঁরবার প্রথা 
প্রচলিত беті বাল্যাববাহ প্রথা জনাপ্রয় ছিল না। সঙ্গী নির্বাচনে পান্র-পাত্রীর 
স্বাধীনতা ছল। পণ প্রথাও ছিল। সাধারণভ'বে নারী স্বাধীনতা স্বীকৃত 19971 
তাদের শিক্ষালাভের আঁধকারও fet fama আত্মশোধনের প্রয়োজনে 'বাভন্ন 
বিধি-নিষেধ মেনে চলতে FY | অবশ্য বিধবা বিবাহের নজীরও FETS নয়। 

পরবর্তীকালে নারীর মর্যাদা বহুলাংশে হাস পায়। পুরুষেরা বহু বিবাহে 
SEPS হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হতে থাকে৷ 


"= ут রাড জিতের Ce Жу 


হি. sur) سک یی‎ 


ভারত কথা 


বাল্যাববাহ ব্যাপক হতে থাকে 1 নারীগণ ধর্মাচরণের অধিকার থেকে alow হতে থাকে । 

বাসগৃহ সাধারণতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী হত। পরবর্তীকালে মাঁট দিয়ে দেওয়াল 
fants ব্যাপকভাবে আরম্ভ ЖЕ! প্রধান খাদ্য ছিল যব. গম. দুধ, ЇЧ, শাক-সবৃজৰ, 
ফলমূল Bonini পরবর্তীকালে চালের ব্যবহার আরম্ভ হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে 
মাংস ভক্ষণ ও সুরাপান অনুমোদিত fait পোশাক পারচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ! 
রেশম, পশম, সুতা তিন ধরনের পোশাকই ব্যবহৃত হত। তবে অলংকারের ব্যবহার 
ছিল খুবই জনাপ্রয়। অবকাশ যাপনে নাচ-গান, জুয়া খেলা, রথ প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হত। 

ঝক্‌বেদেই আর্য জীবনধারায় চতুরাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুরাশ্রম হল 
ব্ৰহ্মচৰ্য. MZF, বাণপ্রস্থ ও ANIA! প্রতিটি ব্যান্তজীবনকে এই চারটি পর্যায়ে 
ভাগ করা হত। প্রথমে শিক্ষাকাল বা ব্রহ্মচর্য, তারপর সংসার পালন বা গাহস্থা, 
এরপর সাংসারিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহত নিয়ে অরণ্যে পারলৌকিক চিন্তা বা বাণপ্রস্থ, 
সবশেষে পরিব্রাজকের জীবন বা AANA І 

বহুদিন পর্যন্ত আর্যদের কোন হস্তাক্ষর ছিল না। ৭০০ 45 পঃ নাগাদ তারা 
এ কৌশল আয়ত্ত করে বলে অনুমান করা হয়। বৈদিক যুগে শিক্ষা ছিল তই 
মূলতঃ মৌখিক। শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ বর্ণের জন্য। বেদ অধ্যয়নের অধিকার 
ছল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের | 


п অথথনৌতিক অবস্থা ॥ 


রোমিলা থাপারের অভিমত হল আর্যরা মূলতঃ পশহপালক হসেবেই ভারতে 
এসোঁছল এবং দীর্ঘকাল পশুপালনই [ছল তাদের প্রধান জীবকা। তখন NTI 
ছিল পাঁরমাঃপর মানদণ্ড এবং এই সময়ই গরু এশ্বারক মহিমায় প্রাতষ্ঠিত হয়। 
অন্যান্য পশুর মধ্যে ঘোড়ার বিশেষ ভূমিকা ছিল। দ্রুতগতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ 
প্রভূত প্রয়োজনে তখন ঘোড়া ছিল অপাঁরহার্য,। 

কিন্তু স্থায়ী বসবাস ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রেও এল এক 
পারবর্তন। লোহার ব্যবহার যেমন জঙ্গল পরিত্কার করার কাজকে অধিকতর সহজ 
করে দিল তেমান কৃষিকাজকেও উৎসাহিত করলো। অবশ্য এ কাজে আগুনের 
সাহায্যও উল্লেখযোগ্য। তবে আর্ধগণ কাঠ AVY ফেলার চাইতে সংগ্রহ করতেই 
বেশশ উৎসাহন ছিল। 

প্রথমে কৃষিযোগ্য জমি ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর WATS) তারপর গোষ্ঠীর বন্ধন 
ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসাতে জমি হল পাঁরবারের ete এবং এভাবেই উদ্ভব হল 


ব্যক্তিগত সম্পত্তির । 
কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন জাবিকার ক্ষেত্রেও নিয়ে এল নানা বৈচত্য। যেমন 


সমাজে ছ:তারের প্রয়োজন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। কারণ যানবাহনের উপযোগ রথ 
fa ছাড়াও লাঙল তৈরীর জন্য তারা অপাঁরহার্য হয়ে উঠলো। তাছাড়া কাঠের 
সহজলভ্যতার সুযোগে 9451099 জীবিকা SMA লাভজনক হল। 

অন্যান্য জীবকাগযুল হল কর্মকার, Fer, চম'কার. তন্তুবায় ইত্যাঁদ। 

অন্যাদকে কৃষিকাজের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল LIA- 
বাণিজ্য। জলপথই ছিল তখন ব্যবসা-ব।ণিজ্যে বিশেষ সহায়ক। তাই নদীর তারে 
তারে গড়ে উঠতে লাগলো নতুন নতুন THe! যে সব জাঁমদার কৃাঁষকাজের জন্য 
অন্য লোক নিয়োগ করতে পারতো তারাই এখন হল প্রধান ব্যবসাদার। Fer, 
জমিদার শ্রেণী থেকে সৃষ্টি হল ব্যবসায়ী অম্প্রদায়ের | 


১৯ caine যুগ, 


পরবর্তীকালে স্বাভাঁবক কারণেই পশহপালকের সংখ্যা ক্লমশঃই কমে যাচ্ছিল। 
কাঁষকাজের ক্ষেত্রে আঁধক জমির মালকগণের চাষাবাদের প্রয়োজনে শ্রামক নিয়োগ প্রথা 
প্রচালত হল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সংগঠন গড়তে উৎসাহত হয়। 

1 ধৰ্মীয় অবস্থা ॥ 

খক্‌বেদ মুলতঃ ধমীয়ি গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থ থেকে আর্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। 

পাঁরদ্‌শ্যমান এই জগতে যা fee, ছিল frat ও উপলাব্ধখর বাইরে তাই ছিল 
আর্যদের কাছে পরম ভীতির কারণ এবং তাই দেবত্বে উত্তীর্ণ । এ জন্যই তাদের 
দেবতা ইন্দ্র, আগ্ন, সূর্য, যম প্রভাতি ৷ 

ভার্যদের ধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। স্ত্রী দেবতার সংখ্যা ছিল কম, গ্‌রুত্বও 
কম। Caine সমাজ ছল পুরুষ শাসিত, ধর্মীয় চিন্তাতেও তার প্রভাব স্পষ্ট | 

ডঃ হেমচন্দ্রু রায়চৌধুরী মনে করেন খকবোদক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 
একে*বরবাদ। খাকৃবেদের স্তোত্রে বিশ্বজনীন এক্যবোধের wate ধ্বানত। তাই 
ঈশ্বর বহু নাম ধারণ করলেও তান এক ও Blea) 

খক্বেদে দেবতাদের কোন বংশতািকা নেই। তাই দেবতাদের মধ্যে কে বড় কে 
ছোট তা ঠিক বলা যায় না। তবে মনে হয় যখন যে দেবতার পূজা হত তখন তাঁকেই 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হত। 

খক্বৈদিক ধর্মের উল্লেখযোগ্য দিক হল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান 
ছিল বৃহৎ । তাই VSM পারিবারিক ছিল না, ছিল সামাজিক। দেবতার সন্তোষ 
বিধান এবং আর্শীবাদ লাভের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞান্ষ্ঠান করা হত। ভীতি এবং 
বিস্ময় মিশ্রিত এক পাঁরবেশ যজ্ঞস্থলকে আচ্ছন্ন করে রাখতো । যজ্ঞের প্রধান প্রাণ- 
পুরুষ ছিলেন পুরোহিত॥ কারণ যজ্ঞের কলা-কৌশল ছিল একমাত্র তাঁরই ETE | 

পরবর্তীকালে খকবৈদিক' ধর্মের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। খক্‌বোঁদক' দেবতাদের 
পরিবর্তে পরবতীককালে প্রাধান্য লাভ করে ব্রহ্মা, শিব ও fer) ব্রহ্মা কল্পিত 


হতেন সৃণ্টিকর্তার্পে, মানুষের রক্ষক' ও সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিব, _ 


আর মানুষের TIT রূপে চিহ্নিত হলেন ise 


যাগ-যজ্ঞের জাঁট্লতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। ফলে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
পেল পুরোহিতের | আর যেহেতু এখন FSM আরও বেশ? ব্যয়বহুল হয়ে 


গেল তাই রাজার সাহায্য হয়ে উঠলো অপাঁরহার্য। সূতরাং রাজ-শান্তির মর্যাদাও 
বৃদ্ধি পেল। 


বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ এই ধর্মানূষ্ঠানের পাশাপাশি পরবর্তী কালে গভণর দা'্শবনক 
চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে উপানিষদে। FFA €: 


জন্মাল্তরবাদের ধারণা এই সময়েই বিকাশত হয়। 


জীবনের গভীর জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এই গভীর অধ্যাত্মবাদণী চিন্তাধারার পাশাপাশি 
জড়বাদী দর্শনেরও উদ্ভব кщ! জড়বাদী দর্শনে প্রাকৃতিক জগতের প্রাধান্য ঘোষিত 
ЖЧ! জড়বাদী দর্শন থেকেই আসে দেহবাদী দর্শন। এই দর্শন অনুসারে যেহেতু 


মত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি তাই জাবনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করাই বড় কথা।' 


খক বোদক রাষ্ট্রের fete fea পাঁরবার বা কুল। কতকগুলি পরিবার গিয়ে গ্রাম, 


ot 
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হত। কুলের প্রধানকে কুল্প, গ্রামের প্রধানকে গ্রামণী, বিশের প্রধানকে বিশপতি এবং 


জনের প্রধানকে গোপ বলা হত। 


প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ক। পাশাপাশি অরাজতান্তিক ব্যবস্থাও 
fছল। «а= বলা হত গণ এবং এদের প্রধানকে গণপাঁতি। 

নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ শংখলারক্ষার প্রয়োজনেই রাজ- 
পদের সৃষ্ট হয়। তাই রোমলা থাপার বলেছেন এই সময়ের রাজারা [ছিলেন প্রধানত 
সামারক নেতা ২ শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং প্রজাদের ধন ও প্রাণ রক্ষাই ছিল 
রাজার প্রধান কর্তব্য। তাই সমাজে রাজা যথেষ্ট সম্মান ও প্রাতপান্ত ভোগ করতেন। 
তখন রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কোন কর সংগ্রহ করতেন না। বরং জনগণ স্বেচ্ছায় 
কর দিত। জমির উপর রাজার কোন আঁধিকার ছিল না। কিন্তু তান যুদ্ধে শত্রুর 


লযান্ঠিত সম্পদের অংশ পেতেন। 
$ রাজপদ সাধারণতঃ ছল বংশানুক্লামক। আবার রাজা নির্বাচনের নজীরও পাওয়া 


যায়। রাজা কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন। সভা ও সাঁমাত নামে দুটি 
সংস্থা রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। রাজা সর্বদাই এই দুই সংস্থার সম্থন- 
লাভে সচেষ্ট থাকতেন-_এতটাই ছিল সংস্থা wiht AFT সভা ছিল গোষ্ঠীর 
বয়োজ্যেণ্ঠদের সংস্থা আর সামাতি ছিল সাধারণ সভা । সভার অধিবেশনে মেয়েরাও 
অংশ নিতে পারতো | 

প্রাত্যাহক দায়িত্ব পালনে রাজাকে সাহায্য করতে fae ছিল কিছু রাজ-কর্মচারণী। 
এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন পুরোহত। যাগযজ্ঞ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে পুরো- 
{হত তো সৰ্বেসৰ্বা ছিলেনই, সেই সঙ্গে রাজাকে তান রাজনৌতক ও কূটনৈতিক 
বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, এমন কি যাদ্ধক্ষেত্রেও রাজার সহযাত্রী হতেন। তান ছিলেন 
রাজার খুবই ঘানষ্ঠ। পরবর্তী গুরত্বপূর্ণ কর্মচারী হলেন সেনানী, fata সৈন্য- 
বাহিনী গঠন, অস্ত্র সংগ্রহ. MÎT ТӘГӘ দায়িত্ব পালন করতেন। এ সময়ের 
অস্ত্রশস্ত্র হল তীর, ধনুক. বল্লম, কুঠার, তলোয়ার aes: সেনাবাহিনীর প্রধানতঃ 
দুই ভাগ ছিল-_পদাতিক ও রথারোহী। কখনো কখনো অশ্বারোহী বাঁহনীরও উল্লেখ 
পাওয়া যায়। গ্রামণন গ্রামের সামরিক ও অসামারক দায়ত্ব পালন করতো। যেহেতু 
রাজা কর সংগ্রহ করতেন না সেই-হেতু কোন কর সংগ্রাহকের পাঁরচয় পাওয়া যায় না। 
আবার বিচার বিভাগীয় কোন কর্মচারীরও উল্লেখ নেই। অথচ সমাজে গরু অপহরণ, জোর 
করে জমি ও সম্পত্তি দখল--এ সব ঘটনা প্রায়ই' ঘটতো। এমন অপরাধের 19519 রাজাই 
করতেন। সেই সঙ্গে এমন ঘটনা যেন না ঘটে_সে বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণের জন্য গৃগ্ত- 
চর নিয়োগ করা হত। গুপ্তচর বাহিনী শত্রুর গাঁতাবিধির উপরও নজর রাখতো । 


সাধারণভাবে বলা যায় খক্বোদক যুগের শাসন ছিল গোষ্ঠাগত শাসন। এই 
শাসনে সামারিক শান্তিরই প্রাধান্য ছিল। ছিল না কোন আঞ্চলিক শাসন। আর তা না 
থাকাই স্বাভাবিক, কেননা তখনো আঁবরত নতুন নতুন জমি দখলের লড়াই নিরবাচ্ছিন্ন- 
ভাবে চলছিল।৭ 


+ The Vedic king was primarily a military leader, whose skill in war 
and the defence of the tribe were essential to his remaining king. EN 
— Romila Thapar’ > 
ə By and large it was а tribal system of government in which the = 
railitary element was strong. There was no civil system or territorial. *? 
administration because people were in a stage of perpetual expansion, oy 


migrating from one area to another. — R. S. Sharma 7১ 2 


২১ বৈদিক যুগ 


পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পাঁরাস্থাতর ব্যাপক পাঁরবর্তন হয়। এই পাঁরর্তন 
প্রশাসানক ব্যবস্থাতেও রূপান্তর ঘটায় 1 

আর্ধদের বসাঁত ক্রমশঃ বৃহৎ রাজ্যে পারণত হয়ে উঠতে থাকে। বৃহৎ রাজ্যগহীলর 
মধ্যে একচ্ছত্র প্রাধান্যলাভের সংগ্রামও ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। ফলে সম্রাট, একরাট প্রীতি 
উপাধি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হতে থাকে। 

রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির স্গে রাজার ক্ষমতাও সম্প্রসারত হতে থাকে। হাস পেতে 
থাকে রাজশান্তর উপর সভা ও সাঁমাতর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের আঁধকার। এমন {9 সভার 
গঠনগত রুপান্তরও ঘটে। কালরুমে সভা অভিজাতদের সভায় পাঁরণত হয়। এই 
অভিজাতগণ [ছল রাজশান্তর অনুগত। ফলে সভার সমর্থনলাভের পাঁরবর্তে সভাই 
এখন রাজার সমর্থকে পাঁরণত হয়। 

রাজ্যের আয়তন ও রাজার ক্ষমতাবাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পায়। রাঁথন্‌ নামে এক অভিজাত কর্মচারীর সৃষ্ট হল যার কাজ হল রাজাকে পরামর্শ 
দান। এ ছাড়া পুরোহিত. ALG বা রথচালক. সংগাহিতরী বা কোষাধ্যক্ষ; ভগদুখ বা 
রাজস্ব সংগ্রাহক প্রভাতি FATT ছিল। ছিল wat এবং রাজার পাশা খেলার FETT 

রাজপদের মহিমা বহুগুণে বর্ধিত হয়। রাজপদের দৈব অধিকার অধিকতর 
জনপ্রিয় হয়। রাজার আভষেক অনুষ্ঠান এই অধিকারেরই বাহঃপ্রকাশ বলে ঘোষিত 
হয়! সমাজে রাজা ও পুরোহিত দৈব ক্ষমতার আঁধকারী বলে প্রচারিত হওয়ায় 
সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক এক মর্যাদা তাদের 'উপর আরোপিত হয়। 

॥ আর্য সভ্যতার বিদ্তার u ` 

বৈদিক সাহিত্যে ভারতে অর্যদের বসতি স্থাপন ও তার বিস্তার সম্পকে” ধারা- 
айа কোন বিবরণ নেই। তবে এ সাহিত্যে বাচ্ছন্নভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যায় 
তা থেকে এবং কিছ; কিছ; প্রত্রতাত্িক প্রমাণের সাহ.য্যে পণ্ডিতেরা ভারতে আর্য 
সভ্যতার বিদ্তার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 

ETT আফগানিস্থানের কিছু নদ-নদী ও স্থানের নাম উল্লেখ আছে। যেমন, 
কৃভা বা কাবুল, স:বাস্তু বা স্বাত, A বা ЯЯ. গোমাত বা গোনাল। ইত্যাদ। 
আবার খকবেদে সপ্ত সিন্ধু বা সিন্ধু ও তার শাখানদীগুলির নাম উল্লাখত আছে। 
হিগালয়ের উল্লেখও। কিন্তু লক্ষণীয় হল খাক্‌বেদে ভারতের দুই প্রধান নদী গংগা 
বা алта উল্লেখ নেই। Awa বিচ্ছিন্নভাবে এই ভৌগোলিক স্থনসমূহের উল্লেখ 
থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে আর্ধরা ভারতে আসার পর উত্তর-পশ্চিম ATE 
অণ্চল ও পাঞ্জাবে বসবাস করতো | 

এই IGA থেকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে আর্ধদের দীর্ঘ সময় প্রয়োজন 
হয়। এবং এই প্রবেশেরও SUPT বাস্তব কারণ ছল। আর্যদের লোকসংখ্যা 
ক্রমশঃ বাদ্ধি পেতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোচারণ ভীম, বনজ সম্পদ ও 
কৃষিক্ষেত্রের অভাব Aid হয়। আর্ধরাও ক্রমশঃ পশ.পালন ত্যাগ করে কৃষিকাজকেই 
জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে ence | সুতরাং তাদের প্রয়োজন হয় কৃষির উপযোগণ 
সমতলভূমির। ate নদীর জলের ভাগ নিরে আর্ধগোষ্ঠীগযীলর মধ্যে যে বিবাদ 
WIG হরোছিল তাও সম্ভবতঃ কৃষির কারণেই । পাঞ্জাব থেকে সাজা দাক্ষিণে তাই 
ONS] অগ্রসর হতে পারতো | কিন্তু এই অগ্রগতির প্রাতবন্ধক হল বাজপুতনার মরু 
ТЫЯ! সুতরাং তাদের অগ্রসর হতে হয় পূর্বাদকেই। এই fared গঙ্গা-যমুনার 
Ree উপত্যকা । এই উপতাকা অত্যন্ত উর্বর. কৃষির сил: বিশেষ সহায়ক। 
তাছাড়া এই Sots সহজলভ্য Tet তামা ও লোহা। তাই এই সহজলভ্য প্ৰাকতক 
NS প্রলোভনে এবং পাঞ্জাবে স্থানাভাববশতঃ, অনিরার্যভারেই আর্ধ'রা পূর্বাদকে 


س = 


ভারত কথা ২২ 


বসতি স্থাপন করে। খকবেদের শেষ দিকে সরযূ নদীর উল্লেখ আছে। এর থেকে 
মনে হয় অন্ততঃ উত্তরপ্রদেশের AAT, নদীর তাঁর পর্যন্ত আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়ে- 
ছিল খকবোদিক যুগে। এ বিষয়ে রোমলা থাপার স্পস্ট করেই বলেছেন যে ঝক্‌- 
বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার Tarra ছিল Tat পর্যন্তি।” 

খক্‌ৃবেদের পরবর্তী বৈদিক যুগে ET গঙ্গা আঁতক্রম করে আরও পূবাঁদকে 
অগ্রসর হয়। শতপথ ব্রাহ্গণে কোশান্বি, বিদেহ. কাশী, মগধ প্রীত রাজ্যের নাম 
পাওয়া যায়। তখন AATEC নাম ছিল প্রাচী। এঁতরেয় ব্রহ্মণে উত্তরবঙ্গকে 
oe বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ তখন ছিল অনার্যদের 
বাসভূমি। কিন্তু মহাকাব্যের যুগে বাংলায় যে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটোঁছল তার 
প্রমাণ পাওয়া AT! কেননা মন্াভারতে উত্তর বাংলার করতোয়া নদীকে এক পূণ্যতোয়া 
নদশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রেমলা থাপার বলেছেন যেহেতু পরবর্তী বোদক 
সাঁহত্যে দুই эрй এবং হিমালয় ও বিদ্ধ্য_দুই পর্বতের কথাই বলা হয়েছে TAR- 
হেতু ধরে নেওয়া যায় সমগ্র গাশোয় উপত্যকাতেই এই সময় আর্য সভ্যতার 147514 
ঘটোছল ৷* 

দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা সম্প্রসারিত হয়েছিল কনা তা RTT 
বলা যায় না। তবে অগস্ত্য IT কিংবদন্তী থেকে মনে হয় অগস্ত্য ÎN ছিলেন 
দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতার বাহক॥ তাহলেও স্বীকার করতেই হবে এ অঞ্চলে 
আর্যসভ্যতা বিশেষ সাফলালাভ করতে পারে নি। বরং দক্ষিণ ভারতে আধ সভ্যতা 


ও দ্রাবিড় সভ্যতার সহাবস্থান ঘটোছল। 
॥ TAA সূচনা ॥ 


ভারতের ইতিহাসে লৌহযুগের স্থান খুবই ANA | কারণ লোহার ব্যবহারই 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান এবং ATER TAT যুগের সূচনা চিহ্নিত করে। আনুমানিক 
৯০০০ 42 পৃঃ অন্দে লৌহযুগ আরম্ভ হয়। 

উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্যদের প্রবেশ যে সহজ হয়েছিল তার প্রধান কারণই 
হল লোহার ব্যবহার। À অঞ্চলে লোহার সহজলভাতার জন্য লৌহ নির্মিত sT- 
পাতি ও апета কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়োছল। giaa পণ্যের উৎপাদন 
দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অধিক উৎপাদনের প্রভাব পড়োছল সামাগ্রক পাঁরস্থিতির 


উপর , | 
fore এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের 749 লৌহযুগ একই গাঁততে অগ্রসর 


হয় Їч! যেমন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ ae নব্য প্রদ্তরযূণ ও লৌহযুগের 
মধ্যবতর্শকালে URAL WET ঘটোছল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তাঘরযুগের কোন 
abos পাওয়া যায় নি। সেখানে নব্য প্রস্তরয্গ সরাসার লৌহযগে উত্তীর্ণ | 
সম্ভবতঃ AIT দাঁক্ষণ ও পশ্চিম ভারতে লৌহের যথেচ্ছ লভ্যতার জন্য এমন ঘটে- 


fga | { 
খক্বোদক যুগে লোহার ব্যবহার ছিল কিনা এই প্রশ্নে ীতহাসিকেরা ভিন্ন 


মত। ব্যাশম অবশ্য জোর দিয়েই বলেছেন খকবোদক যুগের লোকেরা লোহার 


sIt would appear that in the Rig-Vedic period they had spread to the 
Punjab and Delhi regions. 


— Romila Thapar. 
ও The later Vedic sources show a wider knowledge of Indian geography ; 
they mention the two seas. the Himalaya and Vindhya mountains and 
generally the entire Indo-Gangetic plain. 


—Romila Thapar. 


২৩ বাদক যুগ 


ব্যবহার জানতো না। তাঁর মতে সম্ভবতঃ মৌর্ধযুগের পূর্বে ভারতে লোহার ব্যবহার 
অত্যন্ত বিরল Tet 

কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় এঁতিহাসিকেরা অথর্ববেদে উল্লাথত তথ্যের fois 
কিন্তু এর যোগান বেশী ছিল না। আবার পশুপালন থেকে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজকে 
জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে লোহার ব্যবহার ছাড়া FT এমন 


দ্রুত বিস্তার তখন সম্ভব ছিল না। আলিগড়ের নিকটবতণ আন্রজনখেরা ও পাঁশ্চম- 
বঙ্গের অজয় নদীর তারে পাণ্ডু রাজার 1019 খননের ফলে TE PF: sooo অবন্দের 
কাছাকাছি লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খু পু ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের 
উত্থানের পেছনে বিহারের লোহাণ্ল যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করোছল তা আজ 
ইতিহাস স্বীকৃত। একইভাবে সাতবাহন রাজত্বকালে দাঁক্ষণ ভারতে লোহার চাঁহদা 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি হয়োছল। 


॥ আর্য সভ্যতার মূল্যায়ন ॥ 


ভারতের ইতিহাসে সুদুর অতীতের এক গৌরবে্জবৰল অধ্যায় হিসেবে আর্য 
সভ্যতা fize! কিন্তু সেই সময়ের ইতিহাস রচনা যেমন অনিশ্চয়তা তেমাঁন 
Wo সম্ভাবনাময়। তথাপি ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনে আর্য 
সভ্যতার অবদান আবিস্মরণীয়। GAAS ভারতের জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে। আ্যরা 
আমাদের কেবল সংস্কৃতভাষা, জাতিভেদ প্রথা ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান পদ্ধতি, সেই সঙ্গে গভীর দার্শনিক চিন্তাধারাই দিয়ে যায় নি, জঙ্গলে পর্ণ 
ভারতের বিস্তীর্ণ অণ্চলকে পরিষ্কার করে কাষিযোগ্য করে গিয়েছে তারাই। 


এক সময় সংস্কৃত ভাষা ছিল সর্বসাধারণের ভাষা । কালক্রমে সেই ভাষা শিক্ষিত 
ও উচ্চশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হল। ফলে আরম্ভ হল ভারতে শিক্ষিত ও আঁশীক্ষিতের 
মধ্যে ব্যবধান রচনা, আরম্ভ হল Gd, ও নীচ: শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ | 


আর্যদের ASS জাতিভেদ প্রথা এত বছর পরেও আজও ভারতে সমান Aisa) এই 
প্রথার ভিত্তিতেই নির্মিত ভারতেই রাজনৈতিক কাঠামো | আর্য সভ্যতার প্রভাব এতটাই 
যে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের aia ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ 
হয়েছিল এ সভ্যতার শিক্ষাকেই মূলমল্ন করে। তাই অস্বীকার করা যায় না 
আজকের ভারতের যা কিছু অগ্রগাঁত তার সূচনা আর্যদের ভারতে আসা থেকেই 
এবং তাদের সৃষ্ট সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই ।১ অবশ্য এর সঙ্গে অনেক' ঘটনার ঘনঘটা 
এবং সংঘাত নিশ্চয়ই ছিল। এবং ছিল বলেই ইতিহাস এক বহমান স্রোতধারা। 


-____ 


® The development of India as we know 


৩৫ the coming of the Aryans it, stems from the impetus 


and the culture they brought. 


АЛМ с ДО DO 


i 


| 


Protest Movement 
(a) Social, economic and religious causes of the 
beginning of the movements protesting against 
the dominance of the age-old Vedic or Brah- 
manical culture ; 


(b) Jainism and Buddhism ; 
(с) Lives and teachings of the Buddha and 
Mahavir. 


n тач ॥ 


প্রাতবাদী আন্দোলনের কারণ-_সামাঁজিক__অর্থনৌতক-_খমাঁয়_. 
প্রাতবাদী আন্দোলনের রূপ-_আজীবক আন্দোলন- মহাবীর. ও 
জৈন ধর্ম_জৈন ধর্মমত_অবদানব্দ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম 
বৌদ্ধ ধর্মমত__অবদান। 


প্রতিবাদী আন্ন্দোলন 


বৈদিক যুগের শেষভাগে এক প্রবল ধর্মীয় আন্দোলনের প্লাবন সমগ্র ভারত-ভূামকে 
স্লাবত করোঁছল। লক্ষণীয় হল, ইউরোপের ধর্মীয় আন্দোলন ভারতের ধর্মীয় 
আন্দোলনের 'তুলনায় অনেক নবীন। অথচ ইউরোপ যেখানে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান 
খুজতে গয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে {লিপ্ত হয়েছিল ভারতবর্ষ 
সেখানে একই সমস্যার সমাধান খুজে পেয়োছল কত অনায়াসে, অবলালায়,ঁবপূল জন- 
সমর্থনকে সঙ্গে নিয়ে । এখানেই প্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রাতি SRS- 
বাসীর অকুণ্ঠ নিষ্ঠার ও নির্ভরতার! 

ভারতে প্রাতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এর প্রস্তুতি চলে- 
ছল দীর্ঘকালব্যাপী। সেই দীর্ঘ পশ্চাদপটকে [বিশ্লেষণ করতে হয় সামাজক, অর্থ- 
নৈতিক ও ধৰ্মীয় দুষ্টকোণ থেকে 1 

॥ সামাজিক পউভূমিকা ॥ 

বৈদিক৷ যুগেই ভারতীয় সমাজ চতুবর্ণে বিভন্ত হয়ে গিয়োছল। ক্রমশঃ সেই বিভাগ 
কঠোরভাবে ATE হয়েছিল। সেই সামাঁজক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল 
সপ্রাতষ্ঠত। তারা ছিল সমাজের সর্বাপেক্ষা সবধাভোগণী অংশ। 

কিন্তু কালক্রমে ক্ষান্রয়দের পক্ষে ব্রাহ্মণদের এই  প্রশ্নাতীত প্রাধান্য মেনে নেওয়া 
সম্ভব ছিল না। কারণ তারাই ছিল যোদ্ধা এবং রাজশান্ত। তাদেরই প্রাতা্ঠত 
সহশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের নিরন্তর alae  স্বাভাঁবক 
কারণেই অনিদিষ্টকাল মেনে নেওয়া চাল না। এই সময়ই প্রচারিত হয় উপানিষদের 
শিক্ষা। উপনিষদ কোথাও ব্রাহ্মণদের এই প্রাধান্য স্বীকার করে ি। ক্ষত্রিয়গণ যেন 
উপাঁনষদের শিক্ষাতেই তাদের আকাঙ্ক্ষার দ্বীকৃতি খুজে পেল। লক্ষণীয় হল, জৈন 
ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের প্রবন্তাই ছিলেন ক্ষত্রিয় 


বৈদিক ধর্মের যজ্ঞানূষ্ঠানও ব্রাহ্মণদের প্রত ক্ষত্রিয়দের বাঁতশ্রদ্ধ মনোভাবের 
অন্যতম কারণ। ক্রমশঃ এইসব বজ্ঞানুজ্ঠান এত বেশী ব্যয়বহুল হয়ে উঠোঁছল যে 
সাধারণ মানুষ তো দূরস্থান রাজন্যবর্গের পক্ষেও অত্যাচারের পর্যায়ে পেশছেছিল। 
প্রয়োজন ছিল এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের পথের সন্ধান। 

বৈদিক সভ্যতা ভারতের পূর্বাচলে সম্প্রসারিত হওয়ার পরই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 
প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। আর প্রতিবাদী আন্দোলনে এই অঞ্চলই প্রথম প্রভাব 
বিস্তারে সমর্থ হয়। এর কারণ হল পাঞ্জাব থেকে আর্য সভ্যতা পূর্বাঞ্চলে এসে 
পেশছাতে দীর্ঘ সময় লেগোছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার প্রথম 
দিকের উজ্জনল্য ও দীপ্তি বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া পূর্বাপ্টলে আর্য 
সভ্যতার বিস্তারে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে এই সভ্যতা ধর্ম বিজয়ীর 
ধর্ম হিসেবে বিজিতের উপর আরোপিত হয়োছল। তাই арау ধর্ম পর্বাণলে 
মানুষের মনের গভীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রাহ্য হয় নি। এই পাঁরস্থিতিই পূর্ব 
ভারতে প্রতিবাদী আন্দোলনের অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি করোছিল। 

п অর্থনৈতিক পটভূমিকা ॥ 

রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে, আর্য সমাজে নগরের উদ্ভব, কারগাঁর 
শ্রেণীর প্রসার, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদর ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পাঁরবতনি এনোছিল তাই min ও দার্শীনক চিল্তাধারাকে ES করোঁছল। 
মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা aa আর্য সমাজের অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনগ্রীল খুবই 
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প্রাতবাদী-আন্দোলন রি 


তাৎপর্যপূর্ণ ।২ প্রথমতঃ লোহার ব্যবহারের ফলে কৃষি ব্যবস্থায় এসেছিল ব্যাপক 
পাঁরবর্তন। অনার্ধদের দাস হিসেবে ব্যবহার করে জমির মালিকগণ প্রচুর পাঁরমাণে 
উদ্বন্ত ফসল উৎপাদন করতে লগলো। এই উৎপাদন অল্প সময়েই তাদের ধনশালী 
করে তুললো। দ্বিতীয়তঃ কৃষির উৎপাদনের সঞ্গে সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার ঘটতে 
থাকে । লোহার ব্যাপক ব্যবহারে কর্মকার, চর্মকার. কম্ভকার প্রীতি কাঁরগ র শ্রেণী 
সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পাঁরণত হয়। তৃতীয়ত রাজ্যের আকার বৃদ্ধির ফলে 
যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নাতি হয়। একদিকে অঁতারন্ত উৎপাদন অন্যাদকে উন্নত 
যেগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পাঁরাস্থাত সৃষ্টি করে। ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শ্রেষ্ঠা নামে এক নতুন ধনশালী বাণক শ্রেণীর AT হল। 
এই অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনের ফলে সমাজে সম্পদের স্ফীতি ঘটলো ঠিকই, কিন্তু 
সেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হল বিশেষ শ্রেণীর হাতে। আর নিম্নবর্ণের অধিকাংশ 
লোকেরা রইলো aes, দরিদ্র ও িপীড়ত। তখনকার আর্ধসমাজে ধনবন্টনের 
কোন ব্যবস্থাই ছিল না। 

কিন্তু এই অর্থনৈতিক পাঁরিমণ্ডলই প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করোছল। 
কারণ প্রথমতঃ সদ্য সম্পদশালী জমিদার ও বাঁণকশ্রেণী সমাজে সম্মানজনক স্থান 
লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠোঁছল। কিন্তু ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে তারা নিন্নবর্ণ বলে 
সেই সামাজিক মর্যাদালাভে ছিল বাঁণ্চত। ফলে তারা ক্রমশই প্রচালত সমাজ ব্যবস্থা 
ও ধর্ম সম্পর্কে বাতশ্রদ্ধ হয়ে উঠাঁছল। দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ধর্মে সমনুদ্রযাত্রা বা 
বিদেশযাত্রা ছিল দূষণীয়। কিন্তু বাণক শ্রেণীর ক্ষেত্রে উভয় যাত্রাই ছিল অপাঁরহার্য। 
সুতরাং তাদের প্রয়োজন ছিল কোন বিকল্প ব্যবস্থার। তৃতীয়তঃ ine ধর্মে অর্থ- 
লগ্নীর ব্যবসা পাপ বলে বিবোচিত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অর্থলগ্নী করতেই হত। 
তাই বৈদিক ধর্ম ছিল ব্যবসায়ীদের জীবিকা বিরোধী। চতুর্থতঃ বৈদিক যজ্ঞে অসংখ্য 
গো হত্যা করা হত। অথচ গো-ধন হল কৃষির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় । ফলে নিয়ামত 
বৈদিক যজ্ঞে যেভাবে গো-ধন নিধন করা হচ্ছিল তাতে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃই বিচালত 
হয়ে উঠোঁছল। NOMS সমাজে ধনবন্টনের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে দারিদ্রের 
অবস্থার কোন পাঁরবর্তনই হচ্ছিল না। বরং বৈদিক ধর্মে দারিদ্রুকে কর্মফল ভোগ 
বলেই বিবেচনা করা হত। কিন্তু ধর্মের নামে মানুষ তার দারিদ্যকে এমন নিস্প্‌হ 
দাষ্টিতে অনিবার্য বলে দীর্ঘকাল মেনে নিতে পারে AT 

п ধৰ্মীয় পটভূমিকা ॥ 

ওল্ডেনবার্গ বলেছেন যে বুদ্ধের আব্ভণবের কয়েক শত বৎসর আগেই ভারতের 
চিন্তাজগতে এমন পাঁরবর্তন ঘটেছিল যার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়।২ 
কিন্তু কি সেই পরিবর্তন? ভাবেই বা এসোঁছল সেই পরিবর্তন? এই প্রশ্নের 
উত্তর তান্বেষণে আমাদের বৈদিক যুগের শেষভাগে FIV দিতে হবে। 

উপনিষদ মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন ঘাঁটয়োছল। উপানিষদের শিক্ষায় ধর্মের 
বাহ্যিক অ'ড়ম্বরে মানাষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলাছল। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম- 


<The changing features of social and economic life such as the growth 
of towns, expansion of the artisan class and the rapid development of 
trade and commerce were closely linked with changes in another 
spheres: that of religion and philosophical speculation. 

dreds of years before Buddh — Romila Thapar.. 
0702 ore Buddha's time. movements i 
progress in Indian thought which prepared the way for Buddhism, е in 


— Oldenburg. 


-২৬ ভারত কথা 


ফলবাদ যাঁদ সত্য হয় তাহলে ধর্মের নামে আড়ম্বর করে মানুষ কখনো তার কর্ম - 
ফলকে খণ্ডন করতে পারে না, জন্মান্তর থেকে অব্যাহতি পেতে পারে ATI বরং 
জন্মান্তর থেকে TIS পেতে হলে প্রয়োজন হল শুদ্ধ ও সুস্থ জীবনচর্ধযার। এছাড়া 
я ч দ্বিতীয় কোন পথ নেই। 

এই নতুন চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন অরণ্যচারী সম্ন্যাসীগণ। সংসারত্যগণ এই 
সব সন্যাসীগণ জাঁবন-জিজ্ঞাসার গভারতর প্রশ্নে নিমগ্ন হতেন প্রাণের আকুল আহবানে, 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে । সুতরাং লৌকক কোন প্রভাব তাঁদের স্বাধীন মত প্রকাশে 
বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। সংসারত্যাগণ বলেই তাঁরা আরও বেশী সমাজিক 
যাগ-যজ্ঞের বিরোধী । এদের মুখপাত্র হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যেন এদের মর্মকথাই উচ্চারণ 
করেছেন এভাবে ঃ নাবিক যেমন যাত্রী প্যরাপার করে জশীবকা অর্জনের জন্য নৌকা 
নির্মাণ করে, ব্রা্ষণগণও তেমনি জীবিকা, নির্বাহের তাগিদে যজ্ঞান্ষ্ঠানের বাধ 'নর্দেশ 
দেন। এই যে ভাবনা তাই যথেষ্ট বপ্লবী। কেননা এই ভাবধারা "ছল প্রচালত 
AIT প্রথা ও প্রকরণকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়ার সাঁমল। 

উপানয়দ জন্মান্তরবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। উপনিষদ অনসারে 
জন্ম থেকে আরেক জন্মের এই যে আবর্তন তা কখনো যাগ-যজ্ঞ প্রাতহত করতে 
পারে না। বরং এই আবর্তন থেকে TAS পেতে হলে প্রয়োজন সৎকর্ম, সৎ আচরণ, 
ধ্যান ও ভন্তি। 

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপনিষদ বা বেদান্তই যেন বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক 
afters প্রাতবাদ। প্রকৃতপক্ষে যে কোন বৃহৎ আন্দোলনের ক্ষেত্রে চিন্তাজগতের যে 
বৈস্লবিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, ভারতের প্রাতবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই 
পাঁরবর্তন সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল বেদান্তই। 

॥ প্রতিবাদী আন্দোলনের স্বরুপ ॥ 

প্রচলিত iT অবস্থা ও উপনিষদ তদানীন্তন আর্ধসমাজের চিন্তাজগতে যে 
পাঁরবর্তন এনেছিল CA বাহঃপ্রকাশ ঘটতে সাহায্য করেছিল সমসামায়ক সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক পরিস্থাত। ভারতে প্রতিবাদী ata আন্দোলন এরপর সহজেই 
গতিবেগ অজনি করতে পেরেছিল। আন্দোলনের গাঁতপথ ছিল দ্বিমুখী । waht 
হল নাস্তিকতামূলক। এই পথে বৈদিক দেবদেবী পরিত্যন্ত হয়েছিল, উপেক্ষিত 
হয়েছিল ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। দ্বিতীয়ট হল আ্তিকতামূলক। এ পথকে বলা যায় 


একেশ্বরবাদের পথ। তাই একমাত্র ভান্তিই ঈশ্বরের সন্তোষ লাভের একমাত্র উপায় _ 


বলে বিবোঁচত। ॥ আজিবিক ধর্ম ॥ 


প্রাতবাদী A আন্দোলনের নাস্তিকতাবাদী যে প্রবাহ তারই প্রবস্তা হল আঁজাবক 
ধর্ম। এই ধর্মের প্রাতষ্ঠাতা গোশাল জন্মোছলেন সামান্য পাঁরবারে। 


আজাবিক ধর্ম আপোসহাীনভাবে TOT বিশ্বাসী । মানুষ সং কাজ বা কঠোর 
পরিশ্রমের দ্বারা তার অদৃষ্টের পরিবর্তন করতে পারে এই ধর্ম তা বিশ্বাস করে না। 
বিশ্বচরাচরের যা কিছু সবই অদস্ট দ্বারা পূর্ব নির্ধারত। এর কোন ব্যাতিক্রম হবার 
উপায় নেই। সুতরাং মানুষ তার অদষ্টের হাতে একান্তই অসহায়। এক্ষেত্রে জ্ঞানী ও 
অজ্ঞান, উচ্চ ও নীচের কোন ভেদাভেদ নেই। 

আঁজাবিক ধর্মের এই বন্তব্য স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণভাবে атачу ধর্ম বিরোধী। এই 
বে সামাজিক বর্ণভেদের ats যে অবজ্ঞা প্রদর্শিত, কর্মফলবাদ যেভাবে ভিন্ন দৃষ্টিতে 
Tae তাতে নিম্ন শ্রেণীর মাননয এবং সদ্য সম্পদশালগণ বিশেষ উৎসাহবোধ করে- 


প্রীতবাদী-আন্দোলন з 


fere 1 তাছাড়া এই ধর্মের আপাত সারল্যও ধর্মকে জনাপ্রিয় করে তুলোঁছল। 
নকন্তু অদস্টবাদের প্রত এমন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে এই ধর্ম সমসামায়ক সকল 
সমস্যার কোন যথোচিত সমাধান দিতে পারে ЇЯ1 তাই তাৎক্ষণিকভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে 
এক প্রবল ধাক্কা দেওয়া ছাড়া প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনে আঁজাবক ধর্ম অন্য কোন 
অবদান রাখতে পারে 191 বরং এর অসম্পূর্ণতা এবং অক্ষমতাই প্রাতবাদী আন্দো- 
জনকে পাঁরপূর্ণ রূপ দিতে বিকল্প পথের সন্ধান করতে বাধ্য করোঁছিল। 
॥ জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ৷৷ 

প্রীতবাদী আন্দোলনের আদম্তিকতাবাদী দ্বিতীয় যে প্রবাহ তারই ফলশ্রাত হল 
কজন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব। ইউরোপায় AW মনে করেন এই দুই ধর্ম 
হল প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদী হিন্দ ধমহি। কোন সন্দেহ নেই বৈদিক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড 
ও যাগযজ্রের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ হিসেবেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সংষ্টি। উভয় ধর্মই 
বেদের অপৌরুষেয়তা ও দেবদেবীর আঁস্তত্বে আঁক*বাসী। বিরোধা চতুরাশ্রম ব্যবস্থা ও 
জাতিভেদ প্রথারও। আসলে উভয় ধর্মের উৎসই হল উপানষদের 'চন্তাধারা। উপনি- 
যদের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ উভয় ধর্মকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বলা 
যেতে পারে বৈদিক ধর্মের যে পাঁরমার্জত তাত্বিক রূপলাভ করেছিল উপানষদের 
দর্শনে, তারই সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। 

॥ মহাবীরের জীবন কথা ॥ 

জৈন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে পাঁরাচত হলেও মহাবীরের আগেও জৈন ধর্ম ছিল 
এই হল জৈন ধর্মশাস্তের অভিমত । এই ধর্মের মোট ২৪ জন তীর্ঘংকর বা প্রচারক 
ধৃছলেন। মহাবীর হলেন সর্বশেষ প্রচারক। feg প্রথম ২২ জন তীর্থংকরের কোন 
এীতহাসিক তথ্য খুজে পাওয়া যায় না। মহাবাঁরের পর্বত তীর্থংকর ea 
নাথের আস্তিত্ব গরীতহাসকভাবে amî | 

вво ат тсе বিহারের বৈশালী নগরের কাছে মহাবীরের জন্ম। তাঁর পিতা 
фата এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর নেতা, মাতা ছিলেন লিচ্ছাব রাজকন্যা । মহাবীর ক্ষত্রিয় 
সলভ “শিক্ষালাভ করোছলেন। যশোদা নামে এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 
Feta এক কন্যা সন্তানের 191979 হয়েছিলেন। fare মানুষের Î উপায় অন্ব- 
সম্ধানই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য! 

Фоа বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন। সন্ন্যাস 
গ্রহণ করার পর তন প্রায় তের মাস নিরবাঁচ্ছন্ন সাধনায় মগ্ন থেকেও কোন ফল না 
পেয়ে নিজের পরিধেয় TAS ত্যাগ করেন এবং সর্বপ্রকার জাগাঁতক বন্ধন থেকে মনত 
হন। এ অবস্থায় আরও দীর্ঘ ১২ বছর কঠোর সাধনায় আতবাহিত হয়। তারপর 
তান সত্যজ্ঞান লাভ করেন। তান হন জিন্‌ বা জিতৌল্দিয়। 

সত্যজ্ঞান লাভ করার পর মহাবীর নানাস্থানে ভমণ করে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। 
প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে, মতান্তরে ৮০ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। 

জৈন ধর্ম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করে। কারণ এই ধর্মে বাণ- 
tare গুণাবলী, সততা ও মিতব্যায়তাকে Gorge করা হয়েছে। আঁহংসার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকশ্রেণী এই ধর্ম গ্রহণ করে Їч! কেননা কাঁষকাজে অনেক 
কণট-পতঙ্গ ধংস করতে হয়। তাছাড়া জৈনধর্মে বান্তগত সম্পান্তি সম্পর্কে যে কঠোর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তা কেবল ভূসম্পীত্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে ব্যাখ্যা করা 
হয়। এই কারণেই জৈন ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদর লাভ করে আর 


২৮ ভারত কথা 


সেই সূ, রোমলা থাপার যথার্থই বলেছেন, জৈন ধর্ম ভারতের নগর সংস্কাতর সঙ্গে 
AAS হয়েছে? ॥ জৈন ধর্মমত ॥ 


জৈন ধর্ম-শাস্তরানুসারে মহাবীরই এই ধর্মের AFIT প্রচারক নন। তাই মহাবীর 
তাঁর মত প্রচারে তাঁর পূর্ববর্তী প্রচারক পার্্বনাথের চিতুর্যাম’ বা চারাট নীতিকে 
গ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে একাট আতীরিন্ত নীতিকে তিনি ue করেন। চতুর্যাম 
হল, (১) অহিংসা. (২) সত্য ভাষণ, (৩) TRIE থাকা, (8) চদার না করা। আর 
মহাবীরের সংযোজত নীতাঁট হল ব্রহ্গচর্য পালন। 


ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে জৈনগণ বেশী আগ্রহী নন। কিন্তু তাঁরা কর্মফলে 
বিশবাসী। কর্মফল থেকে অব্যাহাতির জন্য জৈন ধর্মে RET কথা বলা হয়েছে। 
fase হল. সৎ বিশ্বাস, সং জ্ঞান, সং আচরণ | প্রাকীতক' জগতের সব কিছুতেই জৈন- 
গণ প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী । তাই এই ধর্মে আঁহংসার উপর সবিশেষ AY 
আরোপিত। জৈনগণ বিশ্বাস করেন মানুষ তার কর্মফল দ্বারাই জীবনকে অপবিত্র 
করে। জীবনকে ARA করতে প্রয়োজন কৃচ্ছঃসাধন, উপবাস, তপস্যা ও আহংসা। 

জীবনের পাবত্রতা রক্ষার প্রশ্নেই জৈনধর্মে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। эрер 
নাথ তাঁর অন:চরদের দেহের নিম্নাঙ্ে শ্বেতবন্ত ধারণ করার কথা বলতেন। কিন্তু 
মহাবীর সম্পূর্ণ উন্মান্ত থাকার কথা বলেছেন। তাই পাশ্ব'নাথের মতাবলম্বীগণ পাঁর- 
চিত হলেন শ্বেতাম্বর বলে, আর মহাবীরের অন:চরগণ পাঁরচিত হলেন দিগম্বর বলে। 


কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক তত্ত্বগত কোন পার্থক্য ছিল না। সাধারণভাবে 


বলা যায় জৈনগণ সাধারণ মানুষকে সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করার কথা 
তেন! ॥ জৈন ধর্মের অবদান ॥ 


জৈনধমই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার কুফল ও যাগ-যজ্ঞ প্রধান বৈদিক 
ধর্মকে পরিমার্জিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। জৈনধর্মের প্রভাবেই দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্য বিশেষ উৎসাহ লাভ করে। সবচেয়ে বড় কথা হল, জৈনধর্মই দেশের আণ্যালক 
ও প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিকাশে প্রভূত সহায়তা দন করে। কারণ জৈনগণ ধর্ম- 
প্রচারে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের FASTA প্রাকৃত ভাষাকে গ্রহণ করে। ফলে 
‘এই ভাষার সাহিত্য সমদ্ধ হবার সুযোগ পায়। এই ভাষা থেকেই বিভিন্ন motar 
ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন সৌরসেনী ভাষা, মারাঠী ভাষা ইত্যাদি। অপভ্রংশ ও তার 
ব্যাকরণ জৈনদেরই প্রথম রচনা । জৈন সাহত্যের অজ্রস্র পান্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত 
এবং গুজরাট ও রাজস্থানের জৈন মান্দরসমূহে সংরাক্ষত। কানাড়া ভাষার বিকাশেও 
জৈনদের অবদান অনস্বশকার্য। 


॥ গৌতম ব্যদ্ধের জীবন কথা ॥ 


Ча Эг BS শতাব্দী প্রাচ্যের ধর্মীয় ইতিহাসে rela তাংপর্যবহ। কারণ এই ' 


শতাব্দীতেই চীনে কন্ফহসিয়াস, পারস্যে জরথ-ুষ্ট এবং ভারতে মহাবীর ও বুদ্ধের 

আবির্ভাব হয়। কিন্তু বৃহত্তর বিশ্বে বুদ্ধ যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অন্য কারো 

পক্ষেই তা সম্ভব হয় নি। এই জন্যই ব্যাশাম বৃদ্ধকে ভারতের এতাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ 

সন্তান বলে আভহিত করেছেন। কোশম্বী বৃদ্ধকে বিদেশের কাছে ভারতের সর্বোৎ- 

FU দান বলে উল্লেখ করেছেন 1 

“© “Thus Jainism came to be associateT with the spread of urban culture,” 
— Romila Thapar, 


Эм... ж 


প্রাতবাদী-আন্দোলন ২৯ 


গৌতম বুদ্ধের জীবন-কাহনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আঁত সীমাবদ্ধ। কারণ 
অভাব নির্ভরযোগ্য এীতিহাঁসিক উপাদানের ৷ বিভিন্ন ধর্মীয় সাহিত্যই এই বিষয়ে 
আমাদের একমাত্র আশ্রয় 

বৃদ্ধের সাংসারিক নাম ছিল সিদ্ধার্থ | তান নেপালের তরাই অগ্চলে কাঁপলা- 
বস্তুর শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে feta ছিলেন ক্ষান্রয়। শিশুকাল 
থেকেই তান ছিলেন উদাসীন ও ভাবক তাঁকে সংসারাসন্ত করতে পিতা অল্প বয়সেই 
তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁর কোন পাঁরবর্তন হল না। মানুষের জরা, দ-ঃখ. মৃত্যু 
তাঁকে সর্বক্ষণ আলোড়িত করে। তান এইসব আনবার্ধতা থেকে чүш উপায় সন্ধান 
করেন। এরই মধ্যে তাঁর এক A সন্তানের জন্ম হয়। এবার তানি বিচালত হলেন। 
কারণ তাঁর মনে হল ক্রমশঃ তিনি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হচ্ছেন। তাই তানি গৃহত্যাগ 
করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণকে বলা হয়েছে 
$ মণ" 1 
ууй кы бае কৃচ্ছসাধন করে তান গভীর সাধনায় মগ্ন হন৷ THA 
এতে শারীরিকভাবে শীর্ণ হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন কেবল কৃচ্ছ-সাধন তানি যে 
পথের সন্ধানী তার সন্ধান দিতে পারে না। তাই তিনি কৃচ্ছঃসাধন ত্যাগ করে গয়ার 
কাছে উরুবিজ্ব নামক স্থানে এক অশ*্বথ গাছের নীচে পুনরায় তপস্যায় বসেন। এভাবে 
৪৯ দিন অতিবাহিত হবার পর তান 'দব্যজ্ঞান বা বোধ লাভ করেন। তান হলেন 
ач! 
এরপর বারাণসীর কাছে সারনাথে প্রথম তান তাঁর প্রান্তন পাঁচ সঙ্গীর কাছে 
নিজ উপলব্ধির কথা প্রচার করেন। :বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এই ঘটনা ANF প্রবর্তন” 
নামে 209165 | তারপর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তাঁর 
ধর্মমত প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত ৮০ বংসর বয়সে তান কুশীনগরে দেহত্যাগ 
কারেন। তাঁর দেহত্যাগ বৌদ্ধদের কাছে 'মহানর্বাগ' বলে চাহত। 


ария ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাসী 1ছলেন। তাঁর এই RAR ভারতীয় ধর্মের 
ইতিহাসে এক বিপ্লব eld দার্শানক তর্কজাল বিস্তার না করে সকলের বোধ- 
л} সহজ সরল ভাষায় বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মীয় বাণী প্রচার করতেন। ফলে সাধারণ 
মানুষের কাছে তার আবেদন ছিল অনেক আবেগময়। বিশেষ করে বর্ণপ্রথাকে অগ্রাহ্য 
করে বুদ্ধদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরোছিলেন। 
নারীদেরও তানি উপেক্ষা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধম 
{ছল অনেক উদার ও TOTO | 

অনার্যদের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রাথামক প্রভাব, ছিল সর্বাধক। মগধের আধবাসী- 
গণ ব্যাপকভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করে। কারণ আর্যরা অনার্ধদের প্রাত যে উপেক্ষা 
ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো তাই অনার্যদের ব্রা্মণাধর্ম সম্পর্কে বিরূপ করে তুলোঁছল। 
বুদ্ধদেব এই সুযোগই গ্রহণ করোছলেন। 

তাছাড়া বুদ্ধদেবের শান্ত, বিনয় ও অমায়ক ব্যান্তত্বও তাঁর ধর্মমতের জনীপ্রয়তার 
অন্যতম কারণ। কখনো তিনি উত্তোজত হতেন না। তাঁর সৌম্য দর্শন শ্রদ্ধা 
জাগ্রত করতো। ভালবাসা দিয়ে হৃদয়জয় করতেই Tela ছিলেন তংপর। তাঁর 
শিক্ষাদান পদ্ধাতও ছিল আকর্ষণীয়। HO মানুষের হাদয়-দুয়ারে পৌছতে তান 


<This can be taken as a kind of revolution in the history of Indian 


religions. 


ভু 


— В. 8. Sharma. 


wo à ` ভারত কথা 


সাধারণের কথ্যভাষা প্রাঁলভাষাকে গ্রহণ করোছলেন। তাঁর ধর্মমতকে একটি সংহত 
রুপ দিতে তান সংগঠিত করেছিলেন সংঘ। এই সংঘে জাতি-ধর্মবর্ণস্বী-পুরুূষ 
Trivers সবার প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। жр. প্রবেশকারণীকে বুদ্ধ, সংঘ এবং 
ধর্মের প্রাত গভীর TASS প্রকাশ করতে হত। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে এবং স্থায়িত্ব 
এই সংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 
п বৌদ্ধ ধৰ্মমত ॥ 

বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে জানতে হলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ “ত্রাপটকের’ উপর 
নির্ভর করতে হয়। ব্রিপিটক অর্থাৎ তিন 191891 যথাঃ [নয় 1পটক, ясе ÎT 
ও আভধর্ম Төбе! বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংঘজীবন সম্পর্কে বিধানাবলী হল বিনয় 
Тәбет আলোচ্য বিষয়। ape fete আলোচিত এই ধর্মের নৈতিক fee আর 
আঁভধর্ম পিটকে আছে বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্মক বা দার্শানক faq! অবশ্য তনাট 
[পটকে গ্রাথত সকল বাণী যে বুদ্ধের বাণী এমন মনে করার কারণ নেই। পরবর্তীঁ- 
কালে তাঁর প্রধান শিষ্যদের অনেক বাণীরই অন:শ্রবেশ ঘটেছে Tater freee | 

বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে জীবন থেকে পারত্রাণ পাওয়ার পথের সন্ধান। 
чуна কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তান বলতেন, মানুষকে 
জন্মালেই কর্ম করতে হয়। আর কর্ম করলেই তার ফল তাকে ভোগ করতে হয়। 
কারণ কর্ম থেঁকেই আসে আসান্ত, আর আসন্ত থেকেই দুঃখ । তাই মানুষ এক 
জন্মের পর আরেক' জন্ম নিচ্ছে আর প্রতি জন্মের কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে 
চলেছে । তাই মানুষ যাঁদ ATA রোধ করতে পারে তাহলেই সে wey থেকে 
অব্যাহতি পেতে পারে, সে লাভ করবে নির্বাণ। এই ননরবাচ্ছন্ন পারক্রমা থেকে 
বুদ্ধদেব চারটি প্রধান সত্যে বা ‘আর্যসত্যে' উপনীত হলেন। cha হলঃ (У) 
মানুষের জীবনে দুঃখ আছে। জন্মই তার দুঃখের কারণ। (২) জীবনে দুঃখ আসে 
কামনা, বাসনা, আসগালিপ্সা, তৃষ্ণা প্রভৃতি থেকে। (৩) মানুষ যাঁদ এই কামনা- 
বাসনা ইত্যাদি ত্যাগ করতে পারে তাহলেই তার দুখ নিবারিত হতে পারে। (8) 
দুঃখ নিবারণের জন্য সঠিক মার্গ বা পথের অনুসরণ প্রয়ে।জন। 


কিন্তু সঠিক পথ কিঃ বুদ্ধদেব আটটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অষ্টাষ্গক 
মার্গ নামে পরিচিত। আটটি পথ হলঃ (১) সৎ বাক্য (২) He কর্ম (৩) সং জীবন 
বা জীবিকা (8) সং চেষ্টা (6) সৎ চিন্তা (৬) সং চেতনা (৭) সং সংকল্প (৮) সং দর্শন । 
বুদ্ধদেব বলেন যে প্রথম [নাট পথ অনুসরণ করলে মানুষ «Г.т হবে। তার 
পরের তিনটি পালন করলে চিত্তের প্রশাস্তি বা স্থিরতা আসবে। শেষের দুটিও 
অনুসরণ করলে মানুষ পরম জ্ঞান অর্জন করবে। 


কিন্তু অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে fe কি বোঝায়? ডঃ কোশাম্বী তার ব্যাখ্যা 
[দয়েছেন। তাঁর মতে সং বাক্য বলতে বোঝায় এমন কথা না বলা যার ফলে সমাজ 
বা অন্যের ক্ষাত হয়, সং কর্ম হল সমাজকল্যাণ কাজ করা এবং কায়মনবাক্যে 
আহংসাকে পালন করা, সং জীবন বা জশীবিকা হল অপরের wis না করে নিজের 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা, সৎ চেষ্টা বলতে বোঝায় অপরের সঙ্গে সদ্ভাব EN 
রেখে আত্মোশনীতিতে উদ্যোগী হওয়া, সং চিন্তা হল মন থেকে কুঁচন্তা দূর করা, 
সং চেতনা হল দেহে ও মনে পবিত্রতা বজায় রাখা, He সংকল্প বলতে বোঝায় অপরের 


pits না করে নিজ উন্নাতির সংকল্প, এবং সং দর্শন হল সত্য, প্রেম. আহংসাকে সর্বদা 


Фат 
এই পথে জীরন চালিত করার জন্য বুদ্ধদেব মধ্য পথ অবলম্বনের কথা বলেছেন। 


“ү রা 


=ar tant Dial 
= - ০ EE Se LTT 


প্রাতবাদী-আন্দোলন ৩১ 


মধ্য পথ হল WITE TTT নিমাত্জত না হওয়া আবার aisis কৃচ্ছ-- 
সাধন না করা। এর সঙ্গে মনে প্রাণে আঁহংসাকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা 
সমাজে ও TET শান্তি ও সাম্য প্রাতাষ্ঠত হতে পারে আহংস পথেই। বুদ্ধদেব 
সং আচরণের উপরও সাবশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সৎ আচরণ দ্বারা পাঁচভাবে 
লাভবান হওয়া যায়। প্রথমতঃ সং আচরণ পাঁরশ্রমলব্ধ সম্পদ আহরণ সম্ভব করে। 
ছ্বিতীয়তঃ সৎ আচরণ খ্যাতি অর্জনে সহায়ক। তৃতীয়তঃ সৎ আচরণ আত্মবিশ্বাস 
জন্মায়। চতুর্থতঃ সৎ আচরণ ম্‌ত্বা-যন্্রণা থেকে অব্যাহাত দেয়। সর্বশেষে সং 
আচরণ নির্বাণলাভে সহায়ক | এই নির্বাণই হল ম্টান্ত-জন্মান্তর থেকে TIT 
কর্মফল থেকে মন্ত এবং এই Tiss মানুষের একমাত্র প্রার্থত। 
॥ বৌদ্ধধর্মের 95959 ও অবদান ॥ 

ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সময় ও পাঁরাস্থাতর সঙ্গে চমৎকার 
সংগত রক্ষা করে বোদ্ধধর্ম, প্রকৃতপক্ষে এক এঁতিহাঁসক দায়ত্ব পালন করেছে। NE 
পি ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর প্লে যে সব মৌলিক সমস্যার সব হয়ে 
[ছিল তার যেন এক আঁত বাস্তব সমাধান হিসেবে বৌদ্ধধর্মের ÎT | 

cea, লৌহের ব্যবহারে কৃষির TS উন্নতি এবং অরই ফলশ্রণীততে অধিক 


অন্যন্য সুবিধা, ব্যবসায়ীকে দিতে হবে সম্পদ এবং শ্রমিককে মজুরী দারদ্রয দূরী- 
করণে এর চেয়ে বাস্তব পল্থা আর ЇР হতে পারে? আবার! যখন তান বলেন, 


দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ fort আচরণবিধি প্রণয়নে বুদ্ধ আবার ভিন্ন Ve 
গ্রহণ করেছিলেন। едит ব্রহ্মচর্য পালন, LSA Tew সম্পত্তি বর্জন, 
প্রকান্তই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশ басабас | সংঘবাসণ সন্ন্যাসী- 
দের নির্বাণ লাভের নিশ্চিত আশ্বাস তান 'দিয়োছলেন। মনে রাখতে হবে সন্ন্যাসী- 
দের এই জীবনধারণ পদ্ধাতই কেবলমাত্র জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল 
মনোভাব গড়ে তুলতে পারে এবং জনগণের নৈকট্যে তাদের নিয়ে আসতে পারে । আর 
তা পারলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যেমন সহজসাধ্য হয় তেমনি জনগণকে বদ্ধ নির্দৌশত 
পথে জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা যায়। 

তৃতীয়ত বৌদ্ধধর্মের আবচ্ছেদ্য чөт হল আইহংসা। আঁহংসার ধর্মীয় দিক যাই 
থাক সেই সময়ে এর সামাজিক তাৎপর্য অনম্বাকার্য। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে শেষভাগে 
তাবে গণহত্যা বিশেষ করে গো-হত্যা চলাছুল তা বন্ধ করাই ছল সেই মতের 


প্রয়োজন) বৌদ্ধধর্মে প্রাণীহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এক বিরাট সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক সংকটকে আঁতক্ৰম করা সম্ভব্‌ হয়েছে। 
চতুর্থতঃ প্রচলিত চতুৰ্বৰ্ণের পারস্পারক উগ্র আঁধকারবোধকে কেন্দ্র করে সমাজ 


জশবনে যে উত্তেজনা ক্রমশঃ Ales হাঁচ্ছল, বৌদ্ধধর্ম জাঁতভেদের উধের্ব এক নতুন 


৩২ ভারত কথা 


সম্প্রদায় সৃষ্ট করে সেই সামাজিক উত্তেজনার তাঁৱতাকে মন্দীভূত করতে সমর্থ 
হয়োছল। 

AGTE বুদ্ধদেব চেয়োছলেন তাঁর ধর্মকে সমাজের 'নিম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে। 
এই উদ্দেশ্যে তান দ্বিমুখী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। প্রথমাঁট হল বৌদ্ধ ধর্মাচরণের 
ব্যয়ভার ছিল যৎসামান্য। অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচরণের ব্যয়বহুলতার জন্যই ক্রমশঃ 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক 'বাচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ধর্ম পারণত হচ্ছিল 
আড়ম্বরে, কুক্ষিগত হাচ্ছিল সম্পদশালী ব্যান্তর সামর্থে। ধর্মের এই অধঃপতন রোধে 
সক্ষম হয়োছল বৌদ্ধধর্ম। দ্বিতীয়টি হল ধর্মকে মানুষের বোধগম্যতায় নিয়ে আসতে 
বুদ্ধদেব গ্রহণ করোছিলেন সাধারণ মানুষের ভাষা পাল ভাষাকে । ভাষার প্রাতবন্ধক- 
তাকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধ'দব ধর্মকে মানুষের মনের দরজ'য় পেশছে 'দয়ে- 

1 
ы জর ক Е. адеб শুধু প্রগাঁতিশীল নয়, NA- 
করও বটে। প্রকৃতপক্ষে tine সমাজে নারী আর শদ্রে কোন পার্থক্য ছিল না। 
নারশসমাজকে তান শুধু দীক্ষিতই করেন ia, সংঘেও প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন | 

সপ্তমতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধিক ও সাংস্কাঁতক চেতনায় আসে বিরাট পাঁর- 
বর্তন। অন্ধ বিশ্বাস নয়, OT দিয়ে কোন কিছুকে গ্রহণ করাই হল বৌদ্ধ- 
ধর্মের Эт! এই শিক্ষাই মানুষকে' ITT হতে সাহায্য করে। বৌদ্ধধর্মশাস্তর- 
গাল রচিত হয় পালি ভাষায়। সেই সুবাদে পালি ভাষার অগ্রগাঁতও সহজ হয়ে- 
fea) বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতের 1শল্পচর্চার ক্ষৈত্রেও অনুপ্রেরণার উৎস। সম্ভবতঃ 
ভারতে বুদ্ধদেবই প্রথম দেবতাজ্ঞানে পূজিত হন। সেই সূত্রে আরম্ভ হয় তাঁর মুর্তি 
Тетя! পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের জীবনকাহনী ভারতের স্থাপত্যে, ভ/স্কর্ে চিত্র- 
[শিল্পে যে আবস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আজও বিশ্ববাসীকে একইভাবে 
সম্মোহিত করে, আবিষ্ট করে। 

তা ছাড়া ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বৌদ্ধ সংস্থাগ্ালর ভূমিকা শুধু অগ্রগণাই নয়, 
গৌরবোজ্জবল। কালক্রমে বৌদ্ধ সংঘগ্যাল জ্ঞান-চর্চার উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল 
এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই উন্নতমানের ছিল যে তা বাঁহভণরতকেও জ্ঞানান্বেষণের 
তাঁগদে আকর্ষণ করোছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জবল উত্তরাধিকার আজও 
সমগ্র বিশ্বে ভারতের এক উদ্ধত অহংকার। 

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র এক ধর্মীয় আন্দোলন নয়, ভারতের সামাগ্রক জীবন- 
চেতনায় এক নতুন উপলব্ধ । তাই সময়ের প্রয়োজনকে চাঁরতর্থ করেও বৌদ্ধধর্ম 
এখনো শাশ্বত মূল্যবোধের এক BI মানদণ্ড । আর এ কারণেই হয়তো বৌদ্ধ- 
ধর্ম কেবলমাত্র ভারতের ভৌগোলিক পাঁরসীমায় আবদ্ধ থাকে নি, ব্যাগ্ত হয়েছে 
বিস্তৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশসমূহেও। এভবেই বৌদ্ধধর্ম এক সময় 
রূপান্তারত হয়োছিল ভারতীয় ধর্ম থেকে বিশ্বধমে। 


кта челе ee и Оі Лы 5 
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সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এঁক্য 


॥ পর্ষদ TTS পাণক্ম N 


The Age of Imperialism and Political 
Unification 


(a) Reference to Sixteen Mahajanapadas. 
(b) A bare outline of the history of the growth 


of the power of Magadha from the days of 
Bimbisara to the rise of Mauryas ; 


(c) History of the Maurya empire—with special 


reference to the periods of Chandragupta (his 
achievements, administration of the age as 


‘known from the account of Megasthenes and 


the Arthasastra of Kautilya dated generally to. 
the Maurya Age) and Asoka (his conquest 
of Kalinga, limits of his empire, propagation 
of Buddhism and his own Dharma, his 
humanitarian works, his contacts with outside 
world and his place jn world history). 


(d) Invasions of India by foreigners— 


(i) Reference only to the extension of the 
Achaemenid empire to parts of the Indian sub- 
continent—Alexandar’s invasion and its effects. 
(ii) After the fall of the Mauryas—reference to 
the rule of the Indo-Greeks, Sakas and 
Pahlavas. 

(iii) Social and economic condition—with refer- 
ence to agriculture, trade and industry—foreign 
elements in the population—contacts with the 
outside world—Mauryan Art. ক 


পঞ্চম অধ্যায় 


(e) History of the Kushana empire with special 
reference to the reign of Kanishka (his pro- 


bable date, 


his conquests, limit of his empire, 


culture) and to India’s contact with outside 
world in the Kushana age—cultural importance 
of the Kushana period in Indian History. 


his patronage of Buddhism and Indian art and ) 


(f The Satvahana empire—(i) its extent—(iip / 
achievements of its greatest ruler—Gautami-- 
putra Satakarni. 

(g) History of the Gupta empire—with special 
reference to— 
(i) the periods of Samudragupta (his conquests 
and achievements, war against the Saka 


guptra П a legendary figure.—Evidence of Fa- 


Kshatrapas—his other achievements) Chandra- @ 


Hien—Kumargupta I and Skandhagupta (his 
success against the Huns) 


(ii) causes of the downfull of the Gupta 
Empire—iistinctive features of the Gupta 


culture. 


1 TIFT ॥ 


ষোড়শ মহাজনপদ-মগধের উথানঃ (বাদ্বসার_অজাতশত্র_ 
TTT বংশের আন্তমকাল_শিশুনগ ও শিশুনাগ বংশ__ 
মহাপদ্মনন্দ ও নন্দ বংশ- মৌর্য বংশ 2 BS মৌর্য_চন্দ্র- 
গর্তের শাসন-ব্যবস্থা_ চন্দ্রগুপ্তের কাতিত্ব_বি'দসার-_অশোক-_ 
অশোকের সাম্রাজাসীমা_অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার_অশোকের 
ধম্ম_অশোকের জনাহতকর কারবলী-অশোকের সঙ্গে বাহি- 
দেশের সম্পর্ক ইতিহাসে অশোকের স্থান_পরবতাঁ মৌর্ 
সম্রাটগণ_ভারতে বিদেশী আক্রমণ ঃ পারাঁসক অভিযান_পার- 
সিক আক্রমণের ফল-_অলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ_আক্রমণের 
ফলাফল-__ইন্দো-গ্রীকদের আক্রমণ--শক আক্ুমণ__পহ্যব আক্রমণ 
মৌর্য যুগের অবস্থাঃ সামাজিক_অর্থনোতিক-__ভারতীয় জন- 
গোচ্ঠীতে বিদেশী সংমিশ্রণ_বহিভ্শরতের সঙ্গে সম্পর্ক_মোঁর্য- 
শিল্প__কুষাণ সাম্রাজ্য з কুষাণ জ.তির উৎপত্তি ও ভারতে আগ- 
মন_কুজ,ল কদফিসেস_বিম কদঁফসেস-_কনিত্ক-_কানক্ষের 
শাসনকালের সময়-কনিন্ক ও বৌদ্ধধর্ম কনিত্ক ও ভারতীয় 
সংস্কাঁত_কুষাণ যুগে বৈদেশিক সম্পর্ক-_কুষাণ যুগের সাংস্কৃতিক 
গুর-ত্ব_সাতবাহন সাম্রাজ্যঃ গোঁতমীপাত্র. সাতকণ্শ_গুপ্ত- 
ARTES গুপ্ত বংশের উদ্ভব- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত__সমাদ্রগুপ্ত 
TOT মূল্যায়ন_দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত_ফা হিয়েনের বিবরণ 
_ কুমরগএপ্ত_ স্কন্দগুপ্ত__পরবতর্ঁ গুপ্ত সমাটগণ-__সামএাজ্যের 


NGM SETS সংস্কাতি_গুস্ত সাহিত্য__বিজ্ঞান_দর্শন__ 
ধায় FOTO শিল্পকলা সা হত 


oo. 


és 


cates মহাীজনপদ 


৬০০ ag ATF ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস একটি îr গতিপথ পেয়ে 
যায়। কারণ ওঁ সময় উত্তর ভারত জুড়ে রাজ্য স্থাপন আরম্ভ। রাজ্যগুলের কোনটা 


faa রাজতন্তী, কোনটা গণতন্ত্রী ৷ 
গণতন্ত্র রাজ্যে যৌথ শাসনব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও রাজতন্তী রাজ্যে রাজার 


ক্ষমতা ছিল ব্রমবর্ধমান। এর করণ হল গণতন্ত্রী রাজ্যগনালর তুলনায় রাজতন্তী 
রাজ্যগৃলো ছিল বৃহদায়তন। ফলে দূরত্বের কারণে সেখানে নিয়মিত সভা বা সাঁমাতর 
অধিবেশন আহবান সম্ভব ছিল না। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও রাজ্যগুলের শিল্প বাণিজ্য 
থেকেও অর্থাগম হতে লাগলো | 

রাজ্যগুলির রাজনৈতিক গঠনেরও পাঁরবর্তন হত। যেমন কম্বোজ রাজতন্ত্র থেকে 
গণতন্ে রূপান্তারত হয়। কিন্তু এমন ঘটনা রাজতান্ত্ক রাজাগবাঁলতে O কমই 
ঘটতো। তবে গণতন্ত্রী রাজ্যগহলর তুলনায় রাজতন্তী রাজ্যগনীলতে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগাঁতি সম্ভব হয়োছল। এই প্রসঙ্গে রোমলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে উপজাতীয় 
ংস্কাতির অবক্ষয় ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরতার ফলে রাজতন্ত্রের 
অগ্রগাঁত দ্রুত হচ্ছিল! 

বৌদ্ধ ও জৈন ধমপ্রিন্থগল থেকে জানা যায় এই সময় ভারতের [বিভিন্ন অণ্চল 
যোলাট রাজ্য বা মহাজনপদে ভন্ড ছিল। sen fet হলঃ 

(১) কম্বোজ-_এই রাজ্যের অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম অণলে গান্ধারের নিকটে ৷ 
এখানে ছিল বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্র। ভারতে প্রবেশ পথে আর্যগণ এখানে বসবাস 
করে। কিন্তু আর্যগণ ধারে ধীরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কম্বোজের গুরুত্ব 


হাস পায়। 
(২) গন্ধার-গন্ধার বলতে THe, নদের পশ্চিম তীরের পাঞ্জাবকে বোঝায়। মহা- 


ভারতের OTU মাহা গান্ধারী ছিলেন এই রাজ্যেরই রাজকন্যা ৷ সামারক দিক 
থেকে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল খুবই TPT | 
(৩) কুর;_ এই রাজ্য ছিল frets সন্নিকটে অবস্থিত। মহাভারতের যুগে এই 


রাজ্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ! পরবর্তীকালে এই রাজ্য মগধের অন্তর্গত হরে 


যায়। 

(8) পাণ্চাল_বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে এই রাজ্য 
অবাস্থত 15211 মহাভারতের যুগে এই রাজ্য ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(6৫) কাশী-_তদানীন্তন ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী রাজ্য। কাশোঁর রাজধানী 
{ছল বারাণসী। বরুণা ও অসি নামে গঙ্গার দুই শাখা নদী বারাণসীকে ঘিরে 
প্রবাহিত ছিল বলে এরূপ নামকরণ | 

(ыу কোশল- উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চল নিয়ে গাঠিত এই রাজ্য ছিল কাশীর 
প্রাতবেশণী বৃহৎ সমদ্ধ এবং শান্তশালী। অযোধ্যা, OT প্রভাত বিখ্যাত নগর এই 
রাজ্যে অবস্থিত। কোশল রাজ মহাকোশল ছিলেন মহাভারত খ্যাত ইক্ষ্বাকু বংশজাত। 
মহাকোশলের পর রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন ভগবান বুদ্ধের গুণমুগ্ধ ভন্ত। 

(৭) বং- বর্তমান এলাহাবাদের সাঁন্নকটে অবস্থিত ছল এই রাজ্য। কৃষিতে 
এই রাজ্য ছিল খুবই উন্নত ও সমন্ধ! এ রাজ্যের রাজা উদয়ন ছিলেন এক নাটকীয় 
ব্যান্তত্ব ৷ তাঁকে কেন্দ্র করেই তিনটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রাঁচত হয়েছে। যথা মহা- 
aig ভাসের SA বাসবদক্ঞা, হর্ষবর্ধন রচিত রত্তাবলী ও "প্রয়দার্শকা। 


৯ The decline of tribal culture in combination with a growing dependence 
on an agrarian economy, stimulated the growth of monarchies. 
—Romila Thapar 


৩৪ ভারত কথা 


(৮) মৎস্য বর্তমান রাজস্থানের জয়পুর, ভরতপুর ও আলোয়ার নিয়ে গাঁঠত 
fea এই রাজ্য। মহাভারতের বিখ্যাত 1918 রাজা ছিলেন এই রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা। 
পরবর্তীকালে এই রাজ্য চোঁদ রাজ্যের অন্তভুক্ত হয়। 

(৯) চোঁদ-_এই রাজ্য বর্তমান বুন্দেলখণ্ড নিয়ে গঠিত। এই রাজ্য আত প্রাচীন। 

(১০) সরসেন_ বর্তমান মথুরা অণ্চলে অবাঁস্থত ছিল এই রাজ্য। মহাভারতের 
যুগে এখানে যদুবংশ রাজত্ব করতো। 


(১১) 9451—95 রাজ্য মালব ও মধ্যপ্রদেশের fe অংশ নিয়ে গাঁঠিত। 
উজ্জীয়নী এই রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নগর। - 

(১২) অঙ্ঞা-_বিহারের পূর্বভাগে এই রাজ্য অবাঁস্থত ছিল। মহাভারতের কর্ণ 
এই রাজ্যের অধীশবর ছিলেন। রাজধানশ চম্পা বৌদ্ধ সাহত্যে ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ নগর বলে বার্ণত। 

(১৩) PUA পাটনা ও গয়া জেলা নিয়ে গঠিত এই রাজ্য। আদ 
রাজধানী রাজগৃহ বা রাজগীর। এই রাজ্যের জাম খুবই উর্বর, অফুরন্ত খাঁনজ 
সম্পদ, জনগণ সাহসী ও পরিশ্রমী | 

(১৪) বূজি-হমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত প্রজাতন্ম এই রাজ্য। মোট আটাঁট 
গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এ প্রজাতন্ত্র গঠিত ছিল। এমনি একটি গোষ্ঠী হল শাক্য, যে 
গোম্ঠীতে ভগবান বৃদ্ধের জন্ম হয়। 

(১৫) মল্ল-সম্ভবতঃ এই রাজ্যের অবস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর 
জেলায়। রাজধানী কুশীনগর। এই রাজ্যও ছিল গণতন্ত্রী । 

(১৬) অন্মক-_পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই রাজ্যের অবস্থান ছিল গোদাবরনর 
দক্ষিণে। এখানে ইক্ষবাকুবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন বলে ধরা হয়। 

এই ষোলটি মহজানপদের মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত রাজ্যগীলই ছিল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সেই লড়াইতে প্রাধান্য লাভ করে অবন্তী, বংস, কোশল ও 
মগধ। এই রাজাগুলিই অন্যান্য রাজ্যগুলিকে অধিকার করে নেয়। কিন্তু এই চার 
শনির মধ্যে সর্বময় কতৃত্ব অজনের জন্য আরম্ভ হয় আরেক সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত সেই 
সংগ্রামে চুড়ান্ত সাফল্য লাভ করে মগধ। 

1 মগধের উত্থান ॥ 


॥ বাম্বসার ॥ 


সমসামায়ক ভারতের রাজনৈতিক ইাঁতহাসে এক সর্বময় শান্ত হিসেবে মগধের 
ата এক যুগান্তকারী ঘটনা । এই উত্থান সম্ভব হয়েছিল একদিকে যেমন কয়েকজন 
অসীম শান্তিশালন যোগ্য নেতৃত্বের সাহায্যে, অন্যদিকে ত্রেমান মগধের অবস্থানগত AT- 
ধার সুযোগে । গঙ্গার তীরে অবাঁস্থত মগধ ছিল খুবই উর্বরা, জন-বহদল, শস্য- 
শ্যামলা! সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল। গঙ্গার জলধারা বেয়ে চলতো মগধের বাণিজ্য AT 1 
মগধের অরণ্য থেকে আসতো জাহাজ তৈরীর উপযোগী কাঠ। মগধের খনি যোগান 
{দত অফুরন্ত লোহা, যা দিয়ে তৈরী হত TT, কৃষ ও গৃহস্থালির যন্নপাঁত আর 
বাড়াত লোহা রপ্তানি করে পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত ধন সম্পদ। এ জন্যই কৌটিল্য 

মগধের APACS মগধ সাম্রাজ্যের গভৃহ বলে বর্ণনা করেছেন। 
বৌদ্ধ মহাবংশ ও অ*বঘোষের AGING বলা হয়েছে যে মগধের প্রথম বিখ্যাত 
রাজা বাম্বসার ছিলেন হর্যংক বংশ জত। 1বশেষজ্ঞগণ এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। 
র যখন মগধের সিংহাসনে বসেন তখন মগধ ছল ষোড়শ মহাজনপদের 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক А ৩৫ 


একটি জনপদমান্র, যার পরিধি ছিল বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলায়। 'বাম্বসার ছিলেন 
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন দড়চেতা মানুষ। see তিনি সেভাবেই গড়ে নিতে 
চাইলেন। তাই গ্রহণ করোছলেন আক্রমণাত্মক নীতি। 

এই নণীতকে বাস্তবায়িত করতে 'বাম্বসার প্রথমেই তাঁর সেনাবাহনীকে নতুন- 
ভাবে বিন্যস্ত করলেন। বাম্বসার তাঁর সম্প্রসারণবাদী নীতিকে সফল করে তুলতে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি কোশলরাজ মহাকোশলের 
কন্যাকে fanz করে বারাণসী যৌতুক হিসেবে পান।এরপর Teta বিবাহ করেন বৈশা- 
ala রাজকন্যাকে 1 গঙ্গাত উত্তর তীরে বৈশালীর মিত্রতা মগধের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করলো। তান বিদেহর রাজকন্যা GR পাঞ্জাবের মদ্ররাজকন্যাকেও 
বিবাহ করেন। এই সব বাহ বিম্বিসারকে তাঁর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের নিরা- 
পত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছিল। ফলে অনেক নিশ্চিন্ত মনে দক্ষিণ-পূবাঁদকে রাজ্যকে 
সম্প্রসারিত করার কথা ভাববার তিনি সুযোগ পেলেন। 

এই দিকে তান প্রথম অঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। অঞ্গারাজ্য ছল সামদীদ্রক 
বাণিজ্যের পক্ষে খুবই গুরত্বপূর্ণ । তাই এই রাজ্য জয় করার ফলে эг, মগধের 
Hinz fae হল না, অৰ্থনৈতিক দিক থেকেও এই সাফল্য ছিল খুব লাভজনক | 

“ГГ; রাজ্য জয়ে নয়, রাজ্য শাসনেও বাম্বসার যথেষ্ট 'বিচক্ষণতার পাঁরচয় দেন। 
রোমিলা থাপার বলেছেন 'বাম্বিসারই হলেন প্রথম ভারতীয় রাজ্ঘ বিনি সুদক্ষ প্রশাসনের 
গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন | 

fafa ছিলেন বোদ্ধধর্মের অনুরাগী । আবার জৈনধর্মের পৃজ্পোষকতাও 
{তান করেছেন। মৃত্যুকালে তান ৪৫০ মাইল REY সশাসিত এবং সমৃদ্ধিশালী 
এক রাজ্য রেখে যান। ॥ অজাতশন্র ৷ 


aera অনুসারে পতা বাম্বসারকে হত্যা করে অজাতশন্র সিংহাসনে বসেন। 
তানও fron রাজ্যাবস্তার নীতি TE রাখেন। রাজধানী রাজগৃহ ছিল এমনিতেই 
প্রাকীতিকভাবে AAS! অধিকতর সুরক্ষার জন্য Geo, নিকটবতাঁ* পাটলী- 
গ্রামে এক яу নির্মাণ করেন। - 

মাতুলালয় হলেও তিনি কোশল আক্রমণ করেন এবং কোশলরাজকে পরাজিত 
করেন। তিনি লিচ্ছাব রাজ্য আক্রমণ করলে লিচ্ছাবসহ ছাব্রশাট গণরাজ্য একত্রিত 
হয়। দশর্ঘ ষোল বৎসর এই GY চললেও শেষ পর্যন্ত অজাতশন্ুই বিজয়ী হন। 
এই সাফল্য পঢর্ব ভারতে মগধকে সর্বাধিক শীন্তশালী রাজ্যে পাঁরণত করলো। 

॥ TTF বংশের আন্তিমকাল ॥ 

অজাতশব্রুর পর সিংহাসনে বসেন উদাঁয়ন। [তিনি পাটলীগ্রাম দর্গকে পাটলী- 
পাত্র নগরে পাঁরণত করেন। তাঁর সময়ে অবল্তীর সঙ্গে মগধের বিরোধ তীর হয়ে ওঠে। 
উদায়নের পর কয়েকজন অযোগ্য রাজা সিংহাসনে বসেন। শেষ পর্য্যন্ত BETS 
বংশের শেষ রাজা দর্শক বা নাগদশককে হত্যা করে তাঁর সভাসদ Pea মগধের 
RRT 8 চির PT AT ও শৈশননাগ বংশ ॥ 

শিশ্যনাগ থেকেই আরম্ভ হয় শৈশুনাগ বংশের শাসন। িশুনাগের কৃতিত্ব হল, 
[তিনি মগধের দীর্ঘকালের প্রাতিদ্বন্দবী অবন্তীকে পরাস্ত করেন। তান সম্ভবতঃ 


х Bimbisara was the earlie st of Indian kings to stress the need Fon 
efficient administration. > > 


= Romila Thapar. 


৩৬ ভারত কথা 


বৎস রাজ্যও আঁধকার করেন। OT রাজা কালাশোকের সময় মগধ উত্তর ভারতের 
শ্ৰেষ্ঠ শন্তিতে পাঁরণত হয়। রাজধানী রাজগৃহ থেকে স্থায়ীভাবে পাটলনপতৃত্ে: 
স্থানান্তারত হয়। কিন্তু কালাশোক ও তার দশপাত্র এক “EEA হাতে নিহত হলে 
শৈশ নাগ বংশের অবসান হয়। 
U মহাপদ্মনন্দ ও নন্দ বংশ ৷ 

কাল।শোকের হত্যাকারী «708 হলেন মহাপদ্মনন্দ, নন্দ বংশের প্রাতষ্ঠাতা। তান 
শছলেন এক Tena সেনাবাহনীর অধপাত। তিনি কোশল, mer, কাশী, কুরু, 
-সুরসেন, মৌথল, ties পোশ্চম ভারতে অবস্থিত), অস্মক, stat প্রভাত রাজ্য 
জয় করে এক সাম্রাজ্য গঠন করেন। তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব থেকে গোদাবরী পর্যন্ত 
বিস্তৃত Tea 

তিনি সাম্রাজ্য সুশাসনের ব্যবস্থাও করোছলেন। Fier উন্নাতর জন্য জলসেচের 
ব্যবস্থা করেন। ডঃ নীলকান্ত “Pala মতে эй হলেও তাঁর কৃতিত্ব ইতিহাসে 
স্বীকৃত। মহাপদ্মনন্দের কাতত্বকে অন্যভাবে দেখেছেন ডঃ রাধাকুমনদ Яаа! 
“তান বলেছেন, বোদক ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে ধর্মীয় আন্দোলন আর ক্ষত্রিয় 
সাম্রাজ্যের ধবংসস্তুপের উপর এক শূদ্রের উত্থান__ঘটনা # Tales নয়। তানি মহা- 
পদ্মকে উত্তর ভারতের প্রথম এীতহাসিক সম্রাট বলে আভাহত করেছেন।০ 

মহাপদ্মনন্দের পর আরও আটজন রাজা রাজত্ব করেন। শেষ রাজা ছিলেন ধন- 
নন্দ। তাঁর ছিল বিশাল সেনাবাহিনী । এই সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মেটাতেই ধননন্দকে 
করভার িপুলভাবে বাড়াতে হয়। ফলে সৃষ্টি হয় প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ। এই 
শীবক্ষোভের সুযোগ নিয়েই BS ধননন্দকে সংহাসনচন্যত করেন এবং মৌর্য 
বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

নন্দবংশের সাম্রাজ্য গঠন দেখে রোমলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয়দের 
মনে উদিত হল এমন এক সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনাঃযার অর্থনৈতিক ТӘГЕ হবে sig 


Taoa E 
u মৌর্য বংশ ॥ 
॥ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য ৷ 
খ্‌ঃ পু ‘চতুর্থ শতাব্দীতে ভারত মৌর্য শাসনের সূচনার ফলে ভারতের রাজ- 


নৈতিক ইতিহাস অনেক APA এবং নিভরিযোগ্য হল। কারণ উপাদানের প্রাচুর্য 
এবং কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় ভারতের ইতিহাস রচনা এখন থেকে অনেক 
সহজ ও সাবলীল হল। 

মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পারিচয় সম্পর্কে নানা বিতর্ক 
আছে। ea. TER নাটক ও কিংবদল্তীতে চন্দ্রগুপ্তকে эри বংশজাত 
বলা হয়েছে। গ্রীক ধীতিহাসিক জাপ্টিন মনে করেন চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়েছিল 
সাধারণ বংশে । অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে চন্দ্ুগঃপ্তকে পিপ্পলীবনের ক্ষত্রিয় 
মৌর্য বংশজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

এক এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই যেন peer আবির্ভাব। 


প্রথমতঃ জায়মান মগধ সাগ্রাজ্যকে রক্ষা করা ও তার সম্প্রসারণ করা, দ্বিতীয়তঃ 
o Mahapadma is the first great historical emperor of Northern India. 

eae —R. K. Mukherjee 
в The possibility of an imperial structure based on an_ essentially 
agrarian economy began to germinate in the Indian mind. 


—Romila Thapar 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য ৩৭ 


সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণকে প্রাতহত করা, তৃতীয়তঃ বিচ্ছিন্ন ভারতকে এঁক্যবদ্ধ করা, 
চতুর্থতঃ বিচিত্র কর্ম প্রবাহকে উৎসাহিত করে ভারতীয় মানসিকতায় নতুন উদ্দীপনার 
э, পণ্টমতঃ সামাজিক ও রাজনোতিক দিক থেকে ভারতকে বাহর্বশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
aad 'মালিয়ে ভারতে এক এরীতহাঁসক পরিস্থিতির সৃষ্ট হয়েছে তখন। প্রয়ো- 
জন ছিল সেই পাঁরস্থাতির সুষম সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সুযোগ্য নেতৃত্বের । সেই 
নেতৃত্ব নিয়েই যেন আবভব হয়েছিল চন্দ্রগ্প্তের। এবং চন্দ্রগ-প্তের পক্ষেও এটা 
পরম সৌভাগ্যের যে তিনি এতিহাসিক alae পালনে সমর্থন এবং পরামর্শ পেয়ে- 
ছিলেন চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের ৷ 


চন্দ্রগঃপ্ত কিভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করে মগধের সিংহাসন দখল করে- 
ছিলেন তার কোন সমসামায়ক বিবরণ পাওয়া যায় না। একথা ঠিক নন্দ রাজাকে 
পরাভূত করার মত সম্পদ তাঁর ছিল না। সুতরাং কুট-কৌশলের আশ্রয় নিশ্চয় তাঁকে 
নিতে হয়েছিল। ফলে নন্দ রাজাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তিনি লাভ করেন। 

এরপর FETT উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করতে অগ্রসর 
হন। আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগ করলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা 
দেয়৷" সেই সুযোগে চন্দ্ৰগুপ্ত পাঞ্জাব দখল করে নেন। Pee চন্দ্রগুপ্তের 
অধিকার আসে। তা ছাড়া গুজরাট, মালব ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশও চন্দ্রগ-স্ত জয় 


‹ করেন। 


দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগপ্তের রাজ্যসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে মত- 
ভেদ আছে। তবে নানা সাক্ষ্য প্রমাণ ঘেন্টে মনে হয় তমলনাড় ও মহীশুর পর্যন্ত 
তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পর্বে বঙ্গদেশ যে চন্দ্রগুপ্তের অধীনে ছিল তা এীতি- 
হাঁসিকেরা স্বীকার করেন। í 
{বলা করতে হয়োছল। AST ভারতে হৃত গ্রীক সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী 
হয়োছিলেন। কিন্তু সেলকাস সেই চেষ্টায় সফল হন নি। তন SEIS কাবুল, 
কান্দাহার, হিরাট ও বেল.চিস্জান ছেড়ে দেন। কন্যার СУГ চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ СИЯ! 
মেগাস্থানিস নামে এক দৃতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। এর ফলে চন্দ্র 
গৰণ্তের রাজ্যসীমা পশ্চিম হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বস্তত হয়। 

1 TET শাসন ব্যবস্থা ॥ 

শুধু সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে নয়, শাসক হিসেবেও চন্দ্ৰগুপ্ত অসাধারণ যোগ্যতার 
পরিচয় “দিয়োছলেন। মেগাস্থানসের বিবরণী এবং কোৌঁটিল্যের RÉN থেকে 
আমরা তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। 

মেগাস্থানসকে দূত হিসেবে সেলুকাস পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুগ্তের রাজসভায়। 
তিনি ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইণ্ডিকা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। Aw 
মানে এ গ্রন্থটি আর পাওয়া যায় না। মেগাস্থানসের বিবরণ থেকে 
আমরা মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য 
জানতে পারি। 

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে যে 
অর্থশাস্ত্র মৌর্য শাসনের কয়েক শতাব্দী পর সংকলিত হয়। কিন্তু তা হলেও অর্থ- 
Ree ЧЕР e ভানার sore নিভিয়ে 
APAT 1 


৩৮ ভারত কথা 


মৌর্য শাসনব্যবস্থা যে ÎT চন্দ্রগুপ্তের সৃষ্টি তা মনে করা যায় না। 
কেননা তাঁর আগে মগধে একটা শাসন-কাঠামো 1911 চন্দ্ৰগুপ্ত নিশ্চয়ই সেই কাঠামো 
গ্রহণ করোছিলেন। কেবল প্রয়োজন ও পাঁরস্থাত অনুযায়ী সেই কাঠামোর পাঁর- 
বর্তন বা পাঁরমার্জন করোছলেন। ї 

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে দিলেন রাজা সকল ক্ষমতার আধার ও প্রতীক TET Ta 
প্রধান শাসক ও ধর্মরক্ষক হিসেবে রাজার কাজ ছল প্রজাদের ধন ও প্রাণরক্ষা। 
এজন্য তাঁকে কর্মচারীদের সাহায্যে সারাদেশে শান্তিরক্ষা করতে হত। দেশরক্ষার 
প্রয়োজনে LAT করতে হত। যোগ্য ব্যান্তদের বিভিন্ন রাজপদে jaca করতে 
হত। রাজা আবার ছিলেন সর্বপ্রধান বিচারক ।মেগাস্থানস জানিয়েছেন TRIS 
সারাদন রাজসভায় বসে প্রজাদের আঁভযোগ শুনতেন ও 14519 করতেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে মৌর্য সম্রাট ছিলেন আইন, শাসন ও Тарта সকল বিষয়ে 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । ভিনসেস্ট স্মিথ তাই মৌর্য রাজতন্্রকে বাধাহীন স্বৈর- 
তন্ত বলে আভাহিত করেছেন। 

মাল্রগণ ছিলেন রাজার ব্যান্তগত পরামর্শদাতা। এরা রাজ্য শাসন নীতি, পররাষ্ট্র 
atts সকল বিষয়েই রাজাকে পরামর্শ দিতেন। কৌটিল্য নিজে এমান এক মন্ত্রী 
ছিলেন। ч ছিলেন নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অত্যন্ত আঁভজ্ঞ এবং বি*বাসী। 

রাজকার্যে সাহায্যের জন্য সম্রাট অমাত্য ও সাঁচব নামে কর্মচারীদের নিয়োগ FA- 
তেন। মেগাঁস্থানস এদের একটা OT জাতি [হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই 
সব কর্মচারীদের সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হত। তাই সম্ভবতঃ 
মেগাস্থানস এদের একটা পৃথক জাতি বলে ভুল করেছেন। 

এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে থাকতো অধ্যক্ষ। অর্থশাস্তে এরকম ৩২ জন 
অধ্যক্ষের নাম আছে। কর্মচারীগণ নগদে বেতন পেতেন। 

শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হত। প্রদেশকে 
বলা হত “দেশ”। প্রদেশ বিভন্ত ছিল জেলায় বা “বিষয়ে'। জেলা বিভন্ত ছল জনপদে। 
জনপদ গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। সামান্তবতর্ঁ বা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগ্ীলর 
দায়িত্ব দেওয়া হত রাজপরিবারের লোকদের উপর। প্রদেশের শাসনের উপর সম্রাটের 
নিয়ল্লণ রাখতে নানা ধরনের কর্মচারী তো থাকতোই, তাছাড়া ছিল অত সুদক্ষ এবং 
সুগঠিত OT বাঁহনী, যারা সরাসার সকল সংবাদ সম্রাটের কাছে পৌছে দিত। 

মেগাস্থিনসের বিবরণ থেকে পাটালপূত্র নগরশাসনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিবরণ 
অনুসারে ত্রিশজন সদস্য দ্বারা গঠিত wale সামাতর উল্লেখ করেছেন। 
fea স্ব-শাঁসত। ছয়টি সামাত fates দাঁয়ত্ব পালন করতো। যথাঃ (১) শ্রম- 
Pea (২) বৈদেশিকদের তদারক (о) জন্ম-মৃত্যুর হিসাবরক্ষা (8) খুচরা ও পাইকারী 
বিক্রয় পাঁরচালনা (৫) শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় (৬) 'বাভন্ন দ্রব্যের বিক্রয় 
থেকে কর আদায়। 


ems এক বিশাল সেনাবাহনী রাখতেন। মেগাস্থিনস বলছেন প্রতিটি 
সামাততে পি সদস্য বিশিষ্ট ছয়টি সাঁমাত ছিল। এরা নৌবহর, যোগাযোগ ও 
সরবরাহ, পদাঁতক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্ত বিভাগগনাল পাঁরচালনা করতো ৷ ব্যাশাম 
অবশ্য মেগাঁস্থানসের এই বিবরণ গ্রহণ করেন নি। কেননা এর সমর্থনে অন্য কোন 
তথ্য পাওয়া যায় না। 


রাজ্যের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য {বিস্তৃত কর ব্যবস্থা ছিল৷ রাজস্বের প্রধান উৎস 


ক তে উরি 


p উল Te- এ шшр КЕС ee бы ও ЕС, ০০০৮ উজ উস ee কা এজ 
Ee ә 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতক এক্য oD 


fen gin রাজস্ব। রাজদ্বের-হার ছিল °/, বা 8 অংশ। রাজস্ব ছিল 1491 
ভাগ ও 4181 ভাগ হল সাধারণ কর। বাল [বিশেষ কারণে সংগৃহীত কর। এছাড়া 
{егәр কর, বাণিজ্য শুক, УТ কর, জল কর, খাঁন কর প্রভাত আদায় করা হত। 
না। শকন্তু অর্থশাল্তে нүө প্রতিরোধে ব্যবস্থাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 

1 Бете কৃতিত্ব ॥ 


মতই করেন নি, এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে রাজনোতিক এক্য প্রাতষ্ঠা করে-: 
Tere | হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী TPT ভারতের প্রথম বৃহৎ এরীতহাসিক সাম্রাজ্যের 
স্থাপাঁয়তা বলে বর্ণনা করেছেন। 

রাজাজয়ের মত রাজ্যশাসনেও_ তাঁর soy অনসবাকার্য। «Ay রাজ্যজয় নয়, 
সুশাসনের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ রাখাই যথার্থ কৃতিত্ব। PRLS এ ক্ষেত্রে 
চরম সাফল্য লাভ করেন। 

শিজ্পচর্চাতেও তাঁর অনুরাগ ছল ঈর্ষণীয়। পাটলীপন্ত্কে তান অসাধারণ 
নগরে পাঁরণত করেন। মেগাঁস্থানস এই নগরের উচ্ছবাসত প্রশংসা করেছেন। 

ভারতীয় জশবন-দর্শনের সঙ্গে সংগাঁতরক্ষা করেই শেষ জীবনে তান রাজকার্য 
ত্যাগ করে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। মহণশরের শ্রাবণগোলায় তানি অনশনে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত রাজার্ষ চন্দ্রগুপ্তে উত্তীর্ণ হলেন। 

1 ferent a 

TIO পর ৩০০ AE AAT সিংহাসনে বসেন তাঁর পত্র TOT এই 
সময় মৌর্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কিছ; বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ হয়োছিল। বিন্দসার সকল 
শবদ্রোহই দমন করেন। তাঁর কৃতিত্ব হল তান মৌর্য সাম্রাজ্যের এঁক্য অক্ষুম রাখতে ' 


'পেরোছলেন। . ॥ অশোক ॥ 


ধবন্দুসারের পর মৌর্য সিংহাসনে বসেন facie অশোক। শবন্দুসারের মৃত্যু, 
হয় ২৭৩ Че MATT 1 অশোকের রাজ্যাঁভষেক হয় ২৬৯ E পূর্বাব্দে। Їй 
ঘটনার মধ্যে এই ব্যবধান কেন ঘটোছিল তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। 

ame হবার পর তান তাঁর পূর্বপুরুষদের মত রাজ্যাবস্তার নীতিই অনুসরণ 
করেন। এই নীতির আননসরণেই তাঁর রাজত্বকালের বহ আলোচিত ঘটনা কাঁলঙ্গ 
জয়ে তান অগ্রসর হন। 

নানা এঁতহাসিক নানাভাবে কলিঙ্গা আঁভযানের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। "প্লান 
বলেন, Fiat একদা মৌর্য সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে যায়। 
তাই অশোক Stat পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হন। এই. মতের সমর্থন পাওয়া যায় 
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডঃ ত্রিপাঁঠির বন্তব্যে। ভাণ্ডারকার মনে করেন চোল ও কালা 
উভয়েই" ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের эү! বিন্দসার যখন চোল আভযান করেন তখন 
কলঙ্গা চোলকে সাহায্য করে। তাই অশোক কালঙ্গাকে শায়েস্তা করতে প্রয়াসী হন। 
শতব্বতী বিবরণ থেকে অনুমান করা হয় দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ ও জলপথ 
উভয়কে অশোক HPT করতে চেয়োছলেন। স্থলপথ তাঁর আঁধকারেই ছল, জলপথ 
দনয়ন্মর্ণে কলিঙ্গ অভিযান তাঁর পক্ষে আনবার্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাঁলঙোর ব্রম- 


৪০ ভারত কথা 


বর্ধমান সামারক “ise সম্ভবতঃ অশোকের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়ৌছল। 

কাঁলঙ্গ যুদ্ধে অশোকের জয়লাভ সহজসাধ্য হয় নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
অশোকের এক 1শলালাপতে। Ф শিলালাপতে উল্লেখ করা হয়েছে FAN যুদ্ধে 
দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়েছিল, একলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়োছল যুদ্ধক্ষেত্রে, আরও 
অনেক বেশী লোক' প্রাণ দিয়েছিল অন্য ভাবে | 


রোঁমিলা থাপার মগধ ও ভারতের ইতিহাসের দিক থেকে কলশ্গ যুদ্ধের উপর 
TCT গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অশোকের জীবনের এক মাত্র যুদ্ধে যে বিপুল 
ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষাতি হয় তাতে তান মানাঁসকভাবে গভশরভাবে fia হন। ফলে তান 
Read নণীত পরিত্যাগ করেন। 

কিন্তু অনেক এ্রীতহাঁসকই অশোকের পাঁরবর্তনের এই সহজ ale মেনে নেন 
না। কলিজা যুদ্ধ অশোকের রাজ্যশাসননীতির কোন মৌলিক পাঁরবর্তন এনোছল 
রোমলা থাপার তামনে করেন না।কারণ তাঁর মতে, প্রথমতঃ অনুতপ্ত অশোক কাঁলঙ্গ 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন নি. দ্বিতীয়তঃ যে িলালাপতে তিনি তাঁর অনূতাপের কথা 
প্রকাশ করেন তা কলিঙ্ে স্থাপন. না করে অন্যত্র করেন, তৃতীয়তঃ কলিঞা যুদ্ধেই 
প্রকৃতপক্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যের সংহাঁত সম্পূর্ণ হয়োছল, আর কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই: 
ছিল না, চতুর্থতঃ অশোক' সেনাদল ভেঙ্গে দেন নি, এবং বিদ্রোহীদের, প্রাত তান 
ক্ষমা প্রদর্শন করেন নি। ডঃ কোশাম্বী অশোকের যদ্ধনীতি ত্যাগের এক আর্থ- 
নাতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যা হল, মৌর্য সাম্রাজ্যের যে অর্থনীতি ছিল কৃষি 
নির্ভার সেই অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখতে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল শান্তি ও স:স্থিরতার, 
তাই অশোকের যদদ্ধত্যাগ ৷ . ভাণ্ডারকর ও ডঃ TIE Tet ব্যবহারিক প্রয়ো- 
জনেই যে অশোক যাদ্ধত্যাগ করেছেন তা স্বীকার করেছেন | 


কিন্তু কারণ যাইহোক কালিঙ্া যুদ্ধের পর অশোকের মানসিকতার পাঁরবর্তন 
হয়। তানি অহিংসাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। 


॥ অশোকের সাগ্রাজ্যের সীমা ॥ 


অশোক তাঁর শিল।লাপতে নিজেকে মগধরাজ বলে ঘোষণা করলেও তাঁর সাম্রাজ্য 
ছিল প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতব্যাপী। তাঁর সাম্রাজ্যের প্রকৃত সীমা নির্দেশ করার একটি 
সহজ উপায় হতে পারে যে, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য পেয়েছিলেন তার 


সঙ্জে কলিজ্ রাজ্যকে VE করা। কারণ তিনি নিজে কলিঙ্া ছাড়া অন্য কোন স্থান 
জয় করেন নি। 


তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা নিদেশি করতে অন্য এক পথও গ্রহণ করা যেতে পারে। তা 
হল তাঁর [শলালাঁপসমূহের অবস্থান এবং শিলালাপসমূহের বন্তব্য থেকে সীমা 
স্থিরীকরণ। LACT বলেছেন যে'অশোকের সাম্রাজ্যের পরিধির মধ্যেই যেহেতু তাঁর 


wat অবস্থান সেই হেতু সেই অবস্থান থেকেই তাঁর সাম্রাজোর AI 
সম্পর্কে ধারণা করা যায়।৬ 


¢ The conquest of Kalinga was a great landmark in the history of Magadha 
and of India. 


—Romila Thapar 
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সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক এক্য ৪১ 

প্রথমে শিলালাপসমূহের অবস্থান অনুসরণ করা যাক্‌। মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব 
সীমায় কালঙোর গঞ্জাম জেলায় ধৌঁলি ও জৌগড় গ্রামে অশোকের দ্যাট শিলালিপি 
পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এটাই হল অশোকের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা । এরপরেই 
বঙ্গোপসাগর | APA ও নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সাম্রাজ্যের 
উত্তর-পূর্ব সামা নির্দেশ করা যায়। দেরাদুন জেলার কাকসী গ্রামে পাওয়া গিয়েছে 
শিলালাপি। তাই হিমালয়ের পাদদেশে এই ছিল অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা ৷ বর্তমানে 


শিলালিপি ш 
স্তন্তলিপি 1 


বলিত লাটন ৪ 
নি rape ০ 
= ই 2 
ol ps 


পাকিস্তানের হাজারা জেলার মালসেরা গ্রামে এবং পেশোয়ার জেলায় শাবাজগাঁওতে 
প্রাপ্ত শিলালাগ! থেকে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সীমা নরেশ করা যায়। 
আফগানিস্তানের জালালাবাদ ও গান্ধারের তক্ষাশলায় প্রাপ্ত শিলালাপতে বোঝা যায় 
উত্তর-পাশ্চমে Fes সীমা হিন্দনকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাখিয়াবাড়ের 
TAY ও মহারাষ্ট্রের সুপর্কে শিলালাঁপর অবস্থান থেকে বোঝা যায় পাশ্চমে 
সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্ধের TA ও মহীশ:রের চিতল 
দুর্গে প্রাপ্ত শিলালিপি দক্ষিণে সাম্রাজ্যের feels নির্দেশক | পূর্বে TOT কোন 

эг পাওয়া যায় ন। কিন্তু মহাস্থানগড় ?শিলালাঁপ এবং তামালপ্ত বন্দরে 


82 ভারত কথা 


অশোকের স্তুপ ছিল বলে হিউয়েন সাং উল্লেখ করায় ধরে নেওয়া যায় বঙ্গদেশ 
অশোকের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। কিন্তু কামরূপ সম্ভবতঃ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ডি ছল 
না৷ কলহন জানিয়েছেন কাশ্মীর তাঁর সাম্নাজ্যভুন্ত ছিল। 

এবার দেখা যাক্‌ 1শলালাঁপতে সাম্রাজ্যের সামা সম্পর্কে কোন তথ্য উল্লিখিত 
শছল feat! 1শলালাপতে দু ধরনের তথ্য উল্লেখ করা আছে। একটি হল অশোকের 
সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী জাতি গোষ্ঠীর AN! ait হল যবন বা গ্রীক, 
কম্বোজ, ভোজ, গান্ধার. রাষ্ট্রক, অন্ধ ও পারিন্দ। এই জাতিগাঁলর সবার 'পারচয় 
পাওয়া যায় 191 না গেলেও সীমান্তে বসবাসকারী এই সব নাম থেকে সাম্রাজ্যের 
সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়ট হল, ?শলালাপতে প্রাতবেশী রাজ্যসমূহের নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যগীল হল চোল, পাণ্ড্য, ASIP, কেরলপান্র ও TATA 1 
অবশ্য এই AT Te সবই দাঁক্ষণ ভারতের | 

যাই হোক এই তথ্য থেকে বলা যায় অশোকের সাম্রাজ্য দক্ষিণে তাঁমল Tren Ter 
পর্যন্ত, পূর্বে ব্রহ্মনদ পর্যন্ত, পাঁশচমে আরব সাগর, উত্তর-পশ্চিমে ТАТ, উত্তরে 
কাশ্মীর পর্যন্ত বিদ্তৃত ছিল। 

॥ অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার ॥ 

এইচ. জি. ওয়েলস মনে করেন অশোকের প্রচেষ্টার ফলেই গাঞ্জোয় সমভূঁমির এক 
ধর্ম বিশ্ব ধর্মে পাঁরণত ЖЫ! অশোক 'তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেন। তাঁর অবশিষ্ট শাসনকাল এই ধর্ম প্রচারে তানি নিয়োগ করেন। 

{বহারযাত্রাকে তিনি ধর্মযাত্রায় পরিণত করেন। সেই সূত্রে তিনি বুদ্ধের পণ্য 
স্মৃতি-পৃত স্থানগুলি ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণকালে তান ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও বৃদ্ধদের 
অকুপণ হস্তে দান করতেন, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন ব্দদ্ধের বাণী। 

MTs তিনি বুঝতে পারেন কেবল একক চেষ্টায় বুদ্ধের বাণীর ব্যাপক প্রচার 
সম্ভব নয়। তাই ‘তান যত, মহাপান্র, রাজকে প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের রাজকর্মের 
সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেন। 

তাছাড়া শুধুমাত্র ধমাঁয় উদ্দেশ্যেই তিনি ধর্মমহাপাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী 
Tact করেন। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গলর মধ্যে সম্প্রীতি 
বৃদ্ধি, রাজকীয় দান ও জনাহতকর seria পরিচালনা এবং অশোকের 'ধম্মে'র 
নীতি প্রচার। 

অশোক তাঁর ধম্মের aria প্রচারের জন্য আরেক: ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সেই 
ব্যবস্থা হল পাহাড় বা স্তম্ভের গায়ে ধম্মের TTT খোদাই করে দেওয়া। উদ্দেশ্য 
হল, জনসাধারণ সর্বদাই যেন ATA দেখতে পারে, পড়তে পারে এবং সেই অন;সারে 
নিজেদের চালিত করতে পরে। 

অশোক তাঁর শাসন ব্যবস্থাতেও বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ অহিংস নীতিকে প্রাধান্য 
দেন। যুদ্ধ জয় পাঁরত্যন্ত হয়। প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ হয়। 

বৌদ্ধ ধর্মে আঁধকতর সংহাতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি পাটলিপাত্রে তৃতীয় 
বৌদ্ধ সংগতি আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মের বিতর্কিত FIT 
সম্পকে এক্যমতে আসার চেষ্টা করা হয়। এই সম্মেলনের ?সদ্ধান্তসমূহ প্রচারের 
ব্যবস্থাও করা 591 

Хате অণ্চলে ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রসারেও সচেষ্ট ছিলেন ॥ 
তান কাশ্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, মহীশুর ও বারাণসীতে প্রচারক পাঠিয়ে স্থানীয় 
বৌদ্ধদের মতপার্থক্য দুর করেন। ভারতের বাইরে পাঁচাট গ্রীক শাসিত দেশ যথা, 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য ৪৩ 


সিরিয়া, মিশর, কাইরেনী, ম্যাঁসিডন ও এঁপিরাসে তান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটান। 
ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলেও এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। 

ইউরোপীয় পশ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীকদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সম্পর্কে 
অশোকের দাবী রাজকীয় WIT ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ গ্রসসদের মত 
আত্ম-সচেতন জাতির পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু নানা সময়ে গ্রশক- 
দের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের যে নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে তাতে মনে হয় অশোকের দাবী 
ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। 

ধায় দিক ছাড়াও অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের প্রয়াসে শিল্প ও সাহত্যও 
উপকৃত হয়েছিল। স্তম্ভ ও প্রস্তর লিপির প্রয়োজনে প্রস্তর শিল্পের অসাধারণ অগ্র- 
গাঁত হয়োছল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। 
পািভাষা ও aa? লিপির ব্যাপক প্রসার ঘটে। সারা ভারতব্যাপণ ব্রাহ্ম tater 
প্রচালত হয়। বলা যেতে পারে অশোকের এই প্রয়াসের ফলে ভারতে সর্বপ্রথম 
সাংস্কৃতিক এঁক্য ও জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত হয়। 

и অশোকের FT ॥ 

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে তান আত্মীনয়োগও 
করোছলেন সর্বান্তঃকরণে_এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তান ধম্ম বলতে যা 
বোঝাতেন, যে আদর্শ প্রচার করেছেন তা নিয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে নানা {বিতকের সৃষ্টি 
হয়েছে। RTT বিষয় হল বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তত্ত্বগত দিক থেকে অশোকের ধম্মের 
কতটা সংগতি, কতটা অসংগাঁত। 

সংস্কৃত ধর্ম থেকে এসেছে প্রাকৃত শব্দ ধম্ম। 

ধম্ম বলতে বোঝায় এমন এক অচরণাঁবাঁধ যা সামাজিক ও ব্যান্তগত দায়িত্ববোধ 
জাগ্রত করতে সহায়ক।৭ মানুষের প্রীতি মর্যাদা এবং মানবতাবোধই হল ধম্মের প্রাণ- 
aig) তাই ধম্মের নীতিসমূহ বিশেষ কোন ধর্মীভাত্তক নয়, বরং ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার 
ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য । ধম্ম দাঁড়িয়ে ছিল তিনটি মূল নীতির উপর। প্রথমটি হল 
মতবাদের সহাবস্থানের জন্য। দ্বিতীয় নীতি হল আহংসা। তৃতীয়টি হল জনগণের 
কল্যাণসাধন। 

ধম্মের এই 5198 পণ্ডিতদের মধ্যে মতাঁবরোধ ATG করেছে। যেহেতু ধম্মে নেই 
চতুর্যামের উল্লেখ, অন্টাঙ্গিক মার্গের কথা বা নর্বাণের প্রসঙ্গা তাই অনেকে ধম্মের 
সঙ্গে বোদ্ধ ধর্মের ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন। ডঃ ক্লিট বলেছেন, ধম্ম হল রাজনোতিক ও 
নৈতিক' বিধি। Page বলেছেন ধম্ম কোন বিশেষ ধর্ম থেকে সন্ট নয়, বরং সকল 
ভারতীয় ধর্মের নৈতিক ব্যাখ্যা । ডঃ রাধাকুমূদ মুখাজও এই' মত সমর্থন করে বলে- 
ছেন ধম্ম কোন নির্দিষ্ট ধর্ম জাত নয়, বরং জাতি-বর্ণ নাবশেষে নোতিক বাঁধ I 


অন্যাদকে ভাণ্ডারকর মনে করেন গৃহীদের জন্য যে বৌদ্ধ ধর্ম তারই 'ভীত্ততে 
গঠিত অশোকের ধম্ম। নীলকান্ত শাস্তী মনে করেন শুকনো তত্ত্ব থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে 
জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তোলেন অশোক তাঁর ধম্মের সাহায্যে। অধ্যাপক পান্ডেও 
a Dhamma was aimed at building up an attitude of mind in which social 
responsibility, the behaviour of one person towards another was consi- 
dered of great relevance. — Romila Thapar 


> Dhamma is not any particular Dharma or religious system, but a moral 
law independent of caste or creed. —R. K. Mukherjee 


88 ভারত কথা 


মনে করেন Чет বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী নয়। বরং ধম্মের মাধ্যমে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে এক 
সার্বজনীন আবেদন ATS করতে পেরোছলেন। এখানেই তাঁর চরম সাফল্য, উদ্দেশ্যের 


зы 1 অশোকের জনাহতকর কার্যাবলী ॥ 

[পতাসুলভ মনোভাব নিয়েই অশোক [সংহাসনে আঁধাষ্ঠত fect) সকল প্রজা- 
কেই তানি নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। রমেশ মজুমদার বলেছেন সম্ভবতঃ অপর 
কোন সম্রাট রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এমন সহজ ও মহৎ ভাবে প্রকাশ করেন %7 

এই মনোভাবকে বাস্তব রূপ দিতে অশোক দ্বিবিধ ব্যবস্থা [নয়েছিলেন। একটি 
হল প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অন্যাট জন-কল্যাণকামণ কাজ | 


থাকতেন। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে শাস্তি অনেক পাঁরমাণে তান হাস করেন। 
প্রাত বৎসর তাঁর রাজ্যাভিষেকেয় দিন অপরাধাদের TTT ব্যবস্থাও ছিল। 

প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রজাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাচ্ছল্য {বিধানের 
জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, রাস্তা নির্মাণ, রাস্তার পাশে 
বক্ষ রোপণ, সরাইখানা স্থাপন, চাকৎসার Alaa জন্য ওষাঁধ বক্ষ রোপণ প্রভীতি। 

শুধ Mea জীবন নয়, প্রজাদের আধ্যাত্মক জশবনের উন্নাতর জন্যও অশোকের 
আকুলতা কম ছিল না। 

এমন কি মন্দয্যেতর জাবজন্তুর জন্যও, অশোক ছিলেন গভীরভাবে সহানুভাঁত- 
শীল। তাই পশ্দহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছিল তাঁর সামাজ্যে। 

বস্তুবাদী এঁতিহাসিকগণ অবশ্য অশোকের এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্য- 
ভাবে। তারা বলেছেন অশোকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা। সেই 
উদ্দেশ্য চাঁরতার্থ করতেই তাঁর প্রজ।হটতৈষা TÎ | এর চেয়েও বড় কথা হল সম্পূর্ণ 
কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার-ফলে জনগণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টির যে 


বাঁহদেশের সঙ্গে অশোকের সম্পকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রাক- 
কলিঙ্গ যুদ্ধ পর্যায় এবং কলিগ যুদ্ধোত্তর পর্যায়। 


প্রাক-কলিঙ্গ TY পর্যায়ে অশোক' আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছিলেন ভারতের 
অভ্যন্তরে এবং একই экз গ্রীক রাষ্টসমূহ সম্পর্কে বন্ধূভাবাপন্ন। এই সব রাষ্ট্রের 
সঙ্গে দূত বিনিময় হত। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এই পর্যায়ে বাণাজ্যক সম্পর্কও 
স্থাঁপত হয়েছিল। 


কাঁলঙ্গ যুদ্ধোত্তর কালে আঁহংস নীতির প্রভাবে অশোকের বৈচে а 
'ভাত্তই ছল বন্ধুত্বের সম্প্রসারণ | সায়া, মিশর, এপিরাস, ম্যাসিডন প্রভৃতি 
E eee Tuler ever expressed the relation between the king and 
Subjects in a simpler and nobl 
nobler language. н. C. Majumder. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক এঁক্য 8৫ 


Tota ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সব দেশে তাঁর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত 
ছিল তা নিয়ে পাঁণ্ডিতদের মধ্যে নানা সংশয় আছে। সিংহল ও ব্ৰহ্ম দেশের সঙ্গেও 
ছল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক | ভারতের অভ্যন্তরে চোল, পাণ্ড্য, ASI, কেরলপন্র, তাম্র- 
পণাঁ প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল। 

॥ ইতিহাসে অশোকের প্থান ॥ 


অশোকের প্রশস্তিকালে এইচ. জি. ওয়েলস্‌ বলেছেন, ইতিহাসের অজস্র রাজার মধ্যে 
অশোক যেন এক উজ্জবল নক্ষত্র ১০ তাঁর সামর্থ্যের পাঁরমাপ করতে গিয়ে হেমচন্দ্ 
রায়চৌধুরী বলেছেন যে অশোকের ছিল চন্দ্রগনস্তের উদ্যম, সমনদ্রগুপ্তের প্রাতভা এবং 
আকবরের ওুদার্য (>> 

প্রকৃত পক্ষে সামরিক নেতা এবং শান্তির প্রবন্তা উভয় ভূমিকাতেই অশোক অসাধারণ 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাবা যায় না, যান রাজনীতির কূটজালে আবদ্ধ থাকেন 
তিনিই আবার বোদ্ধ ভিক্ষুর সান্নিধ্যে পরম প্রশান্তি অনুভব করেন। অশোক আঁহংসার 
পৃজারী ছিলেন তখন যখন উৎসবে-অনুষ্ঠানে, ধর্মেরাজনীতিতে হিংসার প্রকাশই 
ছিল যুগধর্ম। তাঁর অসাধারণ ধর্মীয় সহনশীলতার প্রকাশ ঘটে তখন যখন ধর্মীয় 
অন্ধত্বই ছিল সংস্কার। অপাঁরামত ক্ষমতা তানি ভোগ করেছেন। কিন্তু ক্ষমতা তাঁকে 
মদমত্ত করে নি, করেছে দায়িত্বশীল। অপরিমেয় সম্পদ ছিল তাঁর কোষাগারে, অথচ 
তিনি যাপন করেছেন অনাড়ম্বর জীবন। জাগতিক সব কিছ; সম্পর্কে যিনি গ্রহণ করে- 


যোগ্য ব্যন্তিত্ব। 

শাসক হিসেবেও অশোক ভারতীয় সংহতির জনক বলা যেতে পারে। রমেশচন্দ্ 
মজুমদার বলেছেন প্রাচীন ভারতে এই প্রথম এক সরকারী নির্দেশ পেশোয়ার থেকে 
বাংলা এবং কাশ্মীর থেকে মহাশূর পর্যন্ত অনুসৃত TO 

মানষের প্রাতি গভার মমত্ববোধ অশোকের БТ আরেকাট আকর্ষণীয় fre 
অপর কোন শাসক এমন ভাবে যুদ্ধ জয়ের নীতিকে পারত্যাগ করে হদয়-নশীতকে গ্রহণ 
করেন নি। যে বৃহত্তর বিশ্বজনীন আদর্শে এবং মহান মানবতাবাদে অশোক উদ্বুদ্ধ 
হয়েছিলেন তাতে তাঁর তুলনা তান নিজেই। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জনকল্যাণকামণ 
রাষ্ট্রের পরিচয় আমরা অশোকের নেতৃত্বেই প্রথম পাই। 

অনেকে অশোকের নীতিতে রাজনীতিগত বিচ্যাত খুজে পেয়েছেন। ভাণ্ডারকর 
বলেছেন অশোকের নীতিই ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলার 
স্বপ্নকে বিনষ্ট করেছিল। হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরীর মতে অশোকের আহংস নীতি cate 
সেনাবাহিনীকে হতাশাগ্রস্ত করেছিল। ফলে পতন হয়োছল এই সামাজ্যের। 
so Amidst the tens of thousands of names of monarchs the name of 


Ashoka shines and shines almost alone a star. 

—Н. С. Wells. 
s> Ashoka had the energy of Chandragupta, the versatility of Samudra- 
gupta and the catholicity of Akbar. 

—H. С. Roychudhury. 
38 A single writ of the Emperor ran from Peshwar to Bengal and from 
Kashmir to Mysore which never happened in Ancient India. 


৪৬ ভারত কথা 


এই আঁভষোগ তত্ত্বগত ভাবে যতটা যথার্থ মনে হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তা নয়। কারণ 
অশোকের পক্ষে আর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগই ছল না। 

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোক যাঁদ আংঁশক দায়ী হয়েও থাকেন তা হলে তা 
IL UGA যে কোন সাফল্যের তুলনায় মানবতার সাফল্য অনেক বড়।১০ 

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কীতর ক্ষেত্রেও অশোকের অবদান আঁবস্মরণীয়। পালি- 
ভাষা ও ব্রাহ্ম face সর্বভারতীয় ভাষা ও 'লাঁপতে পাঁরণত করে অশোক জাতীয় 
সংহাঁতিকে ত্বরান্বিত করোছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার OTE ছিলেন feta বৌদ্ধ 
ধর্মকে স্থানীয় ধর্ম থেকে 194 ধর্মে পাঁরণত করেন feta! 

ডঃ কপ্‌লস্টোন বলেছেন অশোক লেন বৌদ্ধ ধর্মের কনস্টানটাইন, গ্রীসে বৌদ্ধ 
ধর্মের আলেকজান্ডার এবং নিঃস্বার্থ নেপোিয়ন।১৪ কিন্তু এ*রা কেউই অশোকের 
সমপধীন্তর নন। কনস্টানটাইন, শর্লামেন, আলফ্রেড, alam Ale, আলেক- 
Brea, নেপোঁলয়ন নিশ্চয়ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমত প্রাতভাশালী। কিন্তু সকল প্রাত- 
ভার একই ব্যান্ততে সমন্বয় একমাত্র অশোক ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রেই ঘটে নি। আকবর 
{নিশ্চয়ই অশোকের মতই উদার সহনশীল ছিলেন । fore তাঁর সেই ওুদার্য, সহনশীলতা 
fea রাজনোতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অপর দিকে অশোক অশোকই। 

॥ ভারতে বিদেশী আক্রমণ ৷৷ 
п পারাসক' অভিযান ॥ 


খু পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে যখন ভারতের উত্তর-পূর্বাণ্ডল মগধের নেতৃত্বে এক্য- 
বদ্ধ হাচ্ছিল তখন উত্তর-পশ্চিমাণ্ডল ছিল ছোট ছোট রাজ্যে ROE এবং পরস্পরের সঙ্গে 
faa 1 অথচ এই অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধশালী। fer gor গারপথ 'দয়ে এ অঞ্চলে 
প্রবেশ করা ছিল খুবই সহজ। 

এই সনযোগেই মগধের সমসামায়ক' পারস্যের আকেমেনীয় রাজবংশের শাসকগণ 
ভারতে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় Ф রাজবংশের কাইরাস ভারত 
আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু আকেমেনীয় বংশের তৃতীয় সম্রাট TAR ৫১৬ খন 
পূর্বান্দে গন্ধার, PRY, ও পাঞ্জাব জয় করেন। পরবতাঁ জেরাক্সিসের সময়ে গ্রীকদের 
সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ পারাঁসক বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। 
মনে হয় আলেকজান্ডারের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে পারাঁসক আঁধকার অক্ষম 


Tact 
П এআলেকজান্ডারের আক্রমণ ॥ 


খ্‌ঃ পু চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক ও পারাসিকদের মধ্যে চলোঁছল এক প্রাতদ্বান্িতা 
বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের অধিকার নিয়ে। আলেকজাণন্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকগণ শেষ 
পর্যন্ত সেই প্রাতদ্বন্দিতায় পারাসিকদের পরাভূত করে। ম্যাসিডনের রাজা আলেক-, 
জান্ডার এশিয়া মাইনর, ইরান ও ইরাক জয় করেন। ইরান থেকেই তান ভারত 
আঁভমুখে অগ্রসর হন। হেরোডোটাস জানাচ্ছেন ভারতীয় সম্পদই সম্ভবতঃ ভারত 
সম্পর্কে তাঁকে আগ্রহী করোছিল। ভৌগোলিক অন্সান্ধিংসাও ছিল তাঁর প্রবল! 
তাছাড়া একজন অসাধারণ দিশ্বিজয়ী বার হিসাবে খ্যাত অর্জনের আকাপ্ষাও তাঁর 


টি кн. pardonable to feel that his failure was worth more to humanity 
ап the success of many others. _ N. K. Sastri. 


ъз Ashoka was the Constantine of Buddhism, the Alexander with 
Buddhism for Hellas, a: ао, am’ in place of 
alone’ п unselfish Napoleon with ‘metta Dr. Copleston. 


_ 


| 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৌতক এক্য ৪৭ 


ছল। 


পারকহ্পনার সহায়ক | সমগ্র এলাকা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাদের মধ্যে ছিল না 
সদ্ভাব। একে একে এই সব রাজ্য জয় করা আলেকজাপ্ডারের পক্ষে কষ্টকর হয় নি। 


তা-ও সম্ভব হয় 191 

ইরান জয় করে আলেকজান্ডার কাবুলে পৌঁছান। সেখান থেকে খাইবার গারপথ 
দিয়ে ভারতে উপনীত হন। অশ্ভি বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কেবল 
эг প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তাহলেও তানি পরাজিত হন। আলেকজাণ্ডার 
তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ পুরুকে তাঁর রাজ্য প্রত্যপণি করেন। এরপর তান বিপাশা নদী 
পর্যন্ত এসে পেশছান। ভারতের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা আলেকজাণ্ডারের 


সম্ভবতঃ তারা মগধের নন্দবংশের সামারক শান্তির সংবাদ পেয়োছল। পুরুর বিরুদ্ধে 
তাদের সাফল্য অনায়াসলব্ধ না হওয়ায় ভারতের সামারক শক্তি সম্পর্কে তাদের ভীতির 
মনোভাব সৃষ্টি হয়োছল। সৃতরাং আলেকজাণ্ডার তাঁর ইচ্ছাকে অপূর্ণ রেখেই প্রত্যা- 
বর্তনে বাধ্য হলেন। 


কোন কোন ইউরোপীয় এরীতহ্যাসক আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকে প্রাচ্যে গ্রীক সভ্যতা 
দবিস্তারের প্রয়াস বলে বর্ণনা করেন। অধ্যাপক 'বিউরী মনে করেন বাঁপজ্যই ছল 
আরুমণের মূল উদ্দেশ্য ® 

কিন্তু একট; বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের 
যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন তা সফল হয় ЇЧ! কারণ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর 


Жет সংগঠন বা সমর কৌশল কোনটাই গ্রহণ করে নি। সৃতরাং স্মিথের সঙ্গে 
সাম হয়ে লা যায় START ভারত আযান এক বিরাট সামরিক STE 


এ মা, ভারতে এর কোন MATT প্রভাব নেই? 

fang এই আক্রমণের পরোক্ষ HÎTÎT উপেক্ষণীয় নয়। নানাভাবেই পরবর্তী কালে 
এই আক্ৰমণ ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে। 

প্রথমতঃ আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছোট ছোট রাজ্যগনীলর 


ক মু a FT TT 8‏ ت کے ے 
şe The Solid interests of commerce underlay the ambitions of the‏ 


Macedonian conqueror. 
— Bury 


9 is campaign in effect was по more than a brilliantly successful 
А а giganatic scale which left upon India no mark. 
— V. Smith 


ae ভারত কথা 


প্রাসাদ faker গ্রীক প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারেন 191 মৌর্য শাসনে কেন্দ্রীয় 
করণের প্রবণতা-_তাও গ্রীক প্রভাবেরই serio! ভারতের জ্যোতীর্বজ্ঞান চর্চাতেও 
গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক-পদ্ধাতর অনুসরণে সম্ভবতঃ ভারতীয় নাটকে যব- 
{নকার প্রথা প্রচালত হয়। ভারতের ইতিহাস রচনায় গ্রীক রচনাবলীর গুরুত্ব অপাঁর- 
সীম। আবার গ্রীকরাও ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব দ্বারা [বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়োছিল। ॥ ইন্দো-গ্রণকদের আক্রমণ ॥ 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল ভারতে কোন কেন্দ্রীয়শান্ত ছিল না। 
কিন্তু এ সময় মধ্য এঁশয়ার সঙ্গে ভারতের Ties সম্পর্ক স্থাঁপত হয়োছিল। িশেষ 
করে উত্তর-পাঁশচম ভারতে মধ্য এশিয়া থেকে আগত অনেকগনীল রাজবংশ রাজত্ব করে। 

“з প্‌ঃ ২০০ থেকে ভারতে পর পর Sorter বিদেশী আক্রমণ হয়োছিল। প্রথম 
আক্রমণকারাণ ব্যাকাট্রয়াতে বসবাসকারী গ্রীকগণ | 

ইন্দো-গ্রীক বা ব্যাকীট্টরয়ার গ্রকগণ উত্তর-পাঁশচমে াবশাল এলাকা দখল করে TAF | 
শোনা যায় তারা অযোধ্যা ও পাটালপন্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছল। few তাদের 
নিজেদের মধ্যে এক্য না থাকায় দাট রাজবংশকে পাশাপাশি রাজত্ব করতে দেখা TF | 
সর্বাধিক খ্যাতিমান গ্রীক শাসক ছিলেন মিনান্দার। তাঁর রাজধানপ ছল বর্তমান শিয়াল- 
কোটে। তান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করোছিলেন। 

ї শক-আক্রমণ ॥ 

গ্রসকদের পর শকগণ ভারত আক্রমণ করে। ভারতে তাদের আঁধকৃত WOT NF- 
দের তুলনায় বেশী বিস্তৃত ছিল। শকগণ পাঁচভাগে বিভন্ত ভারতে 'বাভন্ন প্রান্তে 
রাজত্ব করে। একটি শাখা আফগানিস্থানে, একাট পাঞ্জাবে, একটি মথুরায়, একটি 
পশ্চিম ভারতে এবং একট দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে রাজত্ব করতো | 

ভারতে প্রবেশ পথে শকগণ বিশেষ কোন প্রাতরোধের সম্মুখীন হয় fal কেবল 
৫৮ O পঢর্বাব্দ নাগাদ উদ্জয়িনীর এক রাজা শকদের বিতাঁড়ত করে বিক্রমাঁদত্য 
উপাধি গ্রহণ করোছিলেন। ॥ পহ]ুব আক্ৰমণ ॥ 


শকদের পর ভারতে আসে পার্খীনয়ানগ্রণ। সংস্কৃতে এরা পহ]ুব বলে উল্লিখিত। 
শক ও গ্রীকদের তুলনায় ভারতে এদের প্রাধান্য ছিল উত্তর পাশ্চম সীমান্ত অণ্চলের 
সংকীর্ণ সীমানায় সীমাবদ্ধ । সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত PRIA রাজা হলেন গণ্ডোফারনেস। 
তাঁর শাসনকালে সেন্ট টমাস ভারতে এসেছিলেন খন্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। শকদের 
মত ARAN কালক্রমে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। 
॥ মৌর্যযগের অবস্থা ॥ 
u সামাজিক ॥ 


ভারতের সামাজিক কাঠামো জাতিভেদ প্রথার উপর নির্ভরশীল। মেগাস্থানস 
তাঁর বিবরণীতে সমাজে সাতাঁট শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনা চর্তৃবর্ণের 
সঙ্গে মেলে না। মেগাস্থানসের বর্ণনা হল বৃত্তি ভীত্তক। তাই অনুমান করা 
হয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং গ্রীক আক্রমণের ফলে মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা 
বহুলাংশে হাস পেয়োছল। সাতবাহন রাজারা যে শক-রাজকন্যাকে বিবাহ করে- 
ছিলেন তা থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই TTA ভারতের 
বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে পাঁরাচত ছিলেন না। ডঃ কোশাম্বী মনে করেন যে জাঁতভেদ 
প্রথার তীব্রতা হাসের ফলে সমাজ জীবনে শৈথিল্য আসে। তা থেকে সমাজকে রক্ষা 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোৌতিক এঁক্য 8৯ 


করতেই অর্থশাস্ত্র কঠোর দণ্ডাঁবাধর কথা বলা হয়েছে। অশোক সমাজে যে সংঘাতের 
কথা বলেছেন তা সম্ভবতঃ নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস। 
[বিশেষ করে বৈশ্য সম্প্রদায় যখন ধনসম্পদ অর্জন করে সামাজিক মর্বাদালভে আঁতশয় 
আগ্রহী হয়ে উঠেছিল তখন সামাজিক সংঘাত স্বাভাবকই Î | 

মেগাঁস্থিনস ভারতে দাস প্রথা ছিল না বলে লখেছেন। কিন্তু অর্থশাদ্তে ও 
অশোকের শিলালাপতে দাসপ্রথার অস্তিত্ব স্বীকৃত। আসলে ভারতে দাসরা ছিল 
গৃহদাস। তাই মেগাস্থানস এদের অস্তিত্ব টের পান নি। সাধারণতঃ যদদ্ধবন্দীরাই 
গৃহদাসে পরিণত হত। অর্থশাস্ত্রে দাসদের নানা অধিকারের কথা বলা হয়েছে। 

মৌর্য যুগে চার প্রকার শাল্মাঁয় বিবাহ এবং চাররকম! অশাস্ীয় বিবাহের প্রচলন 
Fea মেগাঁপ্ধানস বলেছেন বিবাহ নিজ সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ Îr | 
পুরুষেরা বহুবিবাহ 410911 সমাজে নারণর বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না। গ্রীক 
লেখকদের মতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছল। নারীদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ 
করা হত। 

তখন সংস্কৃত ভাষা ছিল উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার বাহন। পাণ্চাল, তক্ষশলা, 
উদ্জাঁয়নী ও বারাণসী ছিল তখনকার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ব্যাকরণ ছাড়া 'চাঁকৎসা- 
арт লোকে শিখতো। 

মৌর্য যুগে বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটলেও TIT ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব 
fea | এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ মৌর্য সম্রাটগণ ধর্মীয় TO নীতি TTT 


করতেন। 

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের উচ্ছবসিত প্রশংসা করেছেন। তারা ছিল 
সং ও পাঁরশ্রমী। দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিলই লা। তাদের প্রধান খাদা ছিল 
চাল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। ধনী ও দরিদ্রের পোশাকে 
স্বভাবতঃই পার্থক্য ছিল। ধনীরা মূল্যবান পোশাক পরতো। অর্থশালী লোকেরা 
সাধারণতঃ শহরে বাস করতো | তারা ছল বিলাসী ও আরাম প্রিয়। অন্যান্য লোকেরা 


বাস করতো জনপদে | п অর্থনৌতিক п 


মৌর্য সমাটদের আয়ের প্রধান উৎসই ছল ভূমি রাজস্ব। মেগাস্থানস জানাচ্ছেন 
ভারতে রাজাই ছিলেন সকল জমির মালিক। জার্মীণ গবেষক রেলারও এই মত সমর্থন 
করেছেন।** কিন্তু ডঃ ইউ. এন. ঘোষালের মতে তখন aia ছিল দুই প্রকারের | 
€১) কৃষকের বংশানডক্রামক মালিকানার জমি । এই জামির জন্য কৃষক রাজাকে ফসলের 
৯/, অংশ কর দিত। (২) সীতা জমি অর্থাৎ যে জমির উপর রাজার মালিকানা । 
কৃষক অংশ ফসল পাওয়ার সর্তে এই জাম চাষ করতো। ডঃ কোশাম্বী ডঃ ঘোষালের 
মতই সমর্থন করেছেন। 
gta রাজস্ব ছিল দুই ধরনের। এক, ভাগ অর্থাৎ কৃষকের মাঁলকানাধীন ভামর 
জন্য রাজা যে কর নিতেন। দুই, বাল অর্থাৎ ভূমি রাজস্বের আঁতীরন্ত কর। এহাড়া 
ছিল জলকর। 
ভুমি রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্রের আয়ের অন্যান্য উৎস হলঃ (ক) 'বাভন্ন শিল্পে Free 
aE কাছ থেকে সংগৃহীত কর (4) বাণিজ্য শুল্ক, (7) ете, (ঘ) খান, বন, 
মাছের ভেরী থেকে আদায়কৃত কর, (ও) পেশা কর, (Б) জানষপত্রের উপর সরকারী 
শুল্ক 1 
8 State ownership of land was an axiom of ancient Indian Public law. 
è —Brelar 


৫০ ভারত কথা 


মেগাস্থানস বলেছেন এই. সময় কৃষকদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু প্রকৃত 
অবস্থা হয়তো তা ছিল না। কারণ মেগাস্থিনস বলেছেন দেশে FÎT হত না। 
অথচ অর্থশাস্তে দক্ষ প্রাতরোধক ব্যবস্থাবলশ 41845 1 

পশুপালন ছিল মৌর্য যুগে একটি অন্যতম জীবিকা । রাজার পাঁতত জাম 
গোচারণ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হত। 

এই যুগে হস্তাঁশল্পের ব্যাপক প্রসার হয়োছিল। হস্তাঁশল্পের মধ্যে প্রধান ছিল 
“লোহা, কাঠ, চামড়া, মাটি, বাঁশ ও পাথরের PET) সোনা ও রূপার অলংকার ?শল্পেও 
চমৎকাদরত্ব লক্ষ্য করা যায়। বয়ন শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগাঁত হয়োছল এই সময়। 
বাংলা, কর্ণাটক, কাশী ও কোংকন ছল দেশের প্রধান প্রধান বস্তু বয়ন কেন্দু। 

এই সময় দেশে রাজনোতিক স্থিতিশীলতা স্থাঁপত হয়োছল, fea শান্তি ও 
শংখলা, উন্নাতি হয়োছল যোগাযোগ ব্যবস্থার। ফলে স্বভাবতঃই শিল্প-বাণজ্যের 
যথেষ্ট wants সম্ভব হয়োছিল। জিনিসপত্রের চাঁহদাও বেড়োছিল অনেক। শল্প- 
বাঁণজ্যকে নিয়ন্ত্রণ ও আঁধকতর লাভজনক করতে শিল্পীরা fates শিল্পে সংঘ গড়তো 
_এমন তথ্যও পাওয়া AA! 

বাণিজ্য চলতো যেমন স্থলপথ ও জলপথে, তেমাঁন ছিল অন্তর্বাঁণজ্য ও বহি- 
ব্ণাণজ্য। лае থেকে মহারাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠান, শ্রাবাঁস্ত থেকে বিহারের রাজগৃহ, 
পাটালপু্র থেকে তামাঁলপ্ত এবং পা্টালপূত্র থেকে তক্ষাশলা পর্যন্ত রাজপথ ছিল। 
এই রাজপথগনুলো ধরেই: চলতো অন্তর্বাঁণজ্য। 

বাহর্বাণজ্যের ক্ষেত্রে তক্ষাশলা ছিল স্থলপথের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। 
তক্ষশিলা থেকে ভারতীয় পণ্য, ব্যাকাট্রিয়া হয়ে কাস্পিয়ান ও ককেশাস 'দিয়ে ইউরোপ 
পেশছে AS! আবার তক্ষশিলা থেকেই কাবুল, কান্দাহার, পারস্য হয়ে পশ্চিম 
এাঁশয়ায় মাল যেত। জলপথে বিখ্যাত বাণিজ্যিক বন্দরগন্ীল হল গুজরাটের ভূগুকচ্ছ, 
মহারান্ট্রেরে সোপারা, কল্যাণ ও বাংলার SAPS! তাণ্রীলপ্ত বন্দর থেকেই দাঁক্ষণ- 
"পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো। 

মৌর্য যুগে বাঁনময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হওয়ায় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসার সহজ হয়েছিল। স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল স্বর্ণ ও 19991 রোপ্য 
TOS বলা হত পান ও থাবক। GI TALS বলা হত কার্ষাপণ। 

এই সময় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগাঁতির ফলে এক নতুন পর্াজপাঁত শ্রেণীর 
উদ্ভব ЖЩ! কৃষির সাহায্যে যারা সমাজে অর্থ, জামি ও প্রাতিপাত্ত ভোগ করতো তাদের 
বলা হত গহপাঁত। বাণিজ্যের দ্বারা যারা সম্পদশালগ হত তাদের বলা হত শ্রেষ্ঠী। 
এরা এত বেশী অর্থশালী হয়ে ওঠে যে পরে fier খাতে মূলধন খাটিয়ে এরা 
মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ করে। এইভাবে মৌর্য যুগেই ধনতান্বিক ব্যবস্থার সূচনা 


৪ ॥ ভারতীয় জন-গোষ্ঠণতে বিদেশ] সংমিশ্রণ ॥ 


মৌর্য met যুগে arity, শক, পার্থয়ান ও কুষাণ জাতির অনুপ্রবেশের 
ফলে ভারতে এক ভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই সর্ব বিদেশগণ উন্নত ভারতীয় 
সভ্যতাকে গ্রহণ করে ভারতীয় মহাজাতিতে সম্মিলিত হয়। সম্মিলত হলেও এই সব 
বিদেশীদের fom, কিছ? বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থেকে যায়। যেমন রাজপুত জাতির মধ্যে 
শক ও হণ জাতির প্রভাব নৃতাত্বকেরা আবিষ্কার করেছেন। আবার িদেশীদেরও 
তীর মানে sete ы! প্রকৃতপক্ষে এভাবেই তো সমন্বয় 

অস্বীকার করা যায় না 'বদেশশদের শোর্যের Sawin সংস্কৃতির মিলনে 
ভারতীয়গণ এক নতুন প্রাণশান্ড লাভ করোছল। а টু 


эта গঠন ও রাজনোতিক একা ৫১ 


ভারতীয় সমাজ বর্ণ প্রথার উপর প্রীতাম্ঠত। OR বিদেশীদের স্থায়ীভাবে 
এদেশে অবস্থানের ফলে জাতিভেদ. প্রথায় এক নতুন সংকট সৃষ্ট হয়। রক্ষণশীলগণ, 
দিজস্বতা রক্ষার তাগিদে সামাজিক 'বাধানষেধ আরো কঠোরভাবে আরোপ করতে; 
উদ্যোগন হয়। তাই রচিত হয় মনুর 194191 “কল্তু ভারত-সংস্কীতর মৌল BÎT 
যেখানে সমন্বয়বাদ সেখানে রক্ষণশীলগণ তাদের স্থাবর ধারণাকে টিকিয়ে রাখতে পারেন 
fa, তাই কালক্রমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাঁপত হয়। বিদেশীগণও ক্ষত্ৰিয় বলে 
পারাচিত হন। রক্ষণশশলগণ তখনো তাদের পাঁতত ক্ষত্রিয় বলে চিহ্নিত করতে চান। 
কিন্তু যাই চান না কেন বিদেশীদের আগমণ ভারতের বর্ণপ্রথার উপর যে এক প্রচণ্ড 
আঘাত তা অস্বীকার করা যায় না। 

п বাহ্ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ॥ 

মৌযোত্তর যুগে বহির্ভারতের সঞ্গো ভারতের যে যোগসত্র স্থাপিত হয়োঁছল তা 
মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ALAS! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অভারতীয় রাজা- 
দের সহায়তায় ব্যবসা সম্প্রসারিত হল অজানা নতুন অগ্চলে। ভারতীয় গ্রীক রাজারা 
পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলৈর সঙ্গে ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন। শক. 
পার্থিয়ান ও কুশানদের শাসনকালে মধ্য এশিয়া TS হল এবং সেই সূত্রে চীনও। 
মশলা ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে রোমানদের আগ্রহ ভারতীয় বাঁণকদের নিয়ে গেল দাঁক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ায় এবং রোমান বাঁণকদের নিয়ে এল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপক,লে। 

রোমানদের অর্থনোতিক প্রভাব দক্ষিণ ভারতেই সবচেয়ে বেশী অনুভূত হলেও 
গ্রক-রোমান চিন্তা ও শিল্পের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল উত্তর ভারতেই বেশী। পণ্য 
বিনিময়ের সূত্রে এল ভাব বিনিময়। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও শিল্পকর্মের মধ্যে এই 
falas প্রয়াস লক্ষণীয়। গ্রীকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ জনাপ্রয় হাচ্ছিল। কারণ 
এই ধর্মের সাহায্যে ভারতীয়. জনগণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ছল যতখানি বর্ণ 
প্রথা দ্বারা আবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাহায্যে তা ছিল না। গ্রীক সূত্রেই ভরাতীয় উপকথা 
ও লোককথা পশ্চিমী জগতে উপনীত হয় এবং তারপর 'বাভন্ন ইউরোপাঁয় সাহত্যে 
প্রচারিত হয়। 

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলেই ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলের 
বিভিন্ন পুশ পড়ে ভারতের ব্যাপক উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, স্ট্রাবোর ভূগোল, 
আরিয়ানের' ইণ্ডিকা. শ্লানির ইতিহাস. টলোমর ভূগোল ইত্যাঁদ। সর্বাধিক প্রভাব 
দেখা গেল শিল্পক্ষেত্রে। ইন্দো-গ্রীক ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে গান্ধার শিল্প। এই 
শিল্পের সূচনা আলেকজান্দরয়ার গ্রীক-রোমান শিল্পরণীত থেকে 1 

সমসামাঁয়ক ভারতীয় চেতনা প্রভাবিত করেছিল পশ্চিম এঁশয়াকেও। এই প্রভাব 
=পণ্টতঃই অনুভূত হয় ম্যানিকিয়ান, নাস্টকৃস ও নয়া প্লেটোবাদীদের মতবাদে। তাই 
দেখা যায় যীশুর জীবনের কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনকেও মিলিয়ে 
দেওয়া হল। ভূমধ্যসাগরীয় Terie ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। বৌদ্ধধর্মও প্রভাবিত হয়েছিল পারস্যের জরথুস্ট্র মতবাদের দ্বারা। ভারতীয় 
ধর্মের কয়েকটি আচার পাশ্চাত্য জগতেও খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন. কঠোর 
তপশ্চর্যা, স্মৃতাঁচহ উপাসনা, জপমালার ব্যবহার | 

প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলেই চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। 
আবার চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাঁপত 
হয়। কেননা এ পথেই চীনে যেতে হত। ব্ৰহ্মদেশ, জাভা, কাম্বোডিয়ায় এই জন্যই 


ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়। 


৫২ ভারত কথা 


u মৌর্য শিল্প ॥ 


ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মৌর্য যুগ এক অবিনশ্বর অধ্যায়। এই সময় 
শশল্প-স্থাপত্যে অসাধারণ অগ্রগাঁতি সম্ভব হয়োছল। ডঃ শাস্ত্রী বলেছেন যে. স্থাপত্য 
ও শিল্পে মৌর্য যুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।৯* ডঃ কোশাম্বী পিন্ধ সভ্যতাকে 
স্মরণে রেখেও বলেছেন যে, ভারত-সংস্কাতির মহামূল্যবান অগা শিজ্প-স্থাপত্য প্রকৃত- 
পক্ষে অশোকের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে।৯ মোঁ্যাশল্পের নিদর্শনগ্ীল হল 
স্তুপ, স্তম্ভ, গুহা, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য। 


» 
— 
| 


СИ 


ow 


অশোক স্তম্ভ চৈত্যগৃহ (মৌর্য যুগ) 


স্তুপ নির্মিত হত সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য। বিখ্যাত সাঁচীর স্তূপ 
অশোকের পরে নির্মিত হলেও সেখানে মৌর্য শিল্পের প্রভাব FD | 


অশোকের ভাস্কর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর নির্মিত ЖЫЗЫП! তিনিই প্রথম 
পাথর খোদাই করে স্তম্ভ তৈরী আরম্ভ করেন। স্তম্ভগ্ল ছিল দীর্ঘ এবং শীর্ষে 
নানারকমের সাজসজ্জা সম্বীলিত। ঘন্টার আকারের বা উল্টানো পদ্ম, অথবা সিংহ- 
মূর্ত শীর্ষে শোভা পেত। চূড়াগ্ীল আলাদা তৈরী করে তারপর স্তম্ভের মাথায় 
বসিয়ে দেওয়া হত। স্তম্ভগাল কিন্তু কোন গৃহ বা প্রাসাদের অংশ হিসেবে Tata 
হয় নি। স্তম্ভগদালর ির্মীণশৈলীতে বিস্মিত ডঃ স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে এগাল 
মসৃণ করার কাজ এতটাই ATH ছিল যে মনে হয় আধ্বীনক সময়েও বোধহয় এতটা 
মসৃণ করা সম্ভব না।» সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ হল গোঁরিয়া নন্দরগড় স্তম্ভ। 
সারনাথের সিংহ শীর্য স্তম্ভ তো খুবই বিখ্যাত। এই স্তম্ভের শাঁর্ষই স্বাধীন 


ae architecture and art the age of the Maurya constituted a notable 
epoch. 

à — Dr. Sastri. 
>> Indian art and architecture, not the least valuable part of Indian cul- 


রন may be said to begin from Ashoka in spite of Indus valley civilisa- 
ion. 


— Dr. Kosambi. 
з The art of polishing was carried to such perfection that it is said 
o have become a lost art beyond modern powers. — Dr. Smith. 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য ৫৩ 


ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে গৃহীতি। মার্শাল বলেছেন শীর্ষে অবস্থিত RE- 
эзге зәт IIIT শান্তর প্রকাশ । . ডঃ স্মিথ প্রাচীন পাঁথবীর কোথাও spy 
মৃর্ত নির্মাণে এর চেয়ে বেশী দক্ষতা দেখতে পান TN 

পাহাড় কেটে গুহা নির্মাণ কৌশলে মৌর্য যুগ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখয়েছে। 
গৃহাগুলি সন্গ্যাসীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত। গয়ার কাছে বারবার NAT, 
সুদাম গুহা, APTS ТЯ গৃহা প্রভাতি অশোকের গুহা শিল্পের চমৎকার নিদর্শন | 

মেগাস্থানস Moa ЖД রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই প্রাসাদ 
ছিল কাম্ঠানার্মত। ফলে এর ধবংসাবশেষও আজ অবশিষ্ট নেই। বহন পরে ফা-হিয়েন 
অশোকের রাজপ্রাসাদের নির্মাণ শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ভরা মন্তব্য করেছিলেন যে 
এমন প্রাসাদ সম্ভবতঃ কোন মানুষের নির্মিত নয়।২২ 

মৃৎশিজ্পেও মৌর্য যুগের উৎকর্ষতা প্রমাণত। কাল রং-এর পালিশ করা উত্তর 
ভারতের মৃৎপান্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই এই শিল্পে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য 


করেছেন। 
মৌর্য যুগের মুদ্রা নির্মাণেও ছিল গ্রীক প্রভাব। কোন কোন মুদ্রায় থাকতো 


সূর্যের foe, যা সার্বভৌমত্বের অথবা চাঁদের চিহ্ন যা মৌর্য বংশের প্রতীক বলে ডঃ 
কোশাম্বী মত প্রকাশ করেছেন। তখনকার মনদ্রায় রাজার নাম বা সন-তারখ উল্লেখ 


করা থাকতো না। 

ধীতহাসিক রমেশ মজুমদার বলেছেন, সামাগ্রকভাবে শান্তিপূর্ণ ও ALT 
পরিবেশে এবং লোকের বিলাসাপ্রয়তায় সংস্কাত ও সাহিত্যের অগ্রগাঁত সম্ভব হয়।২০ 
এই পারিস্থাতই ছিল মৌর্য যুগে, তাই ত্বরান্বিত হয়েছিল শৈল্পিক অগ্রগাঁত। মৌর্য 
শশল্পের প্রধান বৈশিল্ট্যগন্ীল হল, প্রথমতঃ পাথরের চমৎকার ও FART ব্যবহার | 
দ্বিতীয়তঃ শিল্পের ধর্মীয় ТӨГӨ! ভারতে অবশ্য সব সময়ই ধর্মকে ভিত্তি করে 
শশল্পের বিকাশ হুয়েছে। ধমাঁয় বিষয়কেই শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা 
হয়েছে। তৃতীয়তঃ জীবনের যা কিছ; উপভোগ্য তাকেও একই সঙ্গে শিল্পে স্থান 
দেওয়া হয়েছে মৌর্য যুগে! প্রাসাদ ইত্যাদির নির্মাণ কৌশলে ও ARTO এই সত্যই 
প্রকাশিত! ন হলো মৌর্য শিল্পে বিদেশী প্রভাব কতটকু। এ সম্পকে নানা মুনির 
নানা মত। মার্শাল বলেছেন, মৌর্য SRA একই সঙ্গে দুটি ধারা বহমান। একাঁট 
ধারা সম্পূর্ণ ভারতীয় যার প্রকাশ ঘটেছে পারখাম শৈলীর OTS | দ্বিতীয়টি 
হল পারাসিক ও গ্রীক প্রভাব যার বাহঃপ্রকাশ হল সারনাথ স্তম্ভ। অনেকে পাটলী- 
পুত্রের কাঠের রাজপ্রাসাদ নির্মাণে পারাঁসক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন৷ তাদের মত হল 
অশোকের প্রাসাদও পারাসিক সমাট দরায়ূসের প্রাসাদের অনুকরণে ননার্মত। অশোকের 
স্তম্ভালাপও নাকি পারাঁসক অনুকরণ। এমন fe সারনাথের স্তম্ভ চূড়ায় নাত 
ঘন্টার অন্করণও নাক পারাঁসক ভাস্কর্যের অনুকরণ 


২১ It is difficult to find in any country an example of ancient animal 
sculpture superior to or even equal to this beautiful work of art. 
— Dr. Smith. 
за No human hands of this world could accomplish this. 
—FaHien, 
зо A life of ease and luxury is favourite for the growth of art and litera- 
ture and the period under review witnessed remarkable progress of 


both. 
— В. С. Majumdar. 


@8 ভারত কথা 


feng ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল এই মত স্বীকার করেন৷ 
all তাঁর আঁভমত হল মৌর্য শিল্পে আর্য ও অনার্য রীতির সবামশ্রণ' ঘটেছে। সার- 
নাথের স্তম্ভচূড়ায় যাকে ঘণ্টা বলা হয় তা হল প্রকৃতপক্ষে উল্টানো পদ্ম, যা হল ভগ- 
বান foes নীল পদ্মের প্রতীক। পারাঁসক স্তম্ভগীল falas হত কোন অন্রালকার 
©з] হিসেবে। larg অশোকের স্তম্ভগনীল একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই পারাঁসক 
FSO পৃথক কোন ব্যবহার ছল না। কিন্তু অশোকের স্তম্ভগুল বিশেষ উদ্দেশ্যে 
নামতি ও ব্যবহৃত ১ 

সতরাং বলা যায় বিদেশী 95 দ্বারা অনপ্রাণত হলেও মৌর্য শিল্প ছিল 
সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক উন্নত। বরং বিদেশ 995 ও পদ্ধ- 
শতকে গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পী তাকে এমনভাবে আত্মস্থ করোঁছল যে স্বকীয় 
takes সম.জ্জব্ল সম্পূর্ণ OT এক ভারতীয় শিল্পের জন্ম হয়োছল মৌর্য যুগে 1 

॥ কুষাণ সাম্রাজ্য ৷৷ 
п কুষাণ জাঁতর উৎপাঁত্ত ও ভারতে আগমন U 


slat ঞাঁতহণীসক সমা-ীশয়েন-ও পান-কুর রচনা থেকে জানা যায় কুষাণরা ছিল 
যাযাবর ইউঁচি জাতির শাখা । ইউচিগণ প্রথমে পশ্চিম চীনে বাস করত। সেখান 
থেকে 'িতাঁড়ত হয়ে তারা আরো পশ্চিমে ইসিককুল হ্রদের তারে উপনীত হয়। 
এখান থেকে ইউচিদের একাঁট শাখা দক্ষিণাঁদকে যাত্রা করে। কিন্তু মূল শাখা 
আরো পশ্চিমে শিরদারয়া উপত্যকায় এসে পেশছায়। সেখান থেকে তারা আরো অগ্র- 
সর হয়ে শকদের বতাড়িত করে ব্যাকাট্রয়া দখল করে। 
বযাকাট্রিয়াতে বসবাসকালেই ইউচিগণ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে। কিন্তু তাদের 
এঁক্য বিনষ্ট হয়ে তারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে TAL পরে TE KE ৩০ অব্দ নাগাদ 
এই পাঁচটি শাখার একটি শাখা কুষাণ শাখার নেতা FET কদাঁফসেস 8915 জাতিকে 
এক্যবদ্ধ করেন এবং কুষাণ রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। 
॥ FT কদফিসেস ৷ 
ইউচি জাতিকে এক্যবদ্ধ করার পর কুজ্‌ল পার্থিয়া, কাবুল, পেশোয়ার ও কাশ্মীর 
জয় করেন। তানি ভারতের আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবে উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের কিছ অংশ জয় করে নেন। তান দীর্ঘ আঁশ বৎসর রাজত্ব করেন। 
তাঁর কিছু মুদ্রায় তাঁকে ‘সত্যধর্মাসস্থিত’ বলা হয়েছে। এর থেকে ধারণা হয় তান 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ॥ faa কদাঁফসেস ॥ 


কুজল কদফিসেসের মৃত্যুর পর তাঁর one বিম কদাঁফসেস সিংহাসনে বসেন। স্টেন 
'কোনোর মতে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বম কদাঁফসেস সিংহাসনে বসেন এবং সেই সন থেকে 
শকাব্দ প্রবর্তন করেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী বলেন শকাব্দ সম্ভবতঃ কনিক্ক প্রবর্তন 
করোছলেন। 

far তক্ষাশলা ও পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। নিম্ন সিন্ধু অণ্চলে তাঁর মূদ্রা পাওয়া 
শগয়েছে। মথুরায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর aie! এর থেকে মনে হয় এ দুই অণ্চলও 
তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত far চৈনিক এঁত্হাসিক ক্যান ইর মতে বম কদাফসেসই 
প্রথম কুষাণ যিনি ভারত জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য এশিয়ার তুকাস্থান থেকে গঙ্গার 
উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত িল। 

“তাঁর শাসনকালে চীন ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাঁণজ্যের ব্যাপক বিস্তার হয়ে- 
fea রোমলা থাপার বলেছেন যে রোমান স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে বম ITT প্রব- 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক Әу সরি ee 


wa করায় বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক হয়োছল।: С. 
॥ কনিষ্ক ৷ : 
দশর্ঘকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল বম কদাঁফসেসের পর কুষাণ সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা 
দেয়। কনিচ্ক ক্ষমতায় এসে সেই ভাঙন রোধ করেন এবং সাম্রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও 
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। মনে করা হত. কাঁন্ক দিম কদফিসেস বংশজাত ছিলেন না, 
{তান কুষাণ ITT এক ভিন্ন বংশের শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু সাম্প্রাতক গবে- 
IMA ফলে এই ধারণা সম্পর্কে সংশয় দেখা -দিয়েছে। বর্তমানে মনে করা হয় কানম্ক 
কোন ভিন্ন বংশজাত ছিলেন না, তান ছিলেন বিম কদফিসেসেরই উত্তরাধকারী। 
স্বভাবতঃই সে ক্ষেত্রে কনিচ্ক উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের আধিকারী 
হন। কিন্তু কনিচ্ক সেই সাম্রাজ্যের সীমা আরও বিস্তৃত করেন। তাঁর শিলালাঁপ, 
মুদ্রা ও thine এঁতিহাসিকদের বিবরণ থেকে তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গান্ধার তাঁর আঁধকারে ছিল। পূর্ব ভারতে 
সারনাথ, বারাণসী, অযোধ্যা ও মথনরা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছল। অনেকে মনে 
করেন পাটালপন্ত্র, পশ্চিমবাংলা এমন fe Siva তাঁর অধিকারে ছিল। পাশ্চম- 
ভারতে শক অধিকৃত মালব সৌরাম্ট্র তান দখল করতে পেরোছিলেন কিনা তা নিয়ে 
{বতর্ক আছে। মধ্য ভারতে সাঁচী প্রভৃতি অণ্চলে তাঁর অধিকার প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ 
উত্তরে কাশ্মীর তাঁর দখলে ছিল। সামাগ্রকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর যে রাজ্য- 
সামা স্নিশ্চিতভাবে স্থির করা যায় তা হল পূর্বে বারাণসী ও সারনাথ, পাঁশ্চমে সিন্ধু 
উপত্যকা, দক্ষিণে সাঁচী ও উত্তরে কাশ্মীর і ৮ গা 
ভারতের বাইরে তাঁর সাম্রাজ্যের পাঁরধি সম্পর্কে ; 
বলা যায় যে তাঁর আঁধকারে ছিল ব্যাকট্িয়া, কাশগড়, н 
খোটান, ইয়ারখন্দ, পামীর wea ও চীনা তুকাঁস্থানে 
fou, অংশ এবং প্রায় সমগ্র আফগানস্থান। তা হলে 
অক্ষ নদীর উপত্যকা থেকে ভারতের গালোয় উপত্যকা 
পর্যন্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর এই সাম্রাজ্যে সমবেত হয়ে ছল নানা 
ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী। তাই তান ক্ষব্রপ-বা স্থানীয় শাসনকর্তাদের সাহায্যেই 
দেশ শাসন করা অনেক a fa মনে করোঁছলেন। 


॥ কানক্ষের শাসনকালের সময় ॥ 


কাঁনক্কের শাসনকাল ঠিক কখন থেকে আরম্ভ হয় তা নিয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে নানা : 
মতপার্থক্য | কনিচ্কের সময়ের যে সব fall ও ЭП পাওয়া গিয়েছে সেগালর ব্যাখ্যা 
নিয়েও মতাঁববোধ থাকায় কানচ্কের শাসনকালের সময় নির্ণয় আরও জটিল হয়ে 
উঠেছে। 

fad, ক্যানিংহাম প্রভৃতি পাণ্ডতেরা বলেন কানচ্ক যে অন্দ প্রবর্তন করেন তার 
আরম্ভ ৫৮ AE ATH থেকে। এই মত মেনে দিলে দেখা যায় কাঁনচ্ক ছিলেন বম 
কদাঁফসেসের OT | কিন্তু অন্যত্ৰ দেখা যাচ্ছে কাঁনচ্ক সারনাথ অবাঁধ আঁধকার 
করোছলেন। অথচ বিম কদাঁফসেসের রাজাসামা গান্ধার পর্যন্ত যে ছিল তা স্বীকৃত। 
তাহলে TAT কিছুতেই বিমের TOY হতে পারেন না। তাছাড়া FT ও TH 
কদফিসেসের মুদ্রায় যেখানে শক প্রভাব সেখানে কাঁনচ্কের মুদ্রায় রোমান প্রভাব। OM 
পার তক্ষশিলায় খননকার্ষে কাঁনচ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে মাটির উপরের স্তরে, আর 


কাঁণচ্কের মরা 


৫৬ ভারত কথা 


কদফিসেসের মুদ্রা মাটির নীচের স্তরে। সুতরাং এই সব তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে কনিভ্ক ছিলেন বিম কদফিসেসের PTO সম্রাট । আর তাহলে ৫৮ ЕЯ 
পূর্বান্দের সঙ্গে কনিচ্কের কোন সম্পর্কই ছিল না। 

মার্শাল, সেটন কোনো. স্মিথ প্রভৃতি চীনা সূত্র ও তক্ষাশলার খননকার্য থেকে এই 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কনিচ্কের শাসনকালের সূচনা ১২৫ থেকে ১২৮ NOTA 
মধ্যে । 

কিন্তু মার্শাল ইত্যাদির আভমতও অগ্রাহ্য করেছেন ডঃ হেমচন্দ্র রায়চোধৃরণী ৷ 
তাঁর ÎT হল, রাদ্রদামনের জ.নাগড় লিপ থেকে জানা যায় যে তান নিম্ন সিন্ধু 
অণ্চলে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর রাজত্বকাল নিশ্চিতভাবে ১৩০ থেকে ১৫০ খষ্টাব্দ। 
আর তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন রাজা । তাহলে À সময় কাঁনচ্ক PLOR সম্রাট 
হতে পারেন না। তাছাড়া এ সময়ে কোন রাজা নতুন WT প্রবর্তন করেন 191 1995 
কানি্ক যে এক নতুন অব্দ প্রবর্তন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মার্শালের 
বন্তব্যের যে মূল উপাদান চৈনিক সূত্র তা-ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং 
মার্শালের অভিমত প্রশনাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না। 

এীতহাঁসক রমেশ মজুমদারের মতে কনিচ্কের শাসনকালের সূচনা ২৪৮-৪৯ 
TOTTI এই তারিখ ধরলে কনিচ্কের বংশধর বাসুদেবের শাসনকালের সূচনা হয় 
৩৪৮ OTT | কিন্তু ততাঁদনে TS শাসনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া গৃপ্ত- 
বংশের আগে AAT রাজত্ব করতো নাগবংশ। AON বাসুদেব কিছুতেই তৃতীয় বা 
চতুর্থ শতকে আসতে পারেন না। একারণেই এীতহাঁসক মজুমদারের মত গ্রাহ্য হয় 


fa 
ОТА জলের sient ee eer eee ы ч 


এবং Ф তারখেই শকাব্দ প্রবার্তত হয় বলে অভিমত দিয়েছেন। ১৯১৩ সালে লণ্ডনে 
ভারততত্্ববিদগণের সম্মেলনে ফাগর্যসনের অভিমতকেই সমর্থন জানানো হয়। এই মতের 
সমর্থক ডঃ AMAT, ওল্ডেনবার্গ eave! এই মতের বিরোধাদের প্রধান ate 
হল কনিচ্ক কুষাণ হয়েও তাঁর প্রবর্তিত অব্দ শকাব্দ কেন হবে? এই TTT খণ্ডন 
করে বলা হয় কুষাণদের উপর শকদের প্রভুতুঃপ্রভাবের ফলেই এরকম নামকরণ। 

১৯৬০ সালে ভারততত্বীবদদের দ্বিতীয় সম্মেলনে রুশ পণ্ডিত ডঃ গোবেল 
দেখিয়েছেন SAT প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। ডঃ দানি কনিক্কের মুদ্রা নানা- 
ভাবে পরাক্ষা করে একই মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ ব্যাসামও ৭৮ খ্টাব্দকেই কনিচ্কের 
শাসনকালের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 

॥ কনিৎ্ক ও বৌদ্ধধর্ম | 


কনিচ্ক ছিলেন জন্মে বিদেশ, গ্রহণে ভারতীয় আর বিশ্বাসে বৌদ্ধ। ডঃ রায়- 
করেছেন। 

fera আভযানকালে কনিক্ক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষের সান্নিধ্যে 
আসেন। অশ্বঘোষের প্রভাবেই তানি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ হলেও তান 
গ্রীক দেবদেবীর aie পাওয়া গগয়েছে। এটা তাঁর পরমত-সহিষ্ণতার পাঁরচায়ক। 

বৌদ্ধ হিসেবে কাঁনচ্কের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল এই ধর্মের মতভেদ দূরীকরণে 
সক্ৰিয় উদ্যোগ গ্রহণ। এই উদ্দেশ্যেই [তানি কাশ্মীরে মতান্তরে জলম্ধরে এক বৌদ্ধধর্ম 
সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনেই বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ জ্যানীর্দষ্টভাবে 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য ৫৭ 


গ্রহণ করা হয়। এই মতবাদ বদদ্ধের দেবত্বে বিশ্বাসী, তাই আরম্ভ হয় বৃদ্ধের 
a Tore | 

শুধু মতপার্থক্য দূরীকরণ নয়, মহাযান মতবাদের প্রচারেও কনিক্ক প্রশংসনীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। [তানি তাঁর রাজধানী RTT বা পেশোয়ারে এক বহুতল 
চৈত্য নির্মাণ করেন। এই চৈত্য ছিল ভুবন বিখ্যাত। সম্ভবতঃ গ্রীক স্থপাত এজোসলাস 
এই চৈত্যের নক্সা তৈরী করেছিলেন। হিউয়েন সাং ও আলবেরুনী উভয়েই এই 
চৈত্যের উল্লেখ করেছেন! 

কনিচ্ক ভারত ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে leg ব্যবস্থা নেন। ফলে 
এই সময় মহাযান মতবাদ ভারতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ভারতের বাইরে খোটান, চীন, 
জাপান ও কোরিয়ায় এই মতবাদ বিস্তৃত হয়েছিল। মহাযান মতের প্রভাবে NAA- 
শিল্পের исе বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কেননা ব্যাপকভাবে TET নির্মাণ আরম্ভ 
হয়। তক্ষশিলা, কাশ্মীর ও মথুরায় কনিষ্ক অনেক চৈত্য নির্মাণ করেন। 

п tie ও ভারতীয় সংদ্কৃতি ॥ 

গুপ্তযুগে ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে যে নবজাগরণ হয়েছিল তার পথিকৃৎ 
হিসেবে কনিত্ককে' চিহিত করা যেতে পারে। 

প্রথমতঃ SAAT সংস্কৃতভাষা যেভাবে উপোক্ষত অনাদূত ছিল তা থেকে À 
ভাষাকে পুনরায় নিজস্ব মর্যাদায় প্রাতিষ্ঠিত করেন কানিচ্ক। মহাযান মতবাদ এই 
ভাষাতেই গ্রথত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানীগণীর সমাদরে কানিচ্ক যথেষ্ট আন্তাঁরক ছলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত 
অশ্বঘোষ, দর্শীনক নাগাজর্বন, রাষ্ট্রনীতিবিদ মাথর, বৌদ্ধ পণ্ডিত বসহামন্র, চিকিৎ- 
সক Б কনিচ্কের অবারিত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। অন*বঘোষ ছিলেন বিখ্যাত 
TBO রচাঁয়ত। তানি জাতিভেদকে আক্রমণ করেও গ্রন্থ রচনা করেন। 

তৃতীয়তঃ শিল্প-স্থাপত্যের অনুশীলনেও কনিচ্কের শাসনকাল ÎNAT | 
ভাস্কর্ষে এই সময়ে সারনাথ, মথুরা, অমরনাথ ও গান্ধর এই চারটি পৃথক পদ্ধাঁতর 
সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে গান্ধার পদ্ধতি সবচেয়ে বিখ্যাত। অসংখ্য স্তূপ নির্মাণে এই 
সময়ের স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া 4191 পুরুষপ্রের Cow এই যুগের স্থাপত্যের 
এক চমৎকার নিদর্শন। পন্রুষপদুর ছাড়াও তক্ষাশলা ও মথুরাকে কানিচ্ক নয়নাভিরাম 


শহরে পারণত করোছলেন। 
॥ কুষাণ যুগে বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ | 


TERT নেহরু বলেছেন কুষাণ সাম্রাজ্য এক শাল জলস্তম্ভের মত একাঁদকে 
গ্রঁক-রোমান, অন্যাদকে চীন জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন «ПЫЗ এই 
মন্তব্যে কুষাণ যুগে বিদেশের সঙ্গে ভারতের বিস্তৃত যোগাযোগের AES 81975 
পাওয়া যায়। 

চীন ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে কৃষাণদের বাঁণাঁজাক সম্পর্ক স্থাঁপত হবার ফলে 
উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্যবসায়ীগণ পাঁশ্চম এশিয়া ও "সায়া 
থেকে ভারত, চীন ও মধ্য এশিয়ায় যাতায়াত করতো । ভর তর TN বন্দর থে-কও 
পশ্চিম এশিয়া ও রোমান সাম্রাজোর ACT বাণিজ্য চলতো। Tee; প্রদেশের বন্দর- 
FR ছিল এ সময় খুবই TAA | 


+s Kushana empire sat like a colossus astride the back of Asia, in be- 
tween the Greeko-Roman world of the West, the Chinese world in the 
East and the Indian world in the South. —Jawaharlal Nehru. 


৫৮ ভারত কথা 


মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো স্থলপথে eT আঁতব্রম করে। ফলে তখন 
তক্ষাশলা খুবই TAT বাযাণাজ্যক কেন্দ্রে পরিণত হয়োছল। তক্ষাশলা ছাড়া 
আরেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল খোটান। 
* কুষাণ যুগে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও ভারতের ব্যপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। 
এই অণ্চলে আরকামেডু ছল বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। অন্য বিখ্যাত 
বন্দর হল কাবেরীপট্রম ও তামালগ্ত। 

॥ কুষাণযুগের সাংস্কাঁতক TAT ॥ 

কুষাণ সংস্কৃতির মূলকথা হল স্বাজ্গীকরণ। fates ধরনের মানুষ নিয়ে গাঁঠিত 
fea কুষাণ সাম্রাজ্য । তাই স্থানীয় OT রক্ষা করেও কুষাণ সংস্কাঁত প্রধানতঃ 
аең প্রীতহ্যের সমন্বয়ের 'ভীত্ততেই গড়ে উঠোঁছল। পারস্পারক আদান-প্রদানের 
মধ্য দিয়ে এই সময় ভারতের মিশ্র FÎT এক নতুন এশবর্য লাভ করোঁছল। 

রাজনৈতিক দিক থেকে কুষাণ সাম্রাজ্যের গঠন লক্ষণীয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ, 
উত্তর-পশ্চিম ভারত এমন 19 মধ্য এঁশয়া পর্যন্ত ববদ্তৃত ছিল কুষাণ সামাজ্য। এই 
fena এলাকা ছিল সূশাঁসত। ফলে এতকাল ধরে ভারতবর্ষ রাজনৌতক দক থেকে 
যে বিচ্ছিন্ন ছিল তা দূর হয়ে বাহির্জগতের সঙ্গে ভারতের Talay সম্পর্ক স্থাঁপত হল। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার এই সম্পর্কের সম্প্রসারণেও বশেষ সহায়তা করোছিল। 

ধর্মীয় দিক থেকে কুষাণযুগের অবদান আবস্মরণীয়। মহাযান মতবাদের উদ্ভবের 
ফলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন সম্প্রদায় অধযাষত 
কুষাণ সাম্রাজ্যে মহাযান মতবাদ ছিল সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং এই মতবাদই মধ্য ও পর্ব 
এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কজে করেছিল। সমন্বয়বাদী 
কুষাণ সম্ভাটগণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ছিলেন পরমত ЯЙ! তাঁদের এই miD- 
ভঙ্গণ সাম্রাজ্যের গঠনগত' দিক থেকেও যথেষ্ট উপযোগা ছিল। 

শিল্পে-স্থাপত্যেও কুষাণযূগ অমরত্ব অর্জন করেছে। স্থাপত্যাশল্প ছিল মূলতঃ 
মান্দির ও বিহার কোন্দ্রক। কারণ এ যুগের ভারতীয় ও বৈদেশিক শচ্পীগণ ধমায় 
অনপ্রেরণাতেই শিল্প সৃষ্টি করেছেন। কুষাণযুগের ভাস্কর্য বলতে প্রধানত গান্ধার 
শিল্পরীতিকেই বোঝায়। তাছাড়া মথুরা অমরাবতাঁ ও মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়াতে fate 
শিল্পরণীতি গড়ে উঠোঁছিল। বৃদ্ধের জীবনকেন্দ্রিক গান্ধার ভাস্কর্যে বৈদেশিক প্রভাব 
থাকলেও দেশীয় Give যে উপোক্ষিত নয় তা অনক্বীকার্য। gear শিল্প ধর্ম 
নিরপেক্ষ বিষয়ও গৃহীত হয়েছে। অন্যাদকে অমরাবতীর শিজ্পরীতি ছিল একান্ত- 
ভাবেই স্থানীয়। সম্প্রাত সোভয়েট রাশিয়া ও আফগানিস্থানের কয়েকটি স্থানে 
ভাস্কর্ষের যে নতুন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে ঞাঁতহাসিকেরা তাকে বলেছেন TTT 
үт কারণ এই শিল্প গান্ধার, মথুরা এমন fe aT ও ate রশীত থেকেও 


1 
‚ কুষাণ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নীত হয়োছিল। এই উন্নাতিতে সর্বাগ্রে 
স্মরণীয় হলেন একাধারে কি নট্যকার ও দার্শীনক অশ্বঘোষ। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত 
সংণ্ট হল বৃদ্ধ চাঁরত। তাঁর দার্শীনক চিন্তার মূল কথা হল চরম সত্যের সংজ্ঞা 
ee a a অ*বঘোষের পর অপর উল্লেখযোগ্য নাম হল নাগাজ্কন। তান 
soe ar | তাই বলা হয় তাঁর মাধ্যমে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে 
ভেষজ 'বজ্ঞানেও কুষাণ ару বিশেষ সাফল্য লাভ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 


হল চরক ও সশ্রতের 
নি নাম। তবে এরা ঠিক কোন সময়ের লোক' ছিলেন তা নিয়ে 


ee On 


aw 


— - 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনোতিক এক্য es 


॥ সাতবাহন ATES ৷৷ 
সাতবাহন সাম্রাজ্যের এঁতিহাসিক TAT ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ গোপালাচারী বলে- 
ছেন যে মোঁযগণই প্রথম ভারতের সাংস্কতক এঁক্যকে রাজনোৌতক এঁক্যের সঙ্গে যুক্ত 
করেন। এর OT FOY হল সাতবাহন সাম্রাজ্যের ৷ 
সাতবাহনগণ প্রথমে ছিলেন মৌর্য সম্রাটদের কমচারী। পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের 
পতন হলে তারা দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পুরাণের বর্ণনা 
অনুসারে অন্ধঃজাতীয় GRY সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের 
তৃতীয়.রাজা প্রথম AOF তাঁর রাজ্য বহ: দূর বিস্তৃত করোছলেন। দাক্ষিণাত্যের 
উত্তর ভাগ অর্থাৎ নর্মদা উপত্যকা, বিদর্ভ ও পশ্চিম মালব তাঁর সাগ্রাজ্যভুন্ত ছিল। 
fea পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্য। ডঃ হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী বলে- 
ছেন যে প্রথম সাতকণ্ণ'র নেতৃত্বে গোদাবরীর উপত্যকায় একটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। 
এই সাম্রাজ্য আয়তন ও শান্তর দিক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার শৃঙ্গ সাম্রাজ্য ও পণ্টনদের 
গ্রীক সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। 
কিন্তু প্রথম OTT পর শক জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত সাতবাহনগণ পশ্চিম 
দাক্ষিণাত্যের উপর দখল হারিয়ে পূবাঁদকে' অন্ধুদেশে সরে আসতে বাধ্য হন। শকগণ 
সাতবাহনদের বিতাড়িত করে মহারাষ্ট্রের উত্তর ভাগ দখল করেন। 
॥ গোঁতমীপাত্র সাতকণর্ঁ 1 
শক আক্রমণ 1945 সাতবাহনদের যান পুনরায় নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করোছলেন তিনি হলেন সাতবাহন রাজবংশের AMS রাজা গৌমতীপনুত্র METTY | 
তাঁর সম্পকে জানতে তিনটি িলালাঁপ বিশেষ সাহায্যকারী । একট তাঁর শাসন- 
কালের অষ্টাদশ বর্ষে রচিত। এটি নাসিক {লিপি নামে পাঁরচিত। দ্বিতীয়া শাসন- 
কালের ংশ বংসরে মাতা গৌতমী বলগ্রীর সঙ্গে ET Aw! তৃতীয়াট হল 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । এট নাসিক প্রশস্তি নামে পরিচিত। FT মৃত্যুর পর তাঁর 
মাতা এটি রচনা করেন.। তাই এটি পঢত্রহারা মাতার পাত্রের সমাধি ভাষণ বলে বার্ণত। 
এরীতহাসিক গুরুত্বের দিক' থেকে এই শিলালিপি খারবেলের STOR লেখ, TA- 
দামনের SANG লেখ বা সমদ্রগপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়। 
গোতমীপনত্রের রাজত্বকালের সময় নির্ধারণের প্রধান উপায় হল শক "ФЕЯ নহ- 
পনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের তারখ। শক' লিপি থেকে জানা যায় ১২৪-২৫ ACH 
নহপানের সঙ্গে গৌতমীপনুত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। নাসিক প্রশা্তিতে উীল্লাখত আছে যে 
এই ary হয়েছিল গোতমীপনত্রের রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষে। তাহলে ১২৪-১৮ 
অর্থাৎ ১০৬ UT নাগাদ গোঁডম [সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালের 
স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলা যাম যে তিনি তাঁর জীবনের শেষ শিলালাঁপটি শাসনকালের 
চতুধর্বংশ বর্ষে মাতা; Жз যুন্তভাবে রচনা করেন। এরপর তান আর বেশীদন 
জীবিত ছিলেন না। সৃতরাং যাঁদ তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়ে থাকে ১০৬ OTT তাহলে 
তাঁর শাসনকালের স্থায়িত্ব ছিল ১৩০ খন্টাব্দ পর্যন্ত। 


দেওয়া হয়েছে। তিনি নহপানকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করেন। তান 
শকদের আঁধকার থেকে TT, গ:জরাট, 'মালব, বেরার ও উত্তর কোক্কন দখল করেন! 
নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে তান KITT থেকে পাঁশ্চমঘাট পর্বতমালা পযন্ত 


বিস্তৃত বিশাল WITT অধা*বর TRC | 
মাসি ্রশাস্তিতে তাঁকে 'শক-যবন-পল্পব-নিসূদন" বলেও আঁতীহত করা হয়েছে। 


৬০ ভারত কথা 


FAT বলতে বোঝায় গ্রীক এবং পল্লব বলতে পার্থিয়ানদের বোঝায়! কিন্তু গ্রীক ও 
পার্থয়ানদের সঙ্গে গৌতমীর সংঘর্ষের কোন 1ববরণ পাওয়া যায় ATI শকদের সঙ্গে 
সংঘর্ষে শকদের অন্যতম শাখা ক্ষহরত শাখার শাসক নহপানকে তানি নিঃসন্দেহে 
পরাজিত করোছিলেন। কিন্তু শকদের অন্য একটি শাখা কা্দমক শাখা গোঁতমীপাত্রকে 
পরাজিত করোছিল। উলোমর রচনা ও জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় এই 


করেন নি। কারণ গোঁতমী শক আক্রমণের তাণ্ডব থেকে অব্যাহাত পেতে নিজ 
EET সঙ্গো রদ্দ্রদামনের কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহ তদানীন্তন পারবর্তনশশল 
সামাজিক ব্যবস্থারও এক প্রমাণ। কারণ ব্রাহ্মণ সাতবাহন যখন এক শক. কন্যাকে গ্রহণ 
করেন তখন তা সামাজিক বিবর্তনেরই Sens দেয়। এই বিবাহের মধ্য ?দয়ে- শক- 
দের ভারতীয়করণের যেমন সূচনা তেমনি এক ব্রাহ্মণ সন্তানের ভিন্ন অনার্যের কন্যাকে 
গ্রহণ জাতিভেদ প্রথার sine শোঁথিল্যেরই এক উদাহরণ | 

নাসিক প্রশাস্তিতে গৌতমীপন্ত্র কেবলমাত্র একজন যোদ্ধা হিসেবেই নয়, একজন 
যথার্থ সংস্কারক বলেও বার্ণত হয়েছেন। ডঃ গোপালাচাঁর এই আঁভমত দিয়েছেন 
যে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির ক্ষেত্রেই গৌতমীপূত্র আধকতর স'ফল্য লাভ করেছেন। নাসক 
প্রশস্তি অনুসারে তিনি ক্ষত্রিয়দের অহংকার চূর্ণ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ ও নিম্মতম 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় উদ্যোগ হয়োছলেন। বর্ণাশ্রম প্রথার সংরক্ষণে তান আগ্রহী 
ছিলেন। তিনি ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্ঠপোষক হওয়া সত্তেও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পকে ছিলেন 
উদার মনোভাবাপন্ন। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তানি শাস্ত্রীয় আইন ও মানবতাবাদের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসেরই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর রাজস্ব- 
সংস্কার ব্যবস্থার মধ্যে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার পূণার্বন্যাস করে দরিদ্র শ্রেণীর উপর 
করভার লাঘব করেন। 

Toi পর তাঁর পাত্র বশিষ্ঠিপুত্র পলুমায়ির শাসনকালেও সাতবাহনদের 
মর্যাদা ও প্রতিপত্তি wae ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই দ্রুত সাতবাহনদের ক্ষমতার 
অবক্ষর হতে থাকে। ॥ TS সাম্ৰাজ্য ॥ 


মৌর্য যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের স্বগ্নেরও 
অবসান হল না, বরং দীর্ঘকাল যাবং 'বাভন্ন রাজবংশ সেই CSOT ?িরবচ্ছিন্নভাবে করেই 
গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গঢ়’ত বংশের সূচনা সেই 
স্বপ্নের আংশিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল। কারণ এ্রীতহাঁসক রোগিলা থাপারের 
মতে কেন্দ্রীয় শাসন যদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক হয় তবে TG যুগও মৌর্য 
বুগের সাফল্য লাভ করতে পারে নি।২* তবে ভৌগোিক পরিধি যাঁদ সাম্রাজ্যের 
পরিচয়জ্ঞাপক হয় তাহলে গুপ্ত যুগ অনেকটাই সফল হয়োছল। 

অথচ ভারতের ইতিহাসে яу যুগ ЧЇ যুগ বলে চিহিত। কিন্তু এই যুগ 
সীমাবদ্ধ ছিল কেবল উত্তর ভারতেই। কোন কোন এঁতিহাসিক গুপ্ত যুগকে বলে- 
ছেন সুবর্ণ যুগ । অদ্বীকার করা যায় না গ:প্ত শাসনকালেই ভারতে হিন্দু সংস্কাত 
প্রবলভাবে প্রাতিষ্ঠালাভ করেছিল। 

॥ O বংশের উদ্ভব ॥ 

ভারতের ইতিহাসে গর্ত যুগের উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এীতিহাসক 

TAS «эшта. ডঃ গয়াল প্রভাত বলেছেন যে, মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে ভারতে যে 


за Centralized control, an essential of an imperial structure was not 
fully realised in the Gupta Government as it had been under the 


Mauryas. — Romila Thapar. 
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বৈদোশক আক্ৰমণ ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছিল গুপ্ত যুগের উত্থান হল তারই 
বিরুদ্ধে এক প্রাতিবাদ। কিন্তু গুপ্ত শাসনের সূচনায় কোন জাতীয় চেতনা যে কাজ 
করে নি তা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ তখনো জাতীয় চেতনার কোন ধারণা 
জন্মলাভ করে 191 তবে তখন উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকাকে কেন্দ্র করে এক 
নতুন রাজশান্তর জেগে ওঠার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। মগধ ও উত্তর-পশ্চিম অণ্চল 
তখন বিদেশী শাসনাধীন। ois গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল অতিশয় উর্বর এবং 
STAT সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। 

এই পাঁরাস্থাততেই ডঃ কে. পি. জয়সোয়াল এলাহাবাদকেই গৃগ্তদের আদ বাস- 
স্থান বলে WSS করেছেন। তবে তাঁদের বংশপারিচয় সম্পকে বিতক“ আছে। কারো 
মতে তাঁরা ছিলেন জাঠ, কারো মতে তাঁরা ছিলেন ‘ধারণ’ গোত্রের লোক। কারো 
মতে ব্রাহ্মণ | 

গ:প্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীগঃপ্ত। তিনিই প্রথম তাঁর স্বাধশন রাজ্য স্থাপন 
করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন ঘটোৎকচ গুপ্ত। উভয়েরই উপাধি ছিল 
মহারাজা । সম্ভবতঃ তাঁরা ছিলেন সামন্ত রাজা । কিন্তু তাঁদের সম্পকে বিস্তৃত 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ॥ প্রথম GTS ॥ 


WS গুপ্তের মৃত্যুর ° পত্র প্রথম OMS সিংহাসনে বসেন। তান 
মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর থেকেই প্রম।ণিত হয় সামন্ত রাজ্য 
থেকে FANS গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 

তিনি প্রাতবেশী কোশল রাজ্যের মঘ বা'মাব বংশকে উৎখাত করে কোশল জয় 
йя! কোশাম্বীও তান দখল করেন। নিশ্চিত ভাবেই তান মগধ অধিকার করে- 
ছিলেন। কিন্তু তখন মগ্ধে কারা রাজত্ব করতো তা সংশয়/তীতভাবে বলা যায় না। 
সামাগ্রিকভাবে বলা যায় উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার ও পশ্চিম বাংলা নিয়ে চন্দু- 
গুপ্তের TTT গঠিত ছিল। 

তাঁর শাসনকালের সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হল 'লচ্ছাব রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর 
বিবাহ । এই বিবাহ সম্পর্কে নানা ঞাঁতহাসিক নানাভাবে তাঁদের aolen ae 
করেছেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে ames লিচ্ছবি-দৌহিত্র বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এই উল্লেখ থেকেই এ বিবাহের TAN অনুধাবন করা যায়। 
ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন এই বিবাহের ফলে পাটালিপদুত্রের উপর চন্দ্রগুপ্তের আঁধকার 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু ই-সিং লিখেছেন পাটালপূত্র শ্রীগুপ্তেরই এস্তিয়ারভুন্ত ছিল। 
অন্যদিকে এ্যালান মনে করেন যে এ বিবাহের ফলে গপ্তদের মর্য'দা বৃদ্ধি পেয়ে- 
foal কিন্তু মানবধর্মশাস্ত্ে 1. এর ব্রাত্য ক্ষাত্রয়দের বংশধর বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এ কথা ঠিক ₹ ИП কোনমতেই গহুপ্তদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক 
হয় না। তবে -... oh LOA মুদ্রা থেকে মনে হয় এ বিবাহকে গুপ্তদের সৌভাগ্যের 
প্রতণক বলে 9159 করা হয়োছল। আলতেকার মনে করেন এই বিবাহ লিচ্ছাব রাজ্যের 
উত্তরাধিকার গু’ত রাজার উপর অর্পণ করোছল। সাম্প্রাতককালে ডঃ গয়াল এই 
বিবাহ সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে বিবাহ থেকে সমষ্ট লিচ্ছাব- 
গুপ্ত teat উত্তর ভারতের রাজনীতিতে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করোছল। শুধু 
তাই নয়। এই মৈত্রী wre দক্ষিণ বিহারের লৌহখানর উপর অধিকার দান করে- 
ছিল। ফলে IO পক্ষে উত্তর ভারতের বৃহত্তম শান্ততে পাঁরণত হওয়া সহজ 


ae тет এই বিবাহের আরেকটি প্রতিক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। TT 


৬২ ভারত কথা 


ও Temata রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও এীতহ্য ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। গুপ্ত রাষ্ট্র ছিল রাজ- 
তাল্তিক আর 'লচ্ছাব রাষ্ট্র প্রজাতান্তিক। গুপ্তগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ধারক 
আর লিচ্ছাবগণ বৌদ্ধ সংস্কৃতির। এই দুই বিপরীতমুখী রাষ্ট্রের মিলনে যে অল্ত- 
দ্বন্দের সৃষ্টি হয় তার প্রতিফলন ঘটে রাজসভায় এবং তা অনুভূত হয় প্রথম চন্দ্র- 
গুণ্তের রাজত্বকালের শেষ ভাগে যখন রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণী দুই শিবিরে 
বিভন্ত হয়ে যায়। 

প্রথম চন্দ্রগ-”ত CAST না হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতার fetes wee তাঁর 
উত্তরাধকারী মনোনীত করে যান। এই নিয়ে যে ক্ষোভের সৃষ্ট হয়েছিল তাতে 
আভজাতরাও সামিল হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষোভ Biers স্তরকে আঁতক্রম 
করে আদর্শগত পর্যায়ে পেশছেছিল। কারণ সমনুদ্রগুপ্ত ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের লচ্ছাব 
পত্নীর গর্ভজাত সম্তান। আর চন্দ্রগপ্তের অন্য পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন 
যুবরাজ কাচ। যাই হোক প্রথম চন্দরগুপ্ত.কতকাল রাজত্ব করোছলেন তা নিশ্চিতভাবে 
সির) ї সমাদ্রগপ্ত ॥ 

প্রাচীন ভারতের হীতহাসে যে কয়জন সম্রাট রাজ্যাবজেতা হিসেবে খ্যাত লাভ 
করেছন AAN S তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উত্তরাধিকার সরে প্রাপ্ত MENA উপত্যকায় 
অবস্থিত একটি সাধারণ রাজ্যকে তান নিজ বাহুবলে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে 
পরিণত করেন। অবশ্যই তাঁর এই সাফল্যের পেছনে ছিল সমসামাঁয়ক অনুকূল 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি । কিন্তু তাহলেও তাঁর ব্যান্তগত কাতিত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় 
না। x © 

তাঁর শাসনকালে প্রচলিত ÎN মুদ্রা, 
মধ্যপ্রদেশের এরাণালাপ ও এলাহ'ব'দের 
বিখ্যাত স্তম্ভলাপ তাঁর সম্পর্কে জানার 


নির্ভরযোগ্য উপকরণ 


সম্যদ্রগুপ্তের লক্ষ্য ছিল সমগ্রদেশ জয় করে ভারতের রাজনোতিক Gay প্রতিষ্ঠা এবং 
চি সরতে ты чт! রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত 
বাস্তব দৃণ্টিভংগ' গ্রহণ করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে অধিকৃত রাজ্য fates 
51৮7৮৮1৬781 
Pat নীতির কারণ হল AMA উত্তর ভারতের পাটালপনত্র থেকে দাক্ষিণাতোর 
দুরবতাঁ রাজাগদালকে সুশাসনে রাখা সহজ ছিল না তাই তান দাক্ষণাত্যের 
TEM атф করদ রাজ্যে পরিণত করেই তৃপ্ত ছিলেন। 

হারসেন রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভালাপতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। À বিবরণ অনুসারে উত্তর ভারতে যে সব রাজাকে তান পরাজিত করেছিলেন 
তারা হলেন আঁহচ্ছত্রের রাজা অচ্যুত, পদ্মবতীঁর রাজা নাগসেন, নাগবংশের রাজা TÎ 
নাগ, এবং কোটার রাজা । এছাড়া সম্ভবতঃ বাকাটকের রাজা রূদ্রদেব, মণ্ডল, নাগদস্ত 


নন্দীন, বলবর্মন, চন্দ্রবর্মন প্রভাত উত্তর ভারতের রাজাদেরও তান পরাজিত করে. 
ছলেন। 


ARANCIA TET 


২ ৬০ 
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তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী সীমান্ত রাজ্য ও উপজাতির রাজ্যগুলিও 
MELA বশাতা স্বীকার করেছিল। মনে হয় তিনি এই সব রাজ্যকে সামন্ত 
রাজ্যে পরিণত করোছিলেন। এ্রীতহাসিক রমেশ মজুমদারের মতে প্রত্যক্ষ ও সামন্ত 
রাজ্য মিলিয়ে সমনুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা হল কাশ্মীর, পাশ্চম পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতনা, 
fae, ও TET বাদে সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার ছত্তিসগড় হয়ে 
পূর্ব উপকূল ধরে তামিলনাড়ুর চিঞ্গেলকোট জেলা পর্যন্তি। 

"স্মিথ সমদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলে আঁভহিত করেছেন। ডঃ রায়- 
চৌধুরী মনে করেন ভারতের ধর্মীয় শাস্তের নির্দেশ অন্যায়ী রাজ চক্রবর্তী হবার 
মানসে সমনদ্রগুপ্ত রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হন। রোমিলা থাপার মনে করেন ATENTA 
রাজ্যজয়ের মাধ্যমে গাষ্গেয় উপত্যকার ব্রহ্মণ্য সভ্যতা সর্বভারতীয় ব্যাপ্ত লাভ করে। 
অনেক এীতিহাসিক রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে যে নীত গ্রহণ করেন তাতে তান যে রাজ- 
নোতিক' বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ডঃ গয়াল মনে 
করেন দাক্ষণাত্যের যে অপরিমিত ধনসম্পদ ALOE দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রলুব্ধ 
করেছিল তা পূর্ণ হয়েছিল এ অণ্চলের রাজ্যগালকে করদ রাজ্য রেখেই। 

যাই হোক মৌর্য ও কুষাণ যুগের অবসানের পর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে 
শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তকে পর্ণ করে দিতেই যেন সমদদ্রগবপ্তের আবির্ভাব এবং 
এক প্রবলপরার্রমশালী শান্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ, যার ফলে যাবতীয় অস্থিরতা 
ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটোছিল। 

অর্জিত সাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমদদ্রগবপ্ত এক OS 
বৈদেশিক নীতিও গ্রহণ করোছলেন। এই নীতি হল সীমান্তে অবস্থিত বিভিন্ন 
উপজাতি ও অন্যান্য রাজাগনালকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে প্রাতবেশী দেশসমূহ ও প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি মধ্যবতাঁ নিরাপদ বলয় সৃষ্টি । পূর্বে এই 
নিরাপদ বলয়ে ছিল সমতট, দবাক, কামরূপ ও নেপাল । পাশ্চমে ছিল মালব, অজর্মনায়ন, 
রপারগণ। দক্ষিণে ছিল চারাট করদ রাজ্য। 
খর ыт বলয়ের বাইরের প্রতিবেশী দেশগহালর সঙ্গে TET মিত্রতার সম্পর্ক 
ome রাখেন। হরিষেণ যেসব প্রতিবেশী রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন CT fat 
হল উত্তর-পশ্চিম দৈবীপনত্র, শক মুরণ্ড ও সিংহলেয় মেঘবর্ণ। এছ'ড়া হারষেণ 
‘সর্বদ্বীপবাসিন’ কথাটির উল্লেখ করেছেন। ডঃ রমেশ মজ.মদার এর অর্থ করতে 
গিয়ে মালব, সনমাত্রা. জাভা প্রভৃতি দ্বীপের কথা বলেছেন। ভারতের অভ্যন্তরে 
LETS শকদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেলেও বাকাটক শান্তকে উচ্ছেদ করোঁছিলেন। 

п সমাদ্রগন্প্তের মুল্যায়ন ॥ 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে PS এক অসাধারণ প্রাতভাবান ЇЧ! নিজ 
বাহুবলে তানি এক সাধারণ রাজ্যকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পারণত করেন। সর্ব- 
ভারতীয় ভিত্তিতে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর পরার্রম কাহিনী 
мос দেশের অভ্যন্তরে নয় বাইরেও ছিল সর্বজন কাহিনী। বরং বাস্তব পারাস্থাতর 
বিচারে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে [তান মেনে নিয়ে TS বংশের 'ভীত্তকেই TO 
করোছিলেন। 
অনেকেই AERA রাজাজয়কে aren সংস্কাঁতর বদ্তারের সঙ্গে একত্রিত 
করেছেন। অস্বীকার করা যায় না গুপ্ত যুগে যে নবষুগের সূচনা হয়োছল তার 
fetes ছিল TIT ধর্ম এবং রাজশান্ত। রোমিলা থাপার অবশ্য মনে করেন যে 
এই агаг ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ | 
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৬৪ ভারত কথা 


সমদ্রগুপ্ত ছিলেন নানা গুণের আঁধকারী। রণাবদ্যা, কাব্য রচনা, সংগত BT, 
শিল্পানুশীলন প্রভাতি সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অনায়াস গতায়াত। অশোকের মত 


fefe ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও প্রজাহতৈষী। তবে উভয়ের দৃণ্টিভংগণ ও কর্মপদ্ধতির 
মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। 
п দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ॥ 


এরণ শিলালিপি থেকে জানা যায় সমদ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ত । কিন্তু বিশাখদত্তের দেবাচন্দ্রগঃপ্তম নাটকে বলা হয়েছে যে ATAN TA 
পর সিংহাসনে বসেন রামগুপ্ত। কিন্তু রামগুপ্ত শকদের কাছে পরাজিত হয়ে 
অপমানজনক সর্তে সন্ধি করলে দ্বিতীয় চন্দ্রগ-প্ত তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে 
বসেন। বাদশা শিলালাপি থেকেও এ কাহনীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। 

সন্দেহ নেই দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার 1ছলেন। cro 
TLS নাটকের কাহিনী সত্য হলে ধরে নেওয়া যায় fein শক “lee পরাভূত করে 
দো পুুনরদদ্ধার করোছিলেন। তবে অবশ্যই তান fous মত ঁদাগ্বজয়ে বের 

1 

Mec a сааьа И 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এঁক্য ৬৫ 


নির্ধারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করতেন ।২৬ দ্বিতীয় চন্দ্র- 
Toe এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর বৈদে- 
শিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংকট ছল 


দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত র মুদ্রা 
শকদের ТИ থেকে৷ তাই তিনি শকদের শন্ত হাতে মোকাবিলা করে আভ্যন্তরীণ পারি- 
afore জম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বে আনতে চেয়োছলেন আর এই উদ্দেশ্যেই বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন'। তান তাঁর দুই প্রবল প্রাতবেশী নাগ ও 
বাকটদের সঙ্গো' আত্মীয়তা স্থাপনে.আগ্রহী হয়োছলেন। কারণ পশ্চিম ভারতে শক- 
দের দমন করতে হলে এই দুই প্রাতবেশীর সমর্থন প্রয়োজন ছল। তাই Teta 
নিজে নাগ-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর কন্যা প্রভাবতী OT সঙ্গে বাকাটক৷ 
রাজ দ্বিতীয় রাদ্রসেনের বিবাহ দেন। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা এই দুই প্রাত- 
বেশীর সমর্থন লাভের ‘ফলে চন্দ্রগ:প্তের পক্ষে শকদের পরাস্ত করা সহজ হয়োছল। 
অন্যদিকে FACE বা কুন্তল রাজ্যের সঙ্গে নিজ পত্রের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে 
{তান 4 রাজ্যেরও সমর্থন লাভ করেছেন! 

পশ্চিম ভারতে শকদের পরাভূত করাই হল দ্বিতীয় OBL OT সবচেয়ে বড় 
সামারিক'সাফল্য। অনেকে অবশ্য তাঁর সঙ্গে শকদের যুদ্ধ আদৌ হয়েছিল কিনা সে 
শবষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন শিলালাঁপতে এই 
যুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই? কিন্তু তাঁর মন্ত্রী বীরসেনের উদয়াগাঁর Tata, সেনা- 
পাঁত অগ্রকর্দপের সাঁচী লিপ এবং তাঁর রৌপামন্দ্রা থেকে শকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের 
সত্যতা প্রমাণিত হয়। যাই হোক এই ALA ফলে পশ্চিম ভারতে আরব সাগর 
পর্যন্ত গুপ্ত MATT বিদ্তৃত হয়। সৌরাম্ট্র ও গুজরাটও এর ফলে গত সাম্রাজ্যের 
সঙ্গে AE হয় বলে অনেকে 'মনে করেন। পাঁশ্চম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ বন্দর গুপ্ত- 
an অধিকারে আসার ফলে বিশাল: ÎT বাণিজ্যের ЯП, বিশেষতঃ রোমান 
সাম্রাজ্যের ACA TS সাম্রাজ্য ভোগ করতে থাকে। এই সময় থেকেই গত সাম্রাজ্যের 
রাজনপাঁতির কেন্দ্র বিন্দু পর্ব ভারত থেকে পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয়। সেই 
সংবাদে মালবের DARA নগরের গর্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে উদ্জায়নী 
দ্বিতীয় FETT দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়। 

অনেকে বলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগন*্ত পিতা সমন্দ্রগন্গ্তের পদাংকই অনুসরণ করে- 
tere | কিন্তু ডঃ গয়াল এই মত সমর্থন করেন না। কারণ একমাত্র শকদের বিরুদ্ধে 
অভিযান ছাড়া তাঁর রাজত্বকালে অন্য কোন সামারক সাফল্যের কথা নিশ্চিতভাবে জানা 
যায় না। кїт ভারতে তাঁর ভূমিকা কেবল বিবাহ-বন্ধন ও কুটনণীতর মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল। তবে দিল্লীর নিকটস্থ মেহেরউলি স্তম্ভালাপ থেকে মনে হয় তিনি বঙ্গা- 
দেশের বিদ্রোহ দমন করোছিলেন। তাঁর ব্যন্তিগত সামর্থ ও যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্তেও 
তায় FITS সময়: ও সুযোগের অপচর করোছলেন। তাঁর এই উদাসীনতার 
খেসারৎ দিতে হয়োছিল পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারাঁদের। তাঁর ম.ল্যায়ন করতে গিয়ে 
ডঃ রমেশ মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে দ্বিতীয় pers তাঁর эн জন্য যে 
সুসংগঠিত সাম্রাজ্য রেখে যান তা নিশ্চয়ই তাঁর বিরাট সামারক প্রতিভা, যোগ্য রাষ্ট্র 
و غا و‎ 


3s Matrimonial alliance occupied a prominent place, 42, е foreign 


policy of the Guptas. —Dr. H. С. Roychoudhury. 


৬৬ ভারত কথা 


পাঁরচালনা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পাঁরচায়ক।২৭ তাঁকে অনেকে কিংবদন্তীর শকাঁর 
Traine মনে করেন। কিন্তু এরুপ মনে করার কোন এ্ীতহাসিক' প্রমাণ নেই'। 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত 'দাগ্বজয়ী বীর অপেক্ষা শিল্প-সংস্কাতির পৃষ্ঠপোষক রূপে 
আঁধক এবং স্থায়ী খ্যাত অর্জন করেছেন। ALT সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি 


অবদান নিশ্চয়ই ছিল। 
॥ ফা-ীহয়েনের বিবরণ ॥ 


দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফাশীহয়েন নামে এক চীনা পাঁরব্রাজক ভারতে . 
আদেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-পথে তান ভারতে এসে দশ বৎসরকাল আঁতবাহত ' 
করেন এবং CMAPS বন্দর দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তান এসোছলেন' 
মূলতঃ ধৰ্মীয় কারণে । তাই তান রাজনপীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখান ন। 
কিন্তু তান যে বিবরণী রচনা করেন তা থেকে তখনকার দিনের ভারতের সামাঁজক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থার পারিচয় পাওয়া যায়। 

তিনি তাঁর বিবরণীতে কোথাও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ করেন 191 তান 
‘মধ্যদেশের’ কথা লিখেছেন। পাণ্ডিতেরা বলেন এই মধ্যদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। 

তিনি লিখেছেন, দেশের অসংখ্য মানুষ সুখে ও শান্তিতে বাস করতো। রাজ- 
কর্মচারণরা তাদের দৈনান্দন জীবনে হস্তক্ষেপ করতো না। তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ 
করতো । সরকারী আইন ছল নমনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের জাঁরমানা করা 
হত। রাজদ্রোহ ছাড়া কঠোর শাস্তি দেওয়া হত না। 

সাধারণ মানুষ ছিল নিরামিষভোগণ ও আহিংসপল্থী। দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব 
থাকলেও লোকে বৌদ্ধধর্ম সম্পকে” শ্রদ্ধাশীল fet! জাতভেদ প্রথা fet! পথের 
ধারে ছিল; সরাইখানা। দরিদ্রদের জন্য ছিল দাতব্য চিকৎসালয়। লোকে নিরাপদে 
যাতায়াত করতো! তাগ্রালপ্ত ও সপর্ক ছিল প্রধান TET | 

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ফা-হিয়েন তিন বৎসরকাল পাটালপ;ত্রে কাটান। এখানে 
হণীনযান ও মহাযান মতাবলম্বীদের জন্য দুটি পৃথক বিশালাকার বিহার fet সারা- 
দেশ থেকে বৌদ্ধাভন্ষুরা এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতো । এখানে অশোকের রাজ- 
প্রাসাদ দেখে বিস্ময়াবষ্ট ফা-ীহয়েন বলোছলেন এমন প্রাসাদ কখনো মনমষ্য-ীনার্মত 
হতে পারে না। পাটলিপত্ত্রের লোকেরা সচ্ছল জীবন-যাপন করতো। তাদের দান-. 
শাঁলতা ও পরোপকারন মনোভাবের প্রশংসা করেছেন ফা-হিয়েন। 

॥ কুমারগঢড়প্ত ॥ 

দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্তের পর ৪১৫ OTT কুমারগুপ্ত পিতার সিংহাসনে বসেন। 
উত্তরাধকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য তান Ge রেখোঁছলেন ঠিকই, কিন্তু foro মতই 
সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কোন ব্যবস্থাই তান নিতে পারেন ЇЇ! 

, প্রথম কুমারগহপ্তের TER ব্যাঘ:-বল পরাক্ম উপাধি খোদিত থাকায় ডঃ রায়- 
চৌধুরী মনে করেন তান ব্যাঘ--সংকূল নর্মদা অণ্চল জয় করেন। সাম্প্রতিক অনু- 
সন্ধান ও গবেষণাতেও এই অভিমত সমার্থত হয়েছে। 1তাঁন অশ্বমেধ বজ্ঞানুজ্ঠান 
করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই অণ্চল জয় করার পরই তান ওঁ যজ্ঞ করেন। 

তবে তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফল সাম্রাজ্যের পক্ষে সুখকর হয় ЇЧ! করণ 


২৭ The peaceful and well-knit empire which 019207৮5095 II left as 
a legacy to his son must have been the fruit ui long endeavour not 
only of a great general and able statesman but also of a striking 


personality. — R. C. Majumdar. 
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এই অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল উপেক্ষিত হয়। ফলে 
পরবর্তীকালে এদেশে হণ আক্রমণ সহজ হয়েছিল। অন্যাদকে নর্মদা অণ্চলের উপ- 
জাতি পাব্যামিব্রগণ প্রাতশোধ নিতে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ চালায়। তারা বাকাটকদের 
সমর্থনও লাভ করোঁছল। কারণ কুমারগুপ্ত তাঁর পিতার মত বাকাটকদের সঙ্গে 
সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন নি। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কুমারগ-স্তের 
শাসনকালে নর্মদা অণ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। 

তবে ‘তিন TET শান্ত ও শৃংখলা TEN রাখতে পেরোছলেন। দামোদরপুর 
{লাপ থেকে কুমারগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর আমলে বহু সূত্র 
স্থাঁপত হয়োছিল। তখন কার্তকেয় ও শিবের উপাসনা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। 
বংশানুক্রামকভাবে কুমারগু’তও ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মীবলম্বী। 

॥ PAS ॥ 

৪6৫ খন্টাব্দে কুমারগ-প্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার য়ে বিরোধ 
দেখা দেয়। কুমারগ-প্তের প্রধানা মাহ্ষাঁর সন্তানই ছিলেন সম্ভবতঃ সংহাসনের বৈধ 
উত্তরাধকারী। fore OS ছিলেন অনেক যোগ্য, সেনাবাহনীর প্রিয় এবং 
শাসন ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ। ফলে দুই ভ্রাতার মধ্যে স্বভাবতঃই 'সংহাসনের উত্তরাধিকার 
Face বিরোধ দেখা দেয়। এই আঁভমত দিয়েছেন ডঃ মজুমদার TE রায়চৌধুরী এই 
আঁভমত না মানলেও আঁধকাংশ এঁতহাসিকই মনে করেন, স্কন্দগ-স্তের সিংহাসন- 
লাভ সহজ হয় নি, তাঁকে আপন বাহুবলে তা আধিকার করে নিতে হয়। 

সিংহাসনে বসার আগেই ÎT ও বাকাটক জোটের আক্রমণ প্রতিহত করে তান 
সাম্রাজ্যের এঁক্য TH রাখেন। সিংহাসনে বসার অন্পাঁদনের মধ্যেই তাঁকে TT 
হূণদের আক্রমণ প্রাতিহত করতে হয়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত 
সঃপর্কে গ:স্তদের নীতিগত ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে যায়। অবাঁশস্ট ভারতের উপর 
প্রাধান্য অঙ্গ রাখতে যে এই জামাত AUT উদ বি বাকা ЫШЫ Шыу 
সমাটগণ উপলব্ধি করেন নি। সামারক TAY ছাড়া এই অঞ্চলের অর্থনোতিক TS 

Ула যে তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেন ন তার 
পিছনে ভৌগোলিক অস্মাবধাও Foal কারণ গঙ্গা ও সিন্ধ উপত্যকার সংযোগরক্ষা- 
কারী যে সংকীর্ণ ভূভাগ তখন তা ছিল গভীর অরণ্য সংকুল ও দামি তাই গায় 
উপত্যকার কোন শান্তির পক্ষে তখনকার 


নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ ছিল না। 
аста করে এই পারাস্থীততেই হ্‌ণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের সাফল্যের তাৎপর্য 


হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই জন্যই রমেশ মজ-মদার তাঁকে “ভারতন্রাতা' বলে আভাহিত 
করেছেন।২৮ অনেকে অবশ্য স্কন্দগব্তের এই কাতিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না। 
তাদের বন্তব্য হল হ:ণদের প্রধান শাখা গিয়েছিল ইউরোপে যে শাখ শভারতের দিকে 
ত্র হয়েছিল তারাও এ অগ্তলের প্রাকৃতিক বাধা আঁতত্রম করতে গায়ে আরো TT 
হয়ে যায়। কারো কারো মতে হণগণ একাধিকবার ভারত WENT করোছল। Tey 
সাম্প্রাতক গবেষণায় এই আঁভমতও ভুল বলে প্রমািত। 

жг; যুদ্ধ নয়, দেশশাসনেও স্কন্দগুস্ত যথেষ্ট দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছেন। জন- 
গণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মূল ФП! সৌরাস্ট্রের সুদর্শন হুদ 
আঁতিবাষ্টিতে PII হলে আত He তান তার সংস্কারসাধন করেন। শাসনকাৰ্য 
পরিচালনায় তান কয়েকজন যোগ্য ব্যান্তর সহযোগিতা লাভ করোছলেন। ধর্মের দক 


oS >. у 
‘ay It was a great achievement for which Skanda Gupta may well go 


down in history -as the savior of India. — R. С. Majumdar 


৬৮ 5 ভারত কথা 


থেকে তান নিজে বৈষ্ণব হলেও অন্যের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন নি। হিউয়েন সাং 
লিখেছেন যে Tein নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। চীনের সঙ্গে 
কুটনৈতিক সম্পর্কও [তানি স্থ।পন করেছিলেন। 

॥ TST 955 সগ্াটগণ ॥ 


স্কন্দগ-প্তের পর দুত NS সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। প্রকৃত পক্ষে স্কন্দগুপ্ত 
শেষ প্রধান গুপ্ত সয়া । শেষের দিকে একমাত্র TANO সাম্রাজাকে ধরে রাখতে 
পেরোঁছলেন। কিন্তু তারপর আর তা-ও সম্ভব হল না। নরসিংহ গুপ্তের শাসন- 
কালেই গঢুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সস্পষ্ট হয়ে যায়। 

US MATE পতনের কারণ ॥ 

ইবন বতুতা বলেছেন মানুষের মতই প্রাতটি хаза উত্থান, বিকাশ ও অবক্ষয় 
আনিবার্য। কিন্তু এই অনিবার্ধতা সত্তেও তথ্যানূসন্ধানশগণ প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ 
সম্পর্ক অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন। দেখা গিয়েছে ভারতে প্রতিটি ANCA. পতনের 
পেছনে রয়েছে কতগুলি কারণ | যেমন রাজ পরিবারের অন্তদ্বন্দির, প্রাদেশিক শাসন- 
কর্তাদের বিদ্রোহ, বিদেশী আক্মণ। পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রমেশ 
মজন্মদার গুপ্ত TIT সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের অদ্ভূত মিল খাজে পেয়েছেন। 

প্রথমতঃ রাজতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে রাজার যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর | স্কল্দ- 
TA CTO TS রাজবংশে যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকের ছিল একান্ত অভাব। 
Renn পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেবার মত সামর্থ তাদের ছিল না। তদুপার শেষের 
দিকের সমাটগণ বোদ্ধধর্মের প্রভাবে অহিংস ও নিক্কিয়তার নীতিকে গ্রহণ করায় পারি- 
স্থিতি অনিবার্য পরিণতির দিকেই অগ্রসর হয়। 

দ্বিতীয়তঃ প্রথম' কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার সং- 
aS বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট এবং নিয়মিত ঘটনায় পারণত হয়। রাজপরিবারের এই অল্ত- 
দ্বন্দের স্বাভাবিক প্রাতক্রিযা হয়েছিল সামাগ্রক শাসনব্যবস্থায়। অস্বীকার করা যায় 
না উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ রাজপদের tater ভন্তিকেও TAT করে ফেলোছল। 

তৃতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যের বাকাটকগণ গপ্তদের কেবলমাত্র শক্তিশালী নিকট প্রাতবেশীই 
ছিল না, তাদের ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল গঢ়’ত সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই NAN- 
T1 এই বাস্তব সত্যকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত | 
তাই তান বৈবাহিক সম্পকেরি দ্বরা এ afer সঙ্গে সৌহাদর্য বজায় রাখতে 
প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু পরবতী” সগ্রাগণ এই দুরদাশত,র পরিচয় না দিয়ে বাকাটক- 
দের সঙ্গে সংঘর্ষের পথকে বেছে নের। ফলে পশ্চিম ভারতে কতৃত্ব হারিয়ে চরম- 
মূল্য দিতে হয় গুপ্ত সম্রাটদের | 

চতু্থতঃ গ্রস্ত যুগে অর্থনৈতিক সম্‌দ্ধির সুযোগে রাজসভা বিলাস ও বৈভবে 
প্লাবিত হয়ে যায়। যে অভিজাত সম্প্রদায় থেকে দেশের শ'সক শ্রেণী সংগৃহীত. হত 
তারাও বিলাস-ব্যসনে ane হয়ে উ”ঠছিল। তারাও রাজনীতি ও সমরনশীতির চর্চা 
ত্যাগ করে শিল্প সংস্কাত নিয়ে আপ্লুত হয়ে যায়। ফলে দেশে আরম্ভ হয় WAH 
তেজের অবক্ষয়। WET রক্ষায় এই মানসিকতা নিশ্চয়ই সহায়ক' নয়। 

“Wales ডঃ আর. এস- শরম দেখিয়েছেন কিভাবে গুপ্ত যুগে সামন্ত প্রথার 
উদ্ভব হরোছল। সামন্ত প্রথা ততক্ষণই গঠনাত্মকভাবে ক্রিয়াশীল যতক্ষণ РГЕН 
শা সম্পূর্ণ faery তার উপর প্রাতষ্ঠিত। এই নিয়ন্ত্রণে সামান্য শৈথিল্য লক্ষিত 
হলেই সামন্ত প্রথা তার প্রচ্ছন্ন আগ্রাসী অবয়বে প্রকট হয়ে ওঠে। TO যুগের 
সামন্ত প্রথ্মতেও এর কোন TOT হয় নি। বংধগুপ্তের সময় থেকেই সামন্তদের 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক এক্য ৬৯ 


নগনরূপ ক্রমশঃ zot হতে থাকে, যার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কোন বিকল্প 


থাকে না। 
Boe সামল্তদের চ্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছিল গুপ্ত যুগের 


শবকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা । কারণ এই শাসন ব্যবস্থায় প্র'দোশক শাসনকতণদের 
অনেক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হত। তদুপাঁর গুপ্ত রাজকমচারীগণ নগদে বেতন পেতেন, 
না জমির ভোগদখল ভোগ করতেন তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও তারা বিপুল 
পাঁরমাণ জমির মালিক ছিলেন তা নিশ্চিত। ফলে তাদের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার 
সাযোগ ছিলই। তাই কেন্দ্রিয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে সামন্তগণ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে মূল সংগঠন থেকে RIRA হয়ে যান। 

সগ্তমতঃ গুপ্ত যুগে ভূমিদান ব্যবস্থাও ছিল айз ° সগ্রাটগণ ব্ৰাহ্মণ- 
দের সম্পূর্ণ নিঃশতভাবে দান করতেন। ফলে এমন এক নতুন আভজাত জামদার 
শ্রেণীর সৃষ্টি হল যাদের রাষ্ট্রের প্রতি কোনরকম দায়দায়িত্ব ছিল না। এমন a 
শ্রেণীর উদ্ভব সাগ্রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপূরক যে কখনোই হতে পারে না তা 


সহজেই অনুমেয় 
অণ্টমতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুপ্ত যুগ নীতিগত কারণেই এক সংকটের সম্মুখীন 


হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা জনপদ গড়ে তোলার নীতি অনুসৃত হবার ফলে অল্ত- 
বাাঁণজোর স্বার্থ TT হয়োছল। কেননা আঁধক উৎপাদনের উৎসাহ বাধাগ্রস্ত 
হয়েছিল এই নাতির ফলে। আর Violas উৎপাদন ছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
বস্তার সম্ভব নয়। কেবল বহির্বাঁণজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে গবপ্ত অর্থনীতির 
এই অন্তনিীহত সংকট প্রকট হয়ে ওঠে ি। কিন্তু এক বিশাল সেনা বাহনীর 
রক্ষণাবেক্ষণের অপরিহার্যতা এবং ক্রমাগত য্যদ্ধাবগ্রহ ও [I আক্রমণ গুপ্ত অর্থনীতির 


প্রচ্ছন্ন সংকটকে উন্মন্ত করে 1দয়োছল। 
নবমতঃ হণ আক্রমণ ছিল গ:প্ত সাশ্লাজ্যের সমাধিতে শেষ পেরেকের ব্যবহার | 


স্কন্দগৃপ্ত যাঁদও যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে হণ আক্রমণ প্রাতহত করোছলেন তথাপি 
তাঁর মৃত্যুর পর তোরমাণ ও মাহরগুলের নেতৃত্বে হংগগণ পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটের 
অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকে জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। РЯ যে এক বিশাল 


এলাকা দখল করে নিয়েছিল শনুধ তাই নয়, ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী শীন্তসমূহকে উৎসাহতও 
করেছিল মূল গৃষ্ত সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে। সুতরাং এরপরও গু-’ত সাম্রাজ্যের 


আস্তিত্ব রক্ষার কোন উপায়ই ছিল T i 


TS সং 


গুপ্ত যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে অসধারণত্ব অর্জন করোছল তার 
জন্য অনেকে এই CT প্রাচীন ভারতের স্বর্ণ যুগ বলে চিহিত করেছেন। এত- 
হাঁসিক বার্পেট PS: যুগকে গ্রীসের পৌরাকুসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।২১ 
ভিনসেন্ট PAY তুলনা করেছেন ইংলন্ডের এলজারেথীয় যুগের সঙ্জো। কেউ বলে- 
ছেন গগ্ত যুগ হল ভারত-সংস্কাতির ধ্রুপদী যুগ । কে" এম. মুন্সী উচ্ছ্বাসত 
কণ্ঠে বলেছেন, গুপ্ত রাজারা জাতীয় চেতনার প্রতীকে পাঁরণত হন, জীবন TS 
যুগের থেকে বেশী সুখী আর কখনো ছিল না, ভারত-সংস্কাত এর থেকে বেশী 
সৃজনশশল আর কখনো ছিল 91199 

কিন্তু সাম্প্রাতককালে сядат থাপার প্রভৃতি এঁতহাসকেরা TS যুগ সম্পরকে 
অনেক বেশশ IY মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী । তাদের বন্তব্য হল গুপ্ত যুগ 


3% The Gupta period is in the annals of classical India almost what 
the Регісјеап Age is in ће histotry of Greece. — Barnett. 


Oe ভারত কথা 


ছিল প্রকৃতপক্ষে aan সংস্কৃতির পুনরুখানের যুগ । আর এই পুনরুখানের অর্থ 
হল জাতিভেদ প্রথার পুনঃপ্রাতষ্ঠা এবং নিম্নবর্ণের মানুষের উপর শোষণের প্রত্যা- 
বতনি। তাঁরা অবশ্য ° সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। 
কিন্তু তাঁদের মতে এই সংস্কাত হল মূলতঃ দরবারী সংস্কাতি (court culture) | 
কারণ তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল উচ্চ শ্রেণীর হাতে 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কর্তৃত্বে। তাই এই শ্রেণীর বিনোদনের জন্যই গুপ্ত 
সংস্কৃতির সৃষ্টি । তাই সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা প্রাকৃত ছেড়ে এই যুগের সাহত্য 
রচিত হুয়েছিল কাব্যময়, অলংকারবহুল সংস্কৃত ভাষায়। উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জনের 
তাগিদেই রাঁচত উৎকৃষ্ট নাটকসমূহ [িলনান্ত, অর্থাৎ সেখানে সাধারণ মানুষের TEN- 
বেদনা-হতাশা উপোক্ষিত। শিল্প-ভাস্কযও সৃষ্টি হয়েছিল উচ্চশ্রেণীর র্াচবোধের 
সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে। তাছাড়া গ:প্ত-সংস্কাত ছিল প্রধানতঃ উত্তর ভারত কোন্দ্িক। 
সর্বভারতীয় ব্যাপকত্বও তার ছিল ar 

কিনতু এই সব মতের বিরুদ্ধ যুক্তিও রয়েছে TA | প্রথম কথা হল সংস্কৃত 
ভাষায় AEST গুপ্ত যুগেই প্রথম আরম্ভ হয় নি। কেবল' মোর্য যুগে প্রাকৃত 
ভাষার প্রাধান্যে সেই চর্চা কিছুটা 'পাছয়ে গিয়োছিল। শক-কুষাণ যুগে সংস্কৃত ভাষা 
পুনরায় নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল. গুপ্ত যুগে সেই ধারা আবহত ছিল 
We! দ্বতীরতঃ ভারতীয় নাট্যরীতিতে তখনো 'মিলনান্তক ও 'বিয়োগান্তক নাটক 
রচনা আরম্ভ হয় নি। তাই কেবল [মলনান্তক নাটক রচনার aie গ্রহণায় নয়। 
তৃতীয়তঃ S যুগে TAT ধর্মের পুনরুথান হয়েছিল ঠিক। কিন্তু সে ধর্মের 
সঙ্গে বৈঁদক ধর্মের পার্থক্যও ছিল অনেক। চতুথতিঃ গুপ্ত সাহত্য-শলপ-ভাস্কর্যে 
উচ্চশ্রেণীর রুঃচিবোধের প্রকাশ পেয়েছে এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে সাধারণ 
লোকের অবসর 1বনোদনেরও নানা ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান িল। ফা 'ঁহয়েন এই সব 
ব্যবস্থা ও বিনোদনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন পণ্যমতঃ গুস্ত সংস্কৃতির বিকাশে 
উচ্চ শ্রেণীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা T1 কেননা যে কোন নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে সমাজের বিদগ্ধ উচ্চাবত্ত শ্রেণীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে । ইউরোপণয় 
নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম বা অভিনব কিছ; 


হয় নি। | 1 গঢ়প্ত সাহিত্য n 


TS যুগে সাহিত্যে যে অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তার মাধ্যম ছিল 
সংস্কৃত ভাষা। ম্যাক সমূলার তাই NPE যুগ সংস্কৃত ভ।ষার পুনরুথানের যুগ বলে 
অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সংস্কৃত ভাষা কখনোই 
উপেক্ষিত ছিল না। তাই পুনরুখানের প্রশ্ন আসে না। তবে গুপ্ত সম্াটগণ এই 
ভাষার বিশেষ পঞ্ঠপোষকতা করেছেন। এই ভাষার ব্যাপক অনুশশলনের ফলে অবশ্যই 
বৈদিক সংস্কতের তুলনায় অনেক পারিবাতিত হয়োছিল এবং সম্‌দ্ধও হয়োছিল। 

সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ অগ্রগতিতে সর্বাধিক অবদান মহাকাঁব কালিদাসের। 
ডঃ দেবদ্থাল বলেছেন সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য কালিদাসের প্রতিভার আলোক-বিচ্ছুরণে 
আলোকিত হয়েছে।* নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সংস্কৃতে ভারতীয় কাব্য-প্রাতভার 
সর্বোত্তম বিকাশ। তাঁর রচিত অভিজ্ঞানম- “Pom, ইউরোপীয় সাহিত্য জগতেও 


vo The Gupta emperors became the symbols of a tremendous national 
upsurge. Life was never happier, our culture never more creative 
than during the golden prime of India. — К. М. Munshi. 
<a Kalidas the most brilliant luminary of the Gupta Age shed his 
lustre on the whole of Sanskrit litarature.” —Dr. Devasthali_ 


সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৌতক এঁক্য a 


এক faa তাঁর অন্যান্য রচনা রঘুবংশম্‌ মেঘদূতম্‌ কুমারসম্ভবম্‌ ইত্যাঁদ। তাঁর 
রচনার সর্বাধিক আকর্ষণীয় দিক হল মনেরম উপমার অনুপম প্রয়োগ | 
গুপ্ত যুগের অন্যান্য সাহিত্যকারগণ হলেন মদ্দ্রারাক্ষস নাটকের রচাঁয়তা বিশাখ- 
দত্ত, মৃচ্ছকটিকম্‌ নাটকের রচয়িতা শুদ্রক, কির;ত অজর্নীয়মের রচাঁয়তা ভারাবি। 
এলাহাবাদ প্রশস্তির রচাঁয়তা হরিষেণ ছিলেন সমদ্রগ-প্তের সভাকাব। চন্দ্রগুপ্তের 
gat বীরসেনও ছিলেন কাঁব। গদ্যসাহিত্যে বিফুশর্মা রচনা করেন পণ্চতন্রের 
কাহনী। দণ্ডিন ছিলেন এই সময়ের সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার। অমর 
FRE রচনা করেন ছন্দাকারে সংস্কৃত আভধান॥ 
॥ বিজ্ঞান U 
বিজ্ঞানের অনুশীলনেও গুপ্ত যুগের বৈজ্ঞানকদের অবদান আজও ভারতবর্ষ 
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বাণভট্র চাকৎসাবীবজ্ঞানের উপর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা 
করেন। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোর্তীবজ্ঞনী। বিজ্ঞানী আযভিট্ই প্রথম আবদ্কার 
талу танакан е! 
1 u 
গুপ্ত যুগে দার্শনিক চিন্তাও অসাধারণ অগ্রগাত হয়োছল। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ 
বলেছেন এই সময় অনেক নতুন দার্শীনক' চিন্তার জন্ম হয়োছল। প্রকৃতপক্ষে ভ'রতীয় 
দর্শন ও ধর্মশাস্ত্ রচনার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে TST যুগকে। দাশশীনক ঈ*বর- 
কৃষ্ণ রচনা করেন সাংখ্য দর্শন 1 আসংগ রচনা'করেন নাগাচ র শাস্ত্র। 49.4, রচনা 
করেন পরমার্থ সপ্তাঁতি। পাক্ষিল স্বাঁসন ন্যায়সত্রের ভাষ্য রচনা করেন। দন্নাগাচ 5 
বৌদ্ধ দর্শন ব্যাখ্যা করেন। শংকরের গুরু গৌঁড়পাদ তাঁর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তবাদ 
তত এই সময়ই প্রচার করেন। ধর্মীয় সাহিত্যে বহজ্পতি ATT, নারদ FAIS, দেবল 
স্মৃতি প্রভৃতি sonra রচিত হয় এই সময়। পুরাণ ও খুব সম্ভব মহাভারতও এই 


87155 ॥ amt বিবর্তান ॥ 

почват হিন্দ; ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই ব্যাপক পারবর্তন হয়। এই সময় শৈব, 
বৈষ্ণব ও শান্ত মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সামান্যই অবাশষ্ট 
г ছিল। ফলে যে নতুন হিন্দধর্মের সৃষ্টি হয় তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত। বৈদিক 
দেবতাদের পরিবর্তে নতুন দেব-দেবী যথা শিব, বিফ, কাঁতকি, গণেশ স্থান গ্রহণ 
করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দঃধর্ম ATCA ও নতুন ধারণার সাম্মলনে এক বিরাট সমন্বয়- 
ক্ষেতে পারণত IS এই সময়ই তন্বের প্রভাব বৃদ্ধ পায়। ফলে দেবতার তুলনায় 
দেবীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। পুজানুহঠানে যজ্ঞ থাকলেও তার পুরানো গুরুত্ব হাস 
পায়। আড়ুম্বরের চেয়ে 5195 ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। মুর্ত পূজার ব্যাপক 
প্রচলনও হয় এই সময়। 

বৌদ্ধধর্মেও এই সময় বজ-যান মতবাদের GAA ঘটে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মেও তল্তের 
মতবাদ স্থান লাভ করে। বুদ্ধের AAR মতবাদ গৃহীত হবার ফলে হিন্দ 
ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের দুরত্ব হাস পায়। 

॥ গুপ্ত শিল্পকলা 1 
সাহিত্যের মত শিল্পকলার চর্চায়ও OTO সাফল্য বিস্ময়কর। ভিনসেন্ট 


স্মিথ এই সাফল্যকে বলেছেন অসাধারণ 


a vast mosaic of various patterns combining the religious 
Е ОА Old and New. 125 Dr. R. K. Mukherjee. 
vo The three closely allied arts of 8১2 
ting attained an extra-ordinary high points of achievements. 

— V. Smith. 


OCC ক 


না ভারত কথা 


স্থাপত্য শিল্পে গুপ্তযুগের প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে গনহামন্দিরের নিমণণকৌশলে। 
অজন্তা, ইলোরা, ЧЧ গুহার নির্মাণে পাহাড় কেটে চৈত্য বা বিহার FT গুুপ্ত- 
যুগেই আরম্ভ হয়। মন্দির নির্মাণে ইন্ট, পাথর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণের ব্যবহার 
এর আগে হত না। নির্মণশৈলীর তিনটি ভাগ ছিল। যথা প্রথমে প্রধান ফটক পেরিয়ে 
প্রশদ্ত অগ্গন, তারপর ভন্তজনের সমাবেশের জন্য নাটমন্দির, সর্বশেষে বিগ্রহের আঁধ- 
জ্ঠানের জন্য TSA মান্দরের চারপাশে প্রাচীর দ্বারা WATS! এই যুগেই প্রথম 
মান্দিরের চূড়া নির্মাণ প্রচলিত হয়। মধ্য প্রদেশের তিগওয়ার বিষ্ণু মান্দির, উত্তর 
প্রদেশের অজয়গড়ের পার্বতী মান্দর, সাতনার একলিগ্গ শিব মান্দর, কানপঢরের কাছে 

ভতরগাঁওয়ের মন্দির গুপ্ত স্থাপত্য শিল্পের উজ্জল নিদর্শন 1 

ভাস্কর্য শিল্পে গঢগ্তযগের কৃতিত্ব হল বৈদেশিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ TE হয়ে 
ভারতাঁয় শৈলী গড়ে তোলা। সারানাথের বদ্ধ মুর্তি গুপ্ত ভাস্কর্যের চমৎকার 
উদাহরণ গান্ধার শিল্পরশীতির বিদেশ প্রভাব TE হয়ে মখুরা শিল্পরীতির পার্থবতা 
ও অমরাবতা শিল্পরাঁতির ইন্দ্রিয়তা আঁতক্ম করে গুপ্ত ভাস্কর্য এক অতীনন্দিয় স্তরে 
উত্তীর্ণ হয়। তাই TOT মুর্তি যেন হৃদয়ে পরমজ্ঞানের উদ্ভাসে TT হাস্যযুন্ত 
ও অর্ধানমীলিত। Ties সামাগ্রক অঙ্গ-সোষ্ঠবে এক কোমল পেলবতা। 

TS চিন্রকলার অনবদ্য প্রকাশ অজন্তার TT যার চিরন্তন আবেদনে. আজও 
বিশ্ববাসী faa | এই সব চিত্রে ধায় বিষয় ছড়াও দৈনন্দিন জীবনযালার নানা সুখ 
নানা TA কথা প্রাতফলিত। 

ধাতুশিল্পেও TOT কম উন্নত ছিল না। দিল্লীর নিকটস্থ মেহেরউলী লোহ- 
RES কখনো মরিচা পড়ে নি। এই স্তম্ভের মসূণতা ও тые দেখে লৌহ নির্মিত 


বলে মনেই হয় না। মুদ্রা নির্মাণেও গুপ্ত U যথেষ্ট ITSM ও আভিনব্ধের 
প্রমাণ দিয়েছেন। 


স্মিথ বলেন O যুগে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে অনায়াস সাফল্য তা সম্ভব 
হয়োছিল বৈদোশক প্রভাবে। নিঃসন্দেহে বাহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক NS- 
যুগে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু কেবল সেই জন্যই এই সাংস্কৃতিক বিকাশ এমন 
কথা মেনে নেওয়া যায় না। আসলে রজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং 
সৃষ্টির মানাসিকতাই oe সাংস্কৃতিক সাফল্যকে নিশ্চিত করোছল। হয়তো 
বৈদেশিক সম্পর্ক সেখানে অন:প্রেরণ'র কাজ করেছিল। ব্যাশম বলেছেন I ভাস্কর্যে 
ait প্রভাব থাকলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয়। সঃতরাং ASS সম্রাটদের প্রত্যক্ষ 
পৃষ্ঠপোষকতায়, জনগণের অন্তরের তাগিদে এবং সামাগ্রক পারাস্থাতর TTT 
VOLT সাংস্কাতক সাফল্য ভারতবাসীর BATA অন/প্রেরণার উৎসবিন্দ; | 


с তি \” 


п পর্ষদ Tr Уго শাঠ্যকম ॥ 


Struggle for Domination 


(a) Nerth India—{i) Reference to the Hunas— 
Yasodharman. 
(i) Rise of Gouda under Sasanka, his rela- 
tions with Bhaskarvarman of Kamrupa, and 
Harshabardhan of Thaneswar and Kanayj. 
(iii) Corquests of Harshabardhan—limits of 
his kingdem—account of Huan-tsang. 
(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires 
brief reference—to the tripartite struggle and 
its outcome. 
(v) Important Pala and Sena rulers—Dharma- 
pala-Devapala-Mahipala I—Rampala, Vijay 
Sen and Lakshman Sen. 

(b) Deccan—(i) the early Chalukyas of Badami 
(ii) Achievements of Pulakesi П 
(iii) the Rashtrakatas 
(iv) Achievements of Gobinda Ш and Krishna 
1] 101৩7 Chalukyas of Kalyans—achievements 
of Vikramaditya VI (c. A. D. 1076-1128). 

(с) South India—(i) The Pallavas of Kanchi—Some 
notable rulers and their ach’evements—the 
longdrawn cenflict between the Pallavas anc 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
প্রাধান্যের সংগ্রাম 


and Chalukyas. 
(ii) The Cholas of Tanjore. 
(iii) Achievements cf Rajarja I and Rajendra 
I with special reference to their overseas cam- 
paigns. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 

হণ আক্রমণ_যশোধর্মণ_গোঁড়ের їл: শশাংক_হর্ষ-বর্ষনঃ রাজ্য জয়_ 
র.জ্যসাঁমা_হিউয়েন সাং-এর বিবরণ-প্রাতহার ও পালদের  উথানঃ প্রাতহার 
বংশ_পাল বংশের я ত্রিমুখী দ্বন্দর_বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজা- 
গণ ঃ ধর্ম প:ল-_দেবপাল-_ প্রথম মহাপাল__র মপাল-_বিভয় হসন-_ লক্ষ্মণ সেন-দাক্ষ 
TS ঃবাতাপির চাল:ক্য বংশ--দ্বিতীয় পুলকেশী- রাষ্ট্রকটগণ ғ তৃতীয় গোবিন্দ_ 
তৃতীয় কৃক্ত কল্যাণের চালুক্য বংশঃ ষষ্ঠ িকুমাদত্য সূদূর দাক্ষিণঃ 
MOT পল্লবগণ_তাঞ্জোরের চোল বংশঃ. প্রথম রাভরাজ-_-গুথম রাজেন্দ্র চোল। 


হুণ আক্ৰমণ 


মধ্য এশিয়া হল হুণদের আদি বাসস্থান। পরে তারা চাঁন-সাঁমান্তে চলে আসে। 
-তাদের একাংশ রাশিয়া অতিক্রম করে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। অপর অংশ 
যাদের নাম আযাপথেলাইট বা শ্বেত Sar পারাঁসক ও ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর 
হয়। তখন ভারতে O সম্রাট স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের 
নৈপুণ্যে ও সমর কুশলতায় হণগণ পরাজিত হয়। এই পর.জয়ের পর প্রায় GO 
বৎসরের মধ্যে VAI আর ভারত আক্রমণে সাহসী হয় নি। 

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষার 
বিষয়ে পুনরায় উদাসীন হয়ে যান। ফলে তোরমানের নেতৃত্বে হূণগণ ভারতের অভ্য- , 
ন্তর অবধি অগ্রসর হয়। কিন্তু এই সাফল্য হূণরা দীর্ঘকাল TEN র.খতে পারে Î7 1 
AIS লেখক কোসমাসের রচনা থেকে জানা যায় এই সময় হৃণগণ িন্ধুনদের পাশ্চম 
তীরে রাজত্ব করতো। অনেকে মনে করেন মালবের গুপ্ত শাসনকর্তা ভানূগপ্ত ও তাঁর 
সামন্ত গোপরাজ হূণদের পিছ হঠতে বাধ্য করেন। যাই হোক তোরমান হণ হলেও 
ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে গ্রহণ করোছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর aT fea 


সযেরি প্রতীক । 
তোরমানের পর বিখ্যযত হণ আক্ুমণকারী হলেন মাহরকুল। তোরমানের 


সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভারতীয় সূত্র WAIT 
মিহিরকুল ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর ও রক্তাঁপপাসহ। গ্রীক লেখক কোসমাস ও কলহনের 
রচনা থেকেও াহরকুলের এই পাঁরচয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রা থেক 
প্রমাণ হয় যে তিনি ছিলেন শৈব। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সংহারকারন রূপেই তাঁকে বোদ্ধ 
লেখকরা 15195 করেছেন। বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে তাঁর রাজধানদ ছিল পাঞ্জাবের 
শিয়ালকোটে। 

পঞ্জাব থেকে 'মাহরকুল চেয়োছলেন রাজপূতনা ও মালবের উপর প্রাধান্য স্থাপন 
করতে। ফলে তাঁর সঙ্গে গুপ্ত সম্রাট ও তাঁর সামন্তদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে 
ওঠে। জানা যায় ভানগুপ্তের সামন্ত কোপরাজ মাহরকুলের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 
হন। কিন্তু গুপ্তদের আরেক সামন্ত যশোধমনি মাহরকুলকে শোচনীয়ভাবে পরা- 
জিত করেন। ব.লাদত্য বা নরাসংহ গুগ্তর সঙ্গেও 'মাহরকুলের সংঘর্ষ হয়োছল। 
কারণ যশোধর্মনের মৃত্যুর পর যখন HAGA আরেকবার আক্রমণ করেন তখন গুপ্ত 
সমাট বালাদত্যই সেই আক্রমণ প্রতিহত করোছিলেন। এর পরে মাহরকুলের ক্ষমতা 


পাঞ্জাব ও কাশ্মীর Sere সীমাবদ্ধ িল। 
ї যশোধর্সন ॥ 


মালবের গুপ্ত সামন্ত যশোধর্মন হণ বিজেতা হিসেবেই সমাঁধক খ্যাত অজন 
করেছেন। WO সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হলে যশোধর্মন আপন প্রাধান্য বিস্তার 
করে স্বাধীনতা ঘোষণায় MOD হন। মান্দাসোর াপি অনুসারে তান গোঁড়. 
উীঁড়ষ্যা হয়ে পূর্বঘাট পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। এ লাঁপতে দাবী করা হয়েছে যে 
তান Sag নদ থেকে পাশ্চমে আরব সাগর পর্যন্ত fee এক fen রাজ্য 
জয় করেন। কিন্তু মান্দাসোর লিপির সমর্থনসূচক অন্য কোন সূত্র পাওয়া যায় না 
তাই এঁতিহাসিকগণ যশোধর্মনের প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে 
একথা ঠিক যশোধর্মন যা কিছুই অন করুন না কেন তা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 


1 
ao. ॥ গৌড়ের ইতিহাস ц 
| শশাধক ॥ 


গুপ্ত বংশের পতনের পর বাংলায় গৌড় ও әт নামে яй রাজ্যের উদ্ভব হয়। 
৬ 


ag . ভারত কথা 


গৌড় ছিল উত্তর-ও পশ্চিমবাংলা নিয়ে গঠিত। আর দক্ষিণ ও পূর্ববাংলা নিয়ে 
чї! উভয় রাজ্যের সীমানার রকমফের অবশ্য ঘটেছে মাঝে-মধ্যেই। তবে তখন থেকে 
পুরাতন নামগহীলর পাঁরবর্তে গৌড় ও বঙ্গ এই নাম দাটরই ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ 


ЖЯ ore ETE পতন হলে গোঁড়ের অধিকার নিয়ে মৌখরণ বংশের সঙ্গে গুপ্ত 
বংশের প্রাতিদ্বান্দকতা চলতে থাকে । তখন পর্যন্ত গৌড়ের উপর TPE বংশের 
প্রাধান্য থাকলেও TET গুণত রাজা মহাসেন গুপ্ত কলচ্যার শক্তির হাতে aS 
হলে গৌড়ের উপর গঃ্তদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়। সেই AA UT শশাংক গৌড় 
আঁধকার করে নেন। 

শশাংকের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের এক CHAE অধ্যায় কারণ তখন 
বাংলা কেবল একটি স্বাধীন রাজ্যই ছিল না, উত্তর ভারতের রাজনোতক ক্ষেত্রেও ছিল 
এক স্বীকৃত শান্তি। 

কিন্তু শশাংকের রাজত্বকালের কোন নিরপেক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর 


শাসনকাল সম্পের্ক জানার AA হল হর্ষ'বর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট ও tine পর্যটক, 


হিউয়েন সাং-এর AT | উভয়েই ছিলেন হর্ষ কর্তৃক পঙ্ঠপোষিত। সুতরাং শশাংক 
সম্পর্কে তাঁদের বন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক | 

শশাংকের বংশপরিচয় নিয়েও রয়েছে নানা সংশয়। কোন কোন এীতহাঁসক 
তাঁকে গুপ্ত বংশোদ্ভূত বলে প্রমাণ করতে AG | কিন্তু ডঃ হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী 
এই মত সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। তবে বর্তমানে অধিকাংশ এ্রীতিহাঁসক মনে 
করেন শশাংক ছিলেন মহাসেন গুপ্তের সমন্ত। : তাঁর রাজধানশ ছিল কর্ণসুবর্ণ 
নগরে। সম্প্রাত মুর্শিদাবাদ জেলায় এই নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। 


বঙ্গের উপর শশাংকের নিয়ন্তণ সম্পর্কে কোন জান প্রমাণ না পাওয়া গেলেও 
এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক' যে তিনি প্রথমে সমগ্র বাংলার উপর আপন আধিপত্য 
স্থাপন না করে বাহর্বাংলয় প্রাধান্য প্রাতষ্ঠায় অগ্রসর হবেন না। কারণ সেই সময় 
বাংলার প্রাকৃতিক সাঁমা বলতে বোঝাতো পর্বে রহ্মপত্র নদ, পশ্চিমে শোণ ও গণ্ডক 
উপত্যকা, দক্ষিণে চিল্কা হুদ ও উত্তরে হিমালয়। এই সীমা আঁজত না হলে রাজ্যের 
নিরাপত্তা বিঘিতত হবার আশংকা থেকে যায় সর্বদাই। তাই শশাংকের রাজ্য বিস্তর 
নীতির মূল লক্ষাই ছিল বাংলার এক সুরক্ষিত প্রাকতিক সমা অজন। 

961 গোঁড়রাজ কামরুপের ভাস্করবর্মকে পরাজিত 
করে বন্দী' করেন। ও পতে শশাংকের নামোল্লেখ গোঁড়রাজ 
তাঁকেই বোঝায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বি ЧТ 

দক্ষিণে যে তিনি দণ্ডভুক্তির রাজাকে পরাজিত করে tiem জয় করেছিলেন তার 
সপক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে! ANM CTA ন্যায় দক্ষিণেও তান তাঁর লক্ষ 
পেনছেছিলেন। 

এইবার শশাংককে দৃষ্টি দিতে হল পশ্চিমে । কারণ এঁদকে' কনৌজরাজ মৌখরী- 
গণ দীর্ঘকাল যাবংই cate অধিকারে সচেষ্ট ছিল। শশাংকের সময় থানেশ্বরের 
শান্তশালাঁ রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মৌখরাঁরাজ water বিবাহ 
হলো স্বভাবতঃই থানেশ্বর-কনৌজ মৈত্রী গড়ে ওঠে। এই মৈরী ছিল গোঁড়ের পক্ষে 
- বিপজ্জনক 1 তাই প্রতিরোধমলক ব্যবস্থা হিসেবে শশাংক মালবের দেবগ:প্তের সঙ্গে 


বন্ধন স্থাপন করেন। আর তা সহজেই সম্ভব হয়। কেননা মালব ছিল থানেশ্বরের 
'_ প্রবল প্রতিদ্বন্দী। 


এ 


| 


— ২১১ 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ас 

এরপরই শশাংক' মগধ জয় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে 
TS উপত্যকায় শশাংকর প্রাধন্য ASIST হয়। এর মধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু 
হলে কনৌজ-থানেশ্বর Gate কিছুটা তাৎক্ষাণক শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং সেই 
সুযোগে শশাংক ও দেবগনস্ত যুজ্তভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। গ্রহবর্মণ পরাজিত ও 
নিহত হলেন। ততক্ষণে থানেশবরের রাজা হয়েছেন প্রভাকরবর্ধনের জ্যেম্ঠপাত্র রাজ্য- 
я! সিংহাসনে বসেই রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করেন এবং CELE পরাজিত 
করেন। কিন্তু তিনি শশাংকের হাতে নিহত হন। 

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু নিয়েও নানা বিতক্ক। কেউ কেউ বলেন রাজাবর্ধনের মৃত্যু 
হয় যুদ্ধে। কেউ কেউ বলেন শশাংক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা 
করেন। রাজ্যবর্ধনের পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। 

এই সময় হৰ্যবর্ধনের FT কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার মিত্রতা স্থাপিত হয়।-কিন্তু 
হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাংকের যুদ্ধের ফলাফল নিয়েও নানামত। কেউ কেউ বলেন 
হর্ষ শশাংককে পরাজিত করেছিলেন | 

তবে ডঃ রমেশ মজুমদার, স্মিথ প্রভাত এরীতহাসিক মনে করেন মৃত্যু পর্যন্ত 
শশাংকের ie অব্যাহত fea) হিউয়েন সাং-ও প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছেন। 
লক্ষণীয় হল বাণভট্র ও হিউয়েন সাং_কারো রচনাতেই হর্ষের হাতে শশাংকের পরা- 
জয়ের কথার উল্লেখ নেই। অথচ এত বড় ঘটনা ঘটলে তা উল্লাখত হতই। তাই 
অনেকে বলেন হর্ষ সম্ভবতঃ শশাংককে পরাজিত করতে পরেন নি। তবে শশাংকর 
E সানবদেব হর্ষ ও ভাস্করবর্মার সম্মালত বাহনীর কাছে যে পরাজিত হয়েছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। р হর্বর্ধন ц 


u Тау জয় ॥ 


থানে*বর রাজ্যের এক সংকটময় মুহূর্তে হর্ষবর্ধন সে রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ 
করেন। তান শুধু সেই সংকটের আঁগ্নপরাক্ষায় সসম্মানে উত্তার্ণই হন নি, বরং 
স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ইতিহাসে অমরত্বের আসন লাভ করেছেন। 

একাদকে থানে*বরের সংকট, অন্যাদকে পরম মিত্র রাজ্য কনৌজের শুন্যতা, তদুপরি 
তাৎক্ষণিক কতগুলো জরুরী রাজনৈতিক : সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপরিহার্যতা-সকল 
ক্ষেত্রেই হৰ্ষবৰ্ধন অসাধারণ রাজনোতিক tee এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিলেন সিংহাসনে 
Bese হবার TASS 

৬০৬ WWE রাজ্যারোহণের পরই হর্ষবর্ধন. তাঁর At রাজ্যশ্রীর পক্ষে তাঁর 
মৃত স্বামী গ্রহবর্মণের রাজ্য কনৌজ অধিকার করেন। ডঃ ত্রিপাঠি অবশ্য. বলেছেন 
যে কনৌজের অমাত্যদের অনুরোধেই হর্ষবর্ধন কনৌজ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 
কিন্তু বর্তমানে এই অভিমত aise হয়েছে। কিন্তু কনৌজ আধকারের সঙ্গে 
সঙ্গেই হর্ষবর্ধনের রাজা বিস্তারের ADAI | 

প্রথমেই তান গোঁড়রাজ শশাংকের বিরদ্ধে TT করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ- 
যাত্রার, ফলশ্রদাত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছ? বলা যায় না। বরং প্রমাণিত হ'য়ছে 
spree নিঃশতক চিত্তে মৃত্যু পর্যন্ত আপন. অধিকার TEN রেখোছলেন।. তাই ডঃ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে শশ'ংকের বিরুদ্ধে হর্ষের TTT ছিল অর্থ- 
ae তবে তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে 


> From the point of view of permanent results, Harsha’s campaign 


against Sasanka was futile. 
1 — В. С. Majumdar. 


аъ ভারত FAT 


শশাংকের উপর প্রবল চাপ AIG করতে পেরেছিলেন। 


চৈনিক AS থেকে জানা যায় হ্যে শশাংকর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন BÎTIN, মগধ ও 
aoa বাংলা জয় করোছলেন। পশ্চিম ভারতে [তানি বল্লভা রাজ্য আঁধকার করার 
চেষ্টা করেন। কারণ গুজরাটের TSA ও রাজপ;তনার Жад সহ বল্পভীর সঙ্গে 
атат বিবাদ ?ছল। এই রাজ্যগীল চাল;ক্যরাজ পুলকেশপীর সহায়তায় হর্ষকে অগ্রাহ্য 
করার চেষ্টায় 1ছিল। বল্পভীরাজ ধুুবসেন হর্ষের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু গুজর- 
রাজের সহায়তায় নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। পরে "তাঁন হর্ষের সঙ্গে মিত্রতা 


স্থাপন করেন। নানা AS থেকে জানা যায় হর্ষ কমীর আভযানও করোছিলেন। 
কিন্তু এই আঁভযানের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে ‘কিছু বলা যায় না। 


হর্ষ যখন উত্তর ভারতে তাঁর একচ্ছত্র আধপত্য 
স্থাপনে ব্যস্ত তখন দাঁক্ষন,চাল:ক্যরাজ "দ্বিতীয় 
পুলকেশী দাঁক্ষণাত্যে আপন অধিকার প্রাতষ্ঠায় 
উদ্যোগ্রী। তাছাড়া পুলকেশণির প্রভাব উত্তর ভারতেও 
বিস্তৃত হাচ্ছল। তাই হর্ষের পক্ষে তাঁর সঙ্গে শান্ত 
পরাক্ষায় নামা ছড়া বিকল্প ছিল না। কিন্তু নর্মদার 
তারে উভয়ের পক্ষে যে AY হয় তাতে হর্ষের পক্ষে 
পদ্লকেশীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং দাঁক্ষিণ 
ভারতে হর্ষে'র প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ব্যাহত হয়। 
হর্ষবদ্ধনি ॥ াজ্যসীমা ॥ 


TAT রাজ্যসীমা সম্পকে সানা্দিষ্টভাবে কিছ বলা কঠিন। হউয়েন সাং face. 
ছেন হর্ষ পাঞ্জাব, কনৌজ, বাংলা, দ্বারভাঙ্গা ও উৎকলের আঁধপাঁত 1ছলেন। বাণভট্রের 
বন্তব্য অন:সারে হর্ষ সমগ্র ভারতে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক! ঘোষণাপত্র 
জারী করোছলেন। TTT বিবরণীতে হর্ষ “সকল উত্তরাপথ নাথ’ বলে আভাহত। 


আধুনিক এতিহাসিকদের মধ্যে রাধাকুমদ মুখাজর্শ তাঁকে উত্তর ভারতের সাব. 
ভৌম আধিপাতি বলে মত প্রকাশ করেছেন।২ পাণিরুর এটিংহাউজেন প্রভাত এই 
মত সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে শেষ হিন্দু সমাট বলে চিহতও করেছেন। 
আবার রমেশ মজুমদার সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপাঁতি হিসেবে হর্ষকে' চিহত করতে 

না। 
ভি রা লিন анай পরে আঁধকার 
করেন কনৌজ। কিন্তু মগধ, উঁ়িয্যা, পশ্চিম বাংলা তান জয় করলেও „ет 
তাঁর রাজ্যের সণ প্রত্যক্ষভাবে ae ছিল, না সামন্ত রাজ্য ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা 


যায় না। যাঁদ ধরেও নেওয়া যায় এই রাজ্গনীল তিনি নিজ শসনাধীনে রেখে- 
ছিলেন তাহলেও কাম্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব. PR, গুজরাট রাজপুতনা, নেপাল, উত্তর 
ও %4 বাংলা ও কামরুপ তাঁর রাজ্যের বাইরেই ছিল। এক্ষেত্রে হর্ষকে সমগ্র উত্তর 


ভারতের অধিপতি কখনোই বলা যায় না। দাঁক্ষণ ভারতে তান অগ্রসরই হতে 
পারেন নি। তবে তাঁর রাজ্যের সামার তুলনায় তাঁর প্রভাব যে সমসামায়ক ভারত- 


+ in 755 reservations it cannot be doubted that Harsha 
achieved the proud position of being the Tamount soverie of the 
whole of Northern India. + 5; iil М 


— R. K. Majumdar. 
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প্রাধান্যের সংগ্রাম ৭৭ 


বর্ষে অনেক ব্যাপক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


п হিউয়েন সাং-এর বিবরণী ॥ 


faao চৌনক পর্যটক 1হউয়েন সাং হর্ধবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসোছিলেন। 
তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল bears অধ্যয়ন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল তান 
এদেশে আতবাহিত করেন এবং দেশের বাভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। 

ভারতে তাঁর অভিজ্ঞতা স-ইউ-কাই নামক গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেন। শুধু 
হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা সম্পকেইি নয়, তৎকালীন ভারতের সামাঁজক ও অর্থনৈতিক 
পাঁরাস্থাত জানার জন্য হিউয়েন সাং-এর বিবরণী এক আঁত agers দাঁলল। 
তাই baa মনে করেন যে এই বিবরণীর কাছে ভারতের ইতিহ সের ঝণ অপারিসীম। 

হিউয়েন সাং লিখেছেন শাসক হিসেবে হর্ষ সবদাই প্রজাদের সাঙ্গ সংযোগ 
অক্ষুন্ন রাখতেন। তান নিয়ামত শহরে ও গ্রনে ভ্রমণ করতেন। FELAT সাং 
জানাচ্ছেন হর্ষ তাঁর আদ রশকৃত রাজস্ব চারভাবে খরচ করতেন যথাঃ রাজাশাজন 
ও чун উপাসনার জন্য, কর্মচারী বেতন ও ভরণতপ:ষণ বাবদ, TEY ও গুণ- 
দের বত্তিদানের জন্য, ও বিভিন্ন ধ্ষীয় সম্প্রদারকে দান {হসেবে। [তান হের 
বিশাল সৈনাবাহনপর কথাও উল্লেখ করেছেন। {হউরেন সাং-এর প্রভাবেই হর্ষ মহযান 


ay ভারত কথা 


বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ হন এবং তাঁর সম্মানেই হর্ষ কনৌজে এক বৌদ্ধ সম্মেলন 
আহান করেন। 

[হিউয়েন সাং দেখেছেন তখনকার ভারতের গ্রাম ও শহরগুল ছিল খুবই পারচ্ছন্ন । 
বাসগূহ ও বাজার আলাদা অণ্যলে স্থাপিত Т1 জনস্বাস্থা রক্ষার জন্য পাঁরচ্ছন্ন- 
তার উপর বেশী TS দেওয়া হত। 


লোকে গম, চাউল, তাঁরতরকারা, দুধ, মাখন ইত্যাঁদ খেত। 
শ্রমী ও সং। আঁহংসা ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। সমাজে 
fga! 


সমাজে উচ্চ শ্রেণীর প্রভাব ও প্রাতপান্ত ছিল। 'হউয়েন are বৌদ্ধ ধর্ম 
ছাড়া অন্যান্য ধর্মের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শৃদ্ররা ছিল কৃষক- 


শ্রেণীভুক্ত 1 


তারা ছিল পাঁর- 
জাঁতভেদ ও অস্পৃশ্যতা 


এই চৈনিক পারব্রাজকের বিবরণ অনুসারে তখন পটলখ 
পত্রের গৌরব বহুলাংশে অস্তমিত। পরিবর্তে কনৌজ 
ও প্রয়াগের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 
॥ প্রাতহার ও পালের উত্থান ॥ 

৭৫০ থেকে ১০০০ OTT মধ্যে উত্তর ভারত 
ও দাঁক্ষিণাতো কতগুলি is- শালণ রাজশাস্তির উন 
ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ব ভারতে পাল বংশ, 
পশ্চিমে প্রাতহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যে TT বংশ। 

п প্রাতহার বংশ ॥ 

প্রাতহারদের কখনো কখনো HAT প্রাতহার বলা 
А হয়। গুজর জাতির সঙ্গে সম্পাকতি বলেই এর্প 
হিউয়েন সাঙ নামকরণ। ইউরোপায় ইতিহাসিকদের মতে naa জাতি 
হুণদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করে 
ভারতীয় জনগোষ্ঠীর Ft লীন হয়ে যায়। প্রাতহারগণ অবশ্য নিজেদের রামচন্দ্রের 
ышы বংশধর বলে পরিচয় দয়েছেন। কিন্তু এই দাবীর কোন এীতহাঁসক 
ভাত নেহ। 

হারশ্চন্্র ছিলেন এই বংশের প্রাতষ্ঠাতা। পরবর্ত রাজা প্রথম নাগভ্ট আরব 
বাহিনীকে প্রতিহত করে খ্যাঁত লাভ করেন। ম/লব, গুজরাট ও রাজপ7তনার te, 
অংশ নিয়ে তাঁর রাজ্য স্থাপিত হয়। І 

এরপর TRE বসেন বংসরাজ। отд উপত্যকার কনৌজের আঁধকার 
দায় তন পাল ও রাষ্্কূটদের e প্রতিদ্বান্দতায় অবতীর্ণ হয়। [তানি পাল- 
দের পরাজত করলেও রাষ্ট্কূটদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। 


বংসরাজের эрт দ্বিতীয় নাগভট্রও পিতার নীতি অনুসরণ করে কনৌজ থেকে 


মজ্গেরের যুদ্ধে পালরাজা ধর্মপালকে AS করেন। 
এই TTT যুদ্ধে are borg কাছে পরাজিত হন। তবুও দ্বিতীয় নাগভট্র 


দ্বিতীয় নাগভট্ের পর' রামভদ্র রাজ্যভার পান। পরবর্তী রাজা প্রথম ভোজ বা 


„К=з eo <I 


a ЭР ы 


اڪ 


প্রাধানোর সংগ্রাম As 


їлїшї ভোজই ছিলেন প্রাতিহার বংশের সবশ্রেষ্ঠ রাজা। তান প্রথমে প্রাতহার 
niece সুসংহত করার দিকে নজর দেন। এরপর তিনি কালাজর ও দক্ষিণ রাজ- 
পুতনা জয় করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন॥ কিন্তু সেখানে দেবপালের কাছ থেকে 
বাধা পেয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। সেখানেও রাষ্ট্রকুটদের প্রবল প্রাতিরোধে 


সাফল্য পান না। 
এর মধ্যে দেবপালের মুত্যু হলে পাল শান্ত দূর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্রকুটরাও 


Бе ИЯЛ সঙ্গে বিবাদে ব্যাতব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই সুযোগে ভোজ পালদের 
পরাজিত করে কনৌজ জয় করেন। রাষ্ট্রকুটদের পরাস্ত করে মালব ও গন্জরাটের 
একাংশ আঁধকার করেন। পাঞ্জাব ও অযোধ্যাও তান দখল করেন। ফলে উত্তর 
ভারতে এক গবশাল সাগ্রাজ্য তান গঠন করেন। তাঁর শসনকালে আরব পর্যটক 
সুলেমান তাঁর রাজসভায় আসেন। fela faiza ভোজের শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট 
প্রশংসা করেছেন। 

পরবতণ রাজা মহেন্দ্রপাল মোটামনট প্রাতহার প্রাধান্যকে অক্ষু্ন রাখতে পেরে- 
{ছলেন।  মহেন্দ্রপাল ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির GMT) মহেন্দ্রপালের পর 
দ্বিতীয় ভোজ ও তারপর মহাপাল প্রীতহার সিংহাসনে বংসন। মহাপালের শাসন- 
কলে রাষ্্রকূউদের প্রবল আক্রমণে প্রতিহারদের অপূরণীয় ele হয়। এ ক্ষাত 
পূরণ করে তাঁদের পুনরদ্খান আর সম্ভব হয় TA 

॥ পাল বংশের BAA ॥ 

শশাংকর মৃত্যুর পর থেকে বাংলায় দীর্ঘ এক শতককালব্যাপী এর চরম অরাজক 
অবস্থা Бейш! SRATI বৈদোঁশক আক্রমণ এখ নকার জনজীবনকে অসহনীয় করে 
তুলোছল। এই পারাস্থাততেই খাঁলমপুর তাম্পট্রালীপ থেকে জানা বয় বাংলার 
‘pierre বাংলার সিংহাসনে গোপাল নামক এক ব্যান্তকে {наук করে আঁস্থর জন- 
জীবনে SAIT আনতে উদ্যোগণী হয়। এই গোপালই হলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা 1 
এই AFI বলতে সম্ভবতঃ তখনকার বাংলার সামন্তদের কথাই বলা হয়েছে যারা 
স্বেচ্ছায় নিজেদের উচ্চাকাশক্ষা ত্যাগ করেন অরাজকতায় আস্থর হয়েই। 


তাঁর মৃত্যুর আগেই সমগ্র বাংলায় তাঁর আধিপত্য স্থাপন করোছিলেন ব’ল 
হয়। গোপালের পরবর্তী রাজা ধর্মপালের সময় থেকে আরন্ভ হর উত্তর ©4150 
বিখ্যাত ত্রিমুখী я! ॥ fama দ্বন্দ | 


হর্ষের সময় থেকেই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মর্যাদার প্রতীক রূপে TAT 
কনৌজের উপর আধিপত্য, ঠিক যে মর্যাদা পরবর্তীকালে HAT ভেগ ФА! = 
EET শেষার্ধ থেকেই পাল, প্রাতিহার ও APIS VAT পরস্পরের সঙ্গে এক 
মেয়াদী আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয় কনৌজের অধিকার ТЕ! রাজনৈ 
ছাড়াও কনৌজের অন্য NATE feat কনৌজ আঁধকারের অথ ছিল উচ্চ 


উপত্যকার সমন্ধ অণ্চলের অধিকার লাভ! 


করতেই উৎসাহ ছিলেন! 


vO ভারত কথা 


এর মধ্যে ধর্মপাল পুনরায় নিজ শান্তকে সংহত করে Hale আঁধকারে অগ্রসর 
=ч তান কনৌজের [সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ধকে fotos করে চক্রায়ুধকে তাঁর 
সামন্ত হিসেবে প্রাতীষ্ঠত করেন। 

কিন্তু ধর্মপালের এই সাফল্যও দীর্ঘস্থায়ী হল না। কেননা দ্বিতীয় নাগভদ্রের 
নেতৃত্বে প্রাতিহারগণ সংহত হয়ে কনৌজ থেকে চক্রায়ধকে বিতাড়িত করে। নাগভট্ট 
ধর্ম পালকে মুঙ্গেরের যুদ্ধে পরাজত করেন। পুনরায় রাষ্ট্রকূুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের 
কাছে Tred পরাজিত হলে প্রাতহারদের wale অধিকারে রাখার প্রয়াস বানচাল হয়ে 
যায়। 

আবার রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দাঁক্ষিণাত্যে দরে গেলে ধর্মপাল কনৌজের 
আঁধকার পুনরুদ্ধার করেন। ধর্মপালের পর দেবপাল প্রাতহাররাজ রামচন্দ্র ও tates 
ভোজ উভয়কেই পরাজিত করে কনৌজের উপর কর্তৃত্ব TEN রাখেন। 


দেবপালের মৃত্যুর পর পালশান্ত দূর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্কূটরাও দাঁক্ষণে চাল:ক্যদের 
সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যায়। এই সুযোগে প্রাতহাররাজ প্রথম ভোজ কনৌজ থেকে' পালদের 
বিধ্বস্ত করেন। তান রাষ্ট্রকুটদেরও পরাজিত করেন। OT রাজা মহেন্দ্রপালও 
পরাস্ত করে কনৌজ O করেন। এরপর Get আক্রমণে প্রাতহারগণ, চালক্যদের 
সঙ্গে প্রাতদ্বান্দতায় রাষ্্রক্টগণ এবং চোল আক্রমণে পালগণ দ্রুত দূর্বল হয়ে যায়। 
কনৌজের অধিকার নিয়ে '্র-শাস্তর এই প্রাতদ্বান্দিরতা 
লক্ষণীয় হল প্রায়ই একই সঙ্গে এই fox শান্তর পতনও 
গত Чуй বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় সামাঁরক খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার মেটানো তিন শাস্তির 
পক্ষেই অসম্ভব হয়ে উঠাছল। তদুপরি ক্রমাগত যুদ্ধে লিগ্ত থাকায় নিজ নিজ সামন্ত- 
দের সম্পর্কে তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে সামন্তদের মধ্যে স্বাধীন হবার প্রবণতা 
ক্রমশঃ ир হতে থাকে। এই অবস্থায় Get ও চোল আক্ৰমণ উত্তর ভারতের রাজ- 
নৈতিক йт) প্রতিষ্ঠার সামান্য সম্ভাবনাকেও ferme করে দেয়। ফলে পুনরায় উত্তর 

ভারত SORT ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত হয়ে যায়। 

ї বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজাগণ ॥ 
॥ ধৰ্মপাল | 


বাংলার পালবংশের দ্বিতীয় রজা ধর্মপাল পালরাজ্যকে এক সর্বভারতীয় iee 
পরিণত করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় FÎT হল তান তাঁর সমসামায়ক দুই প্রবল প্রাত- 
দ্বন্দদা প্রতিহার ও রাষ্ট্রকনটদের সঙ্গে তীর প্রতিচ্বান্দৰতা করেই তাঁর কতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেন। я 

ধর্মপাল মগধ জয় করে প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইবার [তানি বংসরাজ প্রাত- 
হারের te পরাজিত হন। তিনি TTD রাজ CRA কাছেও পরাজিত হন। কিন্তু 
“ЫЯ দাক্ষিণাতযে ফিরে গেলে ধর্মপাল হতশান্ত পুনরুদ্ধার করেন। 

ধর্ম পাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্্রায়ধকে বিতাড়িত করে সামন্ত হিসেবে 
চত্রারুধকে অধিষ্ঠিত করেন কনৌজে তানি এক দরবারও US করেন। খাঁলম- 
পুর লিপ থেকে এই দরবারে উপস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের নমের তাঁলকা পাওয়া 
যায়| যথাঃ ভোজ, মৎস্য, মদ, Fa, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কাংরা উপত্যকা 
হত্যাদ। ডঃ এজমদারের মতে বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের প্রত্যক্ষ শাসনে, আর 
বিহার থেকে পাঞ্জাব পযন্ত faq তাঁর সামন্ত TET | 

ধম পালের শাসনকালের শেষভাগে তাঁকে পুনরায় প্রাতিহার ও রাষ্ট্রকটদের সঙ্গে 


ছিল প্রকৃতপক্ষে আত্মক্ষয়ী। 
বিস্ময়কর নয়। কারণ ক্রমা- 


<D + এ 
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প্রীতদ্বান্দতায় নামতে হয়। প্রাতিহার রাজ নাগভট্ট সিন্ধু, বিদর্ভ: অন্ধ: প্রীত দেশের 
সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন এবং চক্তায়নধকে বিতাড়িত করেন। 
ধর্মপাল দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হয়ে ALAA যুদ্ধে নাগভট্টের কাছে পরাজত 591 
কিন্তু রাষ্্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নগভট্ুকে পরাজিত করে দাঁক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে 
ধর্ম পাল পুনরায় গর্ত ক্ষমতা উদ্ধার করেন এবং তাঁর TE পর্যন্ত তা অক্ষন্ম ছিল। 

বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালের শাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। সামারক কুশলতার 
সঙ্গে কটনীতির চমৎকার সংমিশ্রণ ঘাঁটয়ে তিনি তাঁর রাজনোতিক প্রভাব সমগ্র উত্তর 
ভারতে সম্প্রসারিত করেছিলেন। এই জন্যই এক গন্জরাটা কাঁব তাঁকে উত্তরাপথ স্বামী 
বলে আঁভহিত করেছেন। এঁতহ।সিক রমেশ মজুমদার বলেছেন যে কনৌজ শশাংকের 
পতনের কারণ হয়োছল সেই কনৌজই ধর্মপালের সাফল্যের মল বন্দ এবং সেই 
সঙ্গে বাংলার এক ভারতীয় শান্তিতে পারণত হবার স্বপ্নও চরিতার্থ: BAI 

ধৰ্মপাল বৌদ্ধধর্মের পঙ্ঠপোষক ছলেন। তান মগধের বিক্রমশীল [বিহারের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্ভবতঃ ওদন্তপুরী বিহারও Teint স্থাপন করেন। [তান ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্ম সম্পর্কেও ছিলেন উদারভাবাপন | তাঁর মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর আমলে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেন্ট প্রসার ঘটে। ফলে ঘটোছল বাংলার আর্থক সমাদ্ধি। 

॥ দেবপাল ॥ 

দেবপাল ছিলেন পিতা ধর্মপালের সুযোগ্য পাত্র। আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করে 
{তান সাম্াজ্যকে অধিকতর সম্প্রসারত করেন। তাঁর এই কাজে তাঁকে সহায়তা করে- 
ছিলেন তাঁর মন্ত্রী Wes ও কেদারামশ্র। 

দেবপাল সাম্রাজ্যের সাঁমান্তবর্তী উৎকল. হণ, দ্রাবিড় ও গঃ্জরিদের পরাস্ত করেন। 
মুঞ্সেরীলীপ অনুসারে তিনি গাড়োয়াল ও কাম্বোজ জয় করেন। তান দ্রাবিড় দেশও 
অধিকার করেন। কামরুপও তাঁর ANAE হয়। 


প্রাতহার ও রাষ্ট্রকুটদের সঙ্গে দেবপাল উল্লেখযেগ্য সাফল্য লাভ করেন। তান 
রামচন্দ্র ও 'মাঁহরভোজকে পরাজিত করে প্রতিহারদের দুর্বল করে ফেলেন। তাঁর 
সাম্রাজ্য ছিল পাঞ্জাব থেকে আসাম এবং কশমীর থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। 

শুধু রাজ্যজয়েই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেবপালের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য | 
{তান ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক | [তানি বিদ্বানদের সমাদর করতেন। 
foo ন্যায় তানও ছিলেন বোদ্ধধর্মানুরাগী। রমেশ মজুমদার ধর্মপাল ও দেব- 
পালের রাজত্বকালকে বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মহান যুগ বলে আঁভাহত করেছেন। 

॥ প্রথম মহীপাল ॥ 

পাল বংশের সংকটময়কালে প্রথম TSIM হৃত গৌরব Aisa 
সাফল্যলাভ করেন। তাই তাঁকে পাল বংশের দ্বিতীয় MIG বলা হয়। উত্তরা- 
কার সূত্রে তান কেবল মগধের সিংহাসন পান। কিন্তু আপন বাহুবলে তান তাঁর 
রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। 

মহীপাল উত্তর বাংলা এবং পূর্ব বাংলার একাংশ ATA করেন। ডঃ নীহার 
রায় মনে করেন মহীপাল দক্ষিণ রাধা, ভঙ্গ ও দণ্ডভূন্ত অধিকার করতে পারেন Їч! 
তাছাড়া feta সমগ্র বিহার জয় করেন। সম্ভবতঃ বরাণসী AAO তাঁর ATED 
farce Î | 


—E The lure of the imperial city of Капай} which proved the ruin of 
Sasanka’s Kingdom. paved the way for his grand success and Bengal’s 
dream of founding an empire in Northern India was at last fultitled. 


— R. С. Majumdar. 


৮২ ভারত কথা 


তাঁর শাসনকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাজেন্দ্র চোলের বাংলা দেশ 
SNA | এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল রাজেন্দ্র চোলের এক সেনাপাঁতর দ্বারা এবং 
তস্থায়ী ছিল দীর্ঘ দুই বংসর কাল। অবশ্য যে সব অঞ্চলে চোল আক্রমণ হয়েছিল 
সেগহীল মহাপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। এই আক্রমণের উপর কোন গুরুত্ব 
দিতে চান না ডঃ নীলকণ্ঠ Pat) কেননা এই অভিযানের কোন স্থায়ণ প্রাঁতক্রিয়া 
ছল না। তবে অভিযানের একমাত্র পরোক্ষ ফল হল, চোল সেনাবাহিনীর সঙ্গে আগত 
কিছ, কৰ্ণাটক সামন্ত বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এদের থেকেই পর- 
বতাঁকালে সেন রাজবংশের উদ্ভব эщ! তবে মহাপালের রাজত্বকালের শেষভাগে 
১০২৬ TOR বাংলায় কলচুরী আক্রমণ হয়। এই আক্রমণে মহীপালের রাজ্যের 
THR, অংশ POTS হয়। 

মহীপাল শুধ; পাল বংশের অনিবার্য পতনকেই স্তব্ধ করেন নন, তান রাজ্যের 
সীমানাও a সম্প্রসারিত করে রাজবংশের মর্যাদা পৃনঃপ্রাতষ্ঠিত'করোছিলেন। 

তাঁর শাসনকালেই সুলতান মামুুদ ভারত আক্রমণ করোছলেন। সেই আক্রমণ 
প্রতিহত করতে ভারতীয় রাজাদের এক শান্তিজোট গড়ে তোলার চেষ্টা FH | মহীপাল 
সেই চেষ্টায় কোন আগ্রহ দেখান {91 তাই অনেকে তাঁকে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী 
সংকীর্ণ প্রাদোশক "фы সম্পন্ন বলে নিন্দা করেছেন। ডঃ নাঁহার রঞ্জন রায় 
বলেছেন, ইতিহাসের আনবার্য নিয়ম অন্য্যায়ী উত্তর ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে 
বাংলার রাজার উদাসীন থাকা যে চলে না তা মহণীপাল বুঝতে পারেন নি। ডঃ রমেশ 
মজুমদার অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন যে চোল ও কলচুরঁদের আক্রমণ নিয়ে 
মহাঁপাল এতই বিব্রত ছিলেন যে অন্য দিকে দুষ্ট দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় fai 

কিন্তু মহীপাল শাসক হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। উত্তর বাং 
গাঁত নামে যে লোকগাঁথার তখন যে ব্যাপক প্রসার হয়োছল ত 


পালবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন রূমপাল। সে সময় বরেন্দ্রভাম ছিল 
কৈবর্তরাজ দিব্যের অধীনে 1 রামপাল অশেষ কষ্ট করে 
ভীম RRRA করেন। তাঁর সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচারতে' ত 
সাফল্যের কাহনী বার্ণত আছে। 

এরপর রামপাল HAA পণরদ্ধার করে রাঢ় দেশের দিকে 
কার সামন্তগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার FTA | এরপর তান Sivan 
Б ও গাহড়বালদের সঙ্গে প্রাতিদ্বন্দিবতায় তানি অবতরণ 

বাংলাদেশের ইতিহাসে রামপাল এক বিশিষ্ট স্থানের আঁ 


অগ্রসর হন। সেখান- 
জয় করেন। তাছাড়া 
হয়োছলেন। 


লুপ্ত ie বহুলাংশে AS করে তান নিজ শান্তির যথোচিত পারচয় দেন। 
তাঁরই নেতৃত্বে তান এক Ир রাজশন্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। 
॥ ÎT সেন ॥ 


পালবংশের পর বাংলাদেশে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। 


$ 4 যাঁদও হেমন্ত 
সেনকে সেন বংশের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাত বলা হয় তথাপ হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনই 
ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। 


রামপালের মৃত্যুর পর যে বশঞ্খলার সমষ্টি হয়োছল তারই সুযোগ নিয়ে বিজয় 
সেন আপন ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। প্রথমে তান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে яр 
দেশে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তারপর তিনি দাক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। 


ধকারী। বাংলাদেশের . 
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fates রাজা নান্যদেবকেও তিনি পরাজিত করেন। কিঙ্ঞরাজ ও গৌড়রাজকেও 
পরাজিত করে তান কলিঙ্গ ও বরেন্দ্রভীম অধিকার করেন। এইসব সাফল্যের ফলে 
সমগ্র বাংলাদেশে বিজয় সেনের প্রাধান্য সংপ্রাতিষ্ঠিত হয়। 

বিজয় সেনের এই সাফল্য শুধু কৃতিত্বপূর্ণই নয়, ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগনী। 
কারণ সাধারণ সামন্ত থেকে সম্পূর্ণ বিজ শান্তিতে তান এক দৃঢ় সার্বভৌম রাজশল্তি 
গড়ে তোলেন। তাছাড়া পালবংশের পতনে বাংলার রাজনৈতিক এক্য বিপর্যস্ত হবার 
যে সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়েছিল তাও Tein প্রাতহত করেন। 

॥ লক্ষ্মণ সেন ৷ 

১১৭৯ OTT লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের 
কয়েকটি তাঘ্রশাসন, সভাকাঁবদের প্রশস্তি ও মুসলমান এ্ীতহাঁসক িনাজউদ্দীন 
রচিত 'তবকাতে-নাঁসরা" প্রভাত থেকে লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে জানা যায়। 

তাঁর omenaa বলা হয়েছে তান গৌড় sian কামরূপ ও কাশী জয় করে- 
fee | পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে তান 'বজয়্তম্ভ স্থাপন করোঁছলেন। 

সামারক দিক' থেকে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল কনৌজের গাহড়বাল 
বংশীয়দের বিরদ্ধে। এরা মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় সেন-শাসনের নিরাপত্তা ates 
হবার আশঙ্কা দেখা দিয়োছল। লক্ষণ সেন শুধু তাদের অগ্রগাত প্রাতহত করোছলেন 
তাই নয়, তাঁর রাজাসীমা মগধ পর্যন্ত সম্প্রসারত করোছলেন। 

লক্ষ্মণ সেনের শাসনের শেষভাগে ১২০২ খন্টাব্দে ইখাতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার 
. বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। 'মিনাজউদ্দীন জানাচ্ছেন বখুতিয়ার বণিকের ছদ্মবেশে 
ঢুকে সহজেই নদীয়া জয় করেন। লক্ষণ এই আক্রমণ প্রাতহত করতে না' পেরে 
পালিয়ে পূর্ববঞ্জে আশ্রয় নেন। ALAT যদুনাথ সরকার ও রমেশ মজুমদার 
শিমনাজউদ্দীনের বর্ণনা স্বীকার করেন না। তাঁদের মত হল লক্ষ্মণ সেন এই আক্রমণ 
প্রাতহত করতে যথারীতি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার আকস্মিকভাবে 
আক্রমণের গাঁতপথ পাঁরবর্তন করায় লক্ষণ সেন দিশেহারা হয়ে পড়েন! যাই হোক 
এরপর লক্ষ্মণ সেন কয়েক বংসর পর্ববঙ্গে রাজত্ব করার পর ১২০৬ OTT 
পরলোকগমন করেন। 

তার ন্যায় লক্ষণ Gite ছিলেন স্যাহত্যানরাগনী। বিখ্যাত বৈষ্ণব কাঁব জয়দেব, 
ধর্মশাদ্ত্ীবদ হলায়ুধ তাঁর রাজসভায় বিরাজ করতেন। feta নিজে ‘অদ্ভুত সাগর? 
erate সংকলিত করেন। [তান ছিলেন বৈষ্ণব এবং “পরম বৈষ্ণব’ উপাঁধ ধারণ করে- 
ছিলেন। ॥ দাক্ষিণাত্য ॥ 

॥ বাতাপির চালুক্য বংশ ॥ 
বাতাঁপর চালুক্যগণ চাল ক্যদেরই একটি শাখা, যারা পাশ্চমী চালুক্য নামে 


ШЕШ 
চাল.ক্যদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচালত। Fay তাদের বিদেশী বলে 


Е 
চিহিত করতে চান। কিন্তু ভারতীয় এঁতিহাসকগ' গণ তাদের সম্পূর্ণ এদেশীয় বলেই 
গ্রহণ করেছেন। 

45 শতকের প্রথমার্ধেই চালুক্যগণ পাদপ্রদীপের আলোর সম্মুখে আসে। তখন 
তাদের নেতা ছিলেন জয়সিংহ fein সম্ভবতঃ রূষ্টকূটদের পরাজিত করে বাতাঁপর 
কর্তৃত্ব লাভ করেন। 

কিন্তু প্রথম পুলকেশীর সময় থেকেই চালুক্যগণ স্বাধীনভাবে বাতাঁপতে রাজত্ব 


৮৪ ভারত কথা 


করতে থাকে। তান ছিলেন একজন পরাক্রমশালী নরপাঁতি। তান অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেছিলেন। 

পিতার ন্যায় সমরকুশল ছিলেন পরবতা চাল:ক্যরাজ প্রথম কণীতবর্মণ। Teta 
কাদম্ব ও মৌযগণকে পরাজিত করে REA, বেলার ও কুর্ণল জেলা জয়'করেন। উত্তরে 


তিনি বহার ও বাংলাদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। দাক্ষণে তান চোল, AT প্রভাত তামিল 
রাজাগহীল দখল করেন। 


TUTE পর তাঁর ভ্রাতা মঞ্জালেশ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তান তাঁর 


পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগণ হলে ভ্রাতুষ্পত 
তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 


TE করেন। 


রাজ্যাবদ্তারের উদ্দেশ্য তিনি আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। [তিনি দক্ষিণে কাদম্ব 
ও অহীশ্‌রের গঙ্গাবংশপয় রাজাদের পরাজিত করেন। উত্তরে কংকনের মৌর্যদের পরা- 
জিত করে তাদের রাজধানণ পুর দখল করেন। তাছাড়া মালব্য ও গুজরাটের রাজাদের 
তাঁর আনুগত্য স্বীকারে তিনি বাধ্য করেন। 
ডঃ রমেশ মজঃমদার মনে করেন মালব, গনজরাট প্রভৃতি হত 
পুলকেশার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং পদ্লাকেশী এই সাহায্য দিলে তাঁর সঙ্গে হর্ষের 
বিরোধ সূচিত হয়। বিরোধে পুলকেশ। GIRLS হন এবং পরমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। 
এই যুদ্ধের ফলে দক্ষিণে হর্ষের উচ্চাভিলাষ অন্তাহতি হল। 
দাক্ষণের পূর্ব উপকূলে পিথাপুরম, কুণাল, ই'লার। প্রভৃতি রাজ্য 
জয় করেন এবং এই অঞ্চলের শাসনভার তাঁর ভ্রাতা বিষুবর্ধনের উপর Uy করেন। 
মহেন্দ্র বৰ্মণকে পরাজিত করেন। চোল. কেরল ও পাণ্ড্যগলিও 

A 


তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে দাঁক্ষণ ভারতের এক বিশাল অংশকে এক্যবদ করে 
5 কে ধ 
তান তা TAS শাসনাধীনে আনেন। 


তানি পল্লব 


কিন্তু পূলকেশার প্রভাব-প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। যে পল্পবদের তান 
একদা পরাজিত করেন সেই পল্পবদের পর আক্রমণে তিনি oats হন GR ত 
হাতেই las হন। তাঁর মৃত্যুর পর চালুক্য বংশের পতন আরম্ভ spe g 
িউয়েন সাং দ্বিতীয় পুলকেশী সম্পকে বলেছেন যে তানি ছলেন ক্ষত্রিয় 
এ و‎ 
পরাক্রমশালী ও প্রজাহিতৈষাী। ভারতের বাইরে "Аб পদ্লকেশীর খ্যাত বিস্তৃত হয়ে. 
ছিল। পারস্রাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে তান দূত, বি? রছিলেন 
ї রাষ্ট্রকূটগণ ॥ 
চাল-ক্য শাসনের LOL উপর দাক্ষিণাত্যে যে নতুন রাজশান্তির 
10 পের © তুন রাজ অভ্যুদয় হয় 
তা হল TS) কিন্ত রাষ্কট үнс 


RUG উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মৃত। তবে সাধারণ- 
নেতৃত্বে রঙ্ঞাবাদ বা ইলিচপূরে এক শন্ডিশালন রাজ্য গঠন করেন। 


গণ 


___ айз و ا‎ M 89 — 


০০ sans ™ = 2 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ৮৫ 


পরবর্তী শাসক দণ্ডিদূর্গ আরব আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূঁমকা গ্রহণ 
করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে feta নিজ ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যোগী হন এবং MTA- 
প্রাতহারদের পরাজিত করেন। তাঁর এই ক্ষমতা বিস্তারে বিচালত হয়ে চালুক্যরাজ 
[দ্বিতীয় «һа তাঁর বিরদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং পরাজিত হন। ফলে দণ্ডি- 
দুর্গ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। 

পরবর্তী রাজা প্রথম কৃষ্ণের শাসনকালেও রাম্ট্রকূুটদের অগ্রগাত অব্যাহত থাকে 1 
কিন্তু {ШЧ শাসনকাল থেকে রাষ্টকুটদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়? 
কারণ তখন থেকে রাষ্ট্রকুটগণ উত্তর ভারতের রাজনীতির আবর্তে TE হয় এবং আরম্ভ 
হয় প্রীতহাঁসক মুখী সংঘর্ষ । 

॥ তৃতীয় গোবিন্দ ৷ 

ভ্রাতা Ged মতই তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত সম্পর্কে আতিশয় আন্রহী ছিলেন। 
তাঁর শাসনের ADA যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হয়োছল তা তান চিরতরে 

"সেখানে তাঁর প্রবল প্রাতিদ্বন্দ্ী ছিলেন প্রাতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং পাল- 
রাজ ধর্মপাল। তিনি নাগভট্রকে পরাজিত করেন। ধর্মপাল বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা 
স্বীকার করেন। তিনি উত্তর ভারতে সর্বাধিক পরাক্রমশালী শাসকে' পাঁরণত হন। 

fang যখন তানি উত্তর ভারতে ব্যস্ত তখন Testis Бе] রাজ বিজয়াদত্য 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গোঁবন্দ দ্রুত তাঁকে রাজাচ্যত করেন। এর মধ্যে দাক্ষণ 
ভারতের গঙ্গো, পল্লব, পাণ্ড্য ও কেরল গোবিন্দের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হাচ্ছলেন। 


© গোঁবন্দ এই এক্য প্রয়াস বানচাল করে দেন এবং পল্পবদের রাজধানী 19Ү দখল 


করেন। 

গোঁবন্দ নিঃসন্দেহে একজন “feral ae ছিলেন হমালয় থেকে কন্যা- 
কুমারিকা পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। fein কখনোই পরাজিত হন নি। 
নি। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় কৃষ্ণের শাসনকালে রাষ্ট্রকূট শান্তর প্‌নরুখান ঘটে। 


॥ তৃতীয় কৃষ্ণ ॥ 
তৃতীয় কৃষ্ণ যথেষ্ট সমরকুশল রাজা ছিলেন। উত্তর ও দাক্ষণে তান তাঁর প্রভাব 
শবস্তারে সমর্থ হয়োছলেন। 


দক্ষিণে তানি মহীশ্‌রের গঙ্গোদের পরাজিত করেন। উত্তরে প্রাতহারদের পরাজিত 
করে কালাঞ্জর ও চিন্রকূুট দখল করেন। ৯৩৯ খন্টান্দে সুদূর দক্ষিণে আভযান চাঁলয়ে 
তান TIO ও তাঞ্জোর জয় করেন। এর ফলে চোলদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী RNT 
হয়। ৯৪৯ TOT তান তোক্ালমের যুদ্ধে চোলদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
করেন এবং রামেশ্বরে আপন বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। 

তান ভেঙ্গীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে À রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যে পাঁর- 
ণত করেন। কথিত আছে সিংহল রাজও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করোছলেন। উত্তর 
ভারতে দ্বিতীয় আঁভযান চালিয়ে তিনি মালব, উজ্জীয়নী জয় করেন এবং বুন্দেলখণ্ড 
পর্যন্ত অগ্রসর হন। 

নিঃসন্দেহে তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন TET বংশের শেষ শক্তিশালী MATI আলতে- 
কারের মতে ,তাঁর মত অন্য কেউ দক্ষিণ ভারতে যথার্থই নিজেকে প্রাতিষ্ঠত করতে 


৮৬ ভারত কথা 


পারেন 191° যাঁদও উত্তর ভারতে তাঁর সাফল্য GI বা তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে 
তুলনীয় নয় তথাপি সেখানে তিনি কখনো উপেক্ষণীয় ছিলেন না। 


বাতাঁপর চালুক্যবংশের একট শাখা হল কল্যাণের চাল ক্যবংশ। ৯৭৩ err 
বাতাঁপর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ AES বংশের শেষ রাজা কক্কে 
` পরাজিত করে এই বংশের প্রাতষ্ঠা করেন। 


1 999 বিক্ৰমাদিত্য ৷ 


২কদেব নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে জানা যায়। Tota 
ETE পরাজিত করে TRT একাংশ দখল করেন। তান ছলেন সাহিত্যা- 
Tat! বিহলন ব্যতীত “মতাক্ষরা” গ্রন্থের রচাঁয়তা বিজ্ঞানে*বরও তাঁর সভাকাবি 
ছিলেন। 


ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পরই এই বংশের পতন ঘটে। শেষ পর্যন্ত এই রাজ্য হোয়সল 
ও যাদবগণের অধিকারে চলে যায়। 
1 эг দক্ষিণ | 
॥ কাণ্চণর э ала ॥ 
সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে Tet নগরকে কেন্দ্র করে 
পল্লব রাজ্যের AUT হয় | 
নালকান্ত শাস্ত্রী বলেছেন পল্পবদের উৎপত্তি এখনো রহস্যাকৃত।* 
কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন ত'তে কেউ কেউ মনে করেন তাঁরা তামিল বংশোদ্ভূত 
ছিলেন না। আবার রাইস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁদের পারস্যের ЭА জাঁতর সপে 
অভিন্ন বলে মনে করেন। কারো মতে তাঁরা ছিলেন চোল-নাগ বংশজাত। FEAT 
আয়েঞ্গারের মতে তাঁরা ছিলেন সাতবাহনদের সামল্ত। অন্যদিকে রোলিনসনের মতে 
তাঁরা দক্ষিণ ভারতীয়ই ছিলেন। স্মিথ এই মতের সমর্থক। ডঃ জয়শোয়ল মনে করেন 
তাঁরা ছিলেন উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ রাজবংশ বকাটকদের একটি শাখা | 
AE হোক পল্পবদের উৎপাত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখন পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না। 
পল্লব বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিবস্কন্দবর্মণ। কান্ত ও অন্ধপ্রদেশ নিয়ে 
তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করোছলেন। 


ERI রাজস্বকাল থেকে পল্লব বাশের গৌরবময় যুগের সুচনা | তিনি 


তাঁরা যে ভাবে 


ভারাব ছিলেন তাঁর সভা কবি। ре 
পরবতী রাজা মহেন্দুবর্মণের সময় থেকেই ভারতের প্রাধান্য নিয়ে চালুক্য 
ও পল্লব প্রাতদ্বন্দিতার 


সূচনা। এই সময় চালকারাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশণ। 


as the overlord of the entire Deccan in so complete 
as Krishna Ш was.” 


8 “No other ruler уу; 
Sense of the term 


— Dr. Altekar, 
mystery.” 
— N. K. Sastri, 


е “The origin of the Pallavas has remained till now a 


প্রাধান্যের সংগ্রাম ৮৭ 


পরবর্তী রাজা প্রথম নরাসিংহবর্মণ ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী 
নরপাঁতি। তান দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে রাজধানী বাতাপি দখল করেনা। 
fram নেত-আঁভযানও তানি প্রেরণ করেন। 

তাঁর শাসনকালেই হিউয়েন সাং দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসেন। হিউয়েন সাং 
পল্লব রাজ্যের এশ্বর্য ও Î কথা উল্লেখ করেছেন।  নরাসিংহবর্মণ ছিলেন 
সাহত্য ও শিল্পানুরাগী। তানি মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথ ও বহর মান্দর নির্মাণ 
করেন। 

প্রথম পরমেশ্বরবর্মণের শাসনকালে পল্লব-চালনক্য বিবাদ পুনরায় আরম্ভ হয়। 
তখন চাল:কারাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশীর পত্র প্রথম বিক্রমাঁদত্য। feta পিতার 
পরাজয়ের প্রাতশোধ নিতে পল্লবদের আক্রমণ করেন এবং কাণ্ড দখল করেন। কিন্তু 
পরে পরমেশ্বর বিক্ৰমাদিত্য নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মনে হয় এই সময় 
বিরোধ অমণমাংঁসিতই থেকে যায়। কোন পক্ষই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারে নি 

কিন্তু দ্বিতীয় নরাসংহবর্মপের শাসনকালে চালবক্য-পল্লবদের বিরোধের গাঁত- 
বেগ তুলনামূলকভাবে অনেক স্তিমিত ছিল। 

দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মণের শাসনকালে এই বিরোধ আবার আরম্ভ হয়। চালবক্য- 
রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাণ্টী দখল করলেও সেই আঁধকার তিনি ধরে রাখতে 
পারেন নি। 

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের রাজত্বকালে পল্লবদের সঙ্গে পাণ্ড্যদের বিবাদ দেখা যায়। 
নন্দগীবর্মণ কেরল ও কঙ্গোর রাজার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাতেও 
feta পাণ্ড্য আক্রমণ প্রাতহত করতে পারেন নি। 

তাঁর এই বিপদের সুযোগেই তাঁর পুরুষান ক্রামক শত; চালুক্যগণ পুনরায় TIT 
আক্রমণ করে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাঁদিত্য প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে 
ফিরে যান। এই সময়ই আবার পল্লবদের সঙ্গে রাষ্ট্রকুটদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। 


তবে সকল প্রতিকূলতা সত্তেও নন্দী বর্মণের কৃতিত্ব হল, [তান তাঁর স্বাধীন 
সত্বা বজায় রাখতে পেরোছিলেন। 

পরবর্তী“ রাজা দাল্তবর্মণের সময় পল্পবগণ পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত 
হয়োছল। কিন্তু রাজা তৃতীয় নন্দাবর্মণ পাণ্ড্যদের পরাজিত করে হস্তচ্যুত রাজ্য 4&,- 
লাংশে পুনরুদ্ধার করলেও শেষ পর্যন্ত তান তা অক্ষুপ্ন রাখতে পারেন নি। 

পল্লববংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত। Tela চোলদের সাহায্যে পাণ্ড্য- 
দের পরাজিত করে সামায়কভাবে পল্লবদের শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু 
তাঁর এই সাফলা দীর্ঘস্থায়ী হয় fat চোলরাজ আদিত্য ৮৯১ OCT অপরাজতকে 
পরাজিত করে টোণ্ডামণ্ডলম দখল করেন। সেই সঙ্গে পল্লব বংশের অবসান হয় 
এবং দাক্ষিণাত্যে চোল প্রভুত্ব স্থাঁপত হয়। 

U তাঞ্জোরের চোল বংশ ॥ 

চোলগণ সুদূর দক্ষিণের এক অতি প্রাচীন জাঁত। man, ভ্রিচিনপল্লী ও 
পদুকোটাই নিয়ে ছিল তাদের রাজ্য। মহাভারত, মেগাস্থানসের বিবরণ ও অশোকের 
{শলালাঁপতে তাদের উল্লেখ আছে। কারিকলের নেতৃত্বে তারা শান্তশালা হয়ে 
উঠলেও পল্লব, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের দাপটে তারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে 
পারে 191 | 
কিন্তু নবম শতাব্দীতে পল্পব বংশের পতন হলে চোলগণ ক্রমশঃ শান্তশালী হয়ে 
উঠতে থাকে। চোলরাজ 'বিজয়ালয় পাণ্ডাদের কাছ থেকে তাঞ্জোর দখল করেন। 


vY ভারত কথা 


তখন থেকেই চোলদের রাজধানী হয় তাঞ্জোর। 
বিজয়ালয়ের পত্র প্রথম আদিত্য পল্পবরাজ অপরাজিতকে পরাজিত করে চোল- 
দের মর্যাদা ও প্রাতপাত্ত বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। 
1 প্রথম রাজরাজ ॥ 

প্রথম রাজরাজের শাসনকাল থেকেই চোলদের গোরবময় যুগের সূচনা । তাঁর 
সময়েই চোল রাজ্য একটি সাম্রাজ্যবাদী শাক্ততে পারণত হয়। তানি ছিলেন বাস্তব- 
বাদী এবং cartier! তাই তান চোল ইতিহাসে মহান নামে আখ্যাত। তাঁর 
“তাঞ্জোর-ীলাপ” থেকে তাঁর সামরিক সাফল্যের বিবরণ জানা যায়। 

তান প্রথমে ত্রিবান্দ্রামের এক নৌযুদ্ধে চেরগণকে পরাজিত করেন। রোঁমলা 
থা'পার মনে করেন এই অভিযান শুধুমান্র সাম্রাজ্যবাদী ছিল না। 

এরপর তানি পাণ্ড্যদের আক্রমণ করে মাদুরাই দখল করেন। কুর্গও তাঁর অধীনে 
আসে। উদগাই TT দখল করার ফলে পান্ড্য ও চেরগণের বিরুদ্ধে এক তুমুল 
প্রাতরোধ গড়ে তোলার সুযোগ পান তান। 

রাজরাজের উল্লেখযোগ্য Fey হল এক শান্তশালী নৌবহর গঠন। এই নৌবহরের 
সাহায্যে তান আরব সগরে অবস্থিত মালদ্বীপ এবং 1সংহলের উত্তরাংশ জয় 
করেন। এই атт আরবীয় বাঁণকদের বিরাঁতিস্থান। তাই তাঁর প্রয়োজন 
fen এই স্থানগুলির উপর তাঁর কতৃত্ব প্রাতষ্ঠার। 

উত্তরে রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করতে গিয়ে তান চোল ও চাল;ক্যদের সম্পূর্ণ- 
ভাবে বিধ্বস্ত করেন। কাঁলঙ্গা পর্যন্ত তাঁর িজয়বাহিনী অগ্রসর হয়োছল। 
দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপাঁত হলেন রাজরাজ। সমগ্র দাক্ষিণ ভারতে, 


fara ও কয়েকটি দ্বীপে তিনি তাঁর প্রাধান্য atest করতে পেরোছিলেন। 
॥ প্রথম রাজেন্দ্র চোল N 


র.জরাজের যোগ্য aoe উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল। feta 
ছিলেন চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। 

তাঁর বিজয় অভিযানের সূচনা চের ও পাণ্ড্য র.জ্য আক্রমণের মধ্য 'দয়ে। তান 
fine সম্পূর্ণভাবে জয় করেন। পশ্চিম চালুক্যদের সঙ্গেও তানি সংঘর্ষে [লিপ্ত 
হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাল:ক্যরাজ দ্বিতীয় জয়াসংহ তাঁর অক্রমণ প্রতিহত 

1 

а ক তাল হয পর ভাল বাই 
vives মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলায় পেপছায়। wat বাংলার ধর্মপাল, ITA в 
গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করে। Tein মহাঁপালকেও পরাজিত করে গঙ্গা ant 
পর্যন্ত পেশছান। তাঁর এই সাফল্যের স্মারক স্বরূপ তান গঙ্গাইকোন্ড উপাধি 
খারন করেন। 

তিনি শৈলেন্দ্র রাজযজয়ে এক নৌবাহনীও প্রেরণ করেন। এই রাজ্য মালব, 
জাভা, AA এবং সালাহত অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজ্য তান 
জয় করেন নির্মাতা হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। গঞ্গাইকোণ্ড চোলপুরম নামে AE 
রাজধানী তিনি নির্মাণ করেন। পরবর্তী চোল রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বীর 
রাজেন্দ্। শৈলেন্দ্র রাজ্যের উপরও চোল-প্রভাব TR ছিল। কিল্তু পাশ্চম চাল[ক্যদের 
সঙ্গে তাঁকে বিবাদে লিপ্ত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তান তাঁদের পরাজিত করেন। 

কিন্তু চোল কুলোতুষ্রোর পর থেকেই চোল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। আভ্যন্ত- 


রাঁণ গোলযোগ, এবং পাণ্ডা, কাকতীয় ও হোয়সলদের ক্রমাগত আক্রমণে চোল সাম্রাজ্যের 
পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 


ETON কালার‏ کا ر 


॥ পর্ষদ নি্দোশত পাঠরুস U 


(a) Social, economic and cultural life from the 7 
century to the 12th century A. D. under the 
Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtra- 
kutas, the Chandellas, the greater Gangas of 
Orissa and the Pallavas and the Cholas of the 
far South. 
(b) Commercial and cultural contacts with outside 
world. 


॥ বিষয় яш ॥ 


দের সমাজ ও সংস্কাতি_রাষ্ট্রকুউদের সমাজ ও সভ্যতা_চাণ্ডেলা- 


দের সমাজ ও সংস্কৃতি_চোলদের সমাজ ও সভ্যতা-বাহার্বশ্বে 
ভারত-_সবর্ণ দ্বশপ- চম্পা রাজ্য-কম্বোজ রাজ্য_ব্রক্মদেশ। 


সপ্তম অধ্যায় 


সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন . ২. 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ т ৯২: 


আপস =‏ یرن 


হচর্যীভর যুগে ভারঢতর ইতিহাস 

হর্ষের মৃত্যু ৬৪৭ খন্টাব্দে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন 
যুগের সূচনা হয়। অনেকের মতে এই সময়ই প্রাচীন যুগের অবসান হয়ে মধ্যযুগ 
আরম্ভ হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজপুত জাতির উদ্ভব । 
হর্ষোত্তর যুগে রাজপুত জাতি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে এক TAIT 
স্থান অধিকার করে। তাই অনেকে এই সময়কে রাজপুত যুগ বলেও চিহ্নত করতে 
চান। দ্বিতীয়তঃ এই সময় থেকে দীর্ঘকাল ভারত বিদেশী আক্রমণ মস্ত থাকে। কিন্তু 
তখন ছল না ভারতের রস্ট্রীয় এঁক্য। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ভারতে তখন ছিল 
fale রাজ্যের পারস্পারক কলহ। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় এক্য এ সময় ÎS হলেও 
ভারত-সংকাতর মূল প্রবাহ ছিল তখনো নিরবাঁচ্ছন্রভাবে বহমান। সংস্কৃতি চর্চার 
আণ্যালক প্রয়াস নানাভাবেই তখন ভারত সংস্কৃতিকে করেছে আঁধকতর সমদ্ধশালী। 
চতুর্থতঃ ধৰ্মীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই সময় উল্লেখষোগ্য। GFT বৌদ্ধধর্মের 
চেতনা সেই সময়ের ধর্মীয় বিবর্তনকে বিশেষ তাৎপর্য মা“ডত করে তুলেছে। 

সতরাং সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বান অপ্চলের সামাজিক, 
অর্থ নৈঁতক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হলে এই পটভূমিকা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন | ॥ পালফগের সমাজ-ব্যবস্থা ॥ 


পালরাজাগণ একটি স্বাধীন শান্তশালী বাঙ্গালী রাজ্য গড়ে তুলতে উৎসাহী ছিলেন। 
সেই উৎসাহেই ধর্মপাল উত্তরাপথ স্বামিণ বলে আঁভাহত হতেন। এই অভিধা এক 
নতুন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করোঁছল উত্তর-পূর্ব ভারতে । ডঃ 
নীহার রায় তাই পালযুগকে' বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। 

পালযুগেই বাংলায় সামল্তপ্রথার উদ্ভব। সামন্তপ্রথার ALT ЯСТ সবভাবতঃই 
এসৌছিল বারপূজার প্রবণতা | যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জনই কীরের কর্তব্য_-এই বিশ্বংস 
সে সময় খুবই wate ছিল। 

বৌদ্ধধর্মীনূরাগী হওয়া সত্বেও পাল-সমাজ ছল জাতিভেদপ্রথার দ্বারা নিয়ন্বিত। 
পালরাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। {হউয়েন সাং-এর বিবরণে তার উল্লেখ আছে। 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও পাল-সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের কথা বলেছেন। 

স্বভাবতঃই এই অবস্থায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীই যাবতীয় সম্পদ, সম্মান ও alerts 
ভোগ করতেন। আর নিম্ন শ্রেণীর দিন কাটতো দারদ্যে আর উপেক্ষায়। ব্রাহ্মণ ছাড়া 
কায়স্থদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। বৈদ্যরা তখনো বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। আর সংখ্যা- 
গত গাঁরষ্ঠতার ফলে কৈবর্তদের ছিল পৃথক মর্ধাদা। ভবদেব দত্ত তাঁর আইন গ্রন্থে 
চণ্ডাল, মেচ প্রভাতিদের অস্পৃশ্য জাত বলে চিহিত করেছেন'। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
বিশেষ কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ডঃ নীহার রায় বলেছেন পালরাজারা ব্রাহ্মণ 
প্রধান সমাজ ব্যবস্থাকেই স্বীকার করে িয়োছলেন। তাঁদের ব্যাপকভাবে ভূমিদান করা 
হয়োছল এই সময়। হউয়েন সাং ভিক্ষু অপেক্ষা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংখ্যা এ সময় 
অনেক বেশী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। 

পালযুগে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজানগগ্রহ থেকে বাণ্চিত ছিল না। 
এই সময় বৈষ্ণব ও শান্তমতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে হিন্দুধর্মের নবজগরণ ঘটোছিল। 
অবশ্য শৈব মতের প্রাধান্যও খুব কম ছিল AT 

পালযুগে মহাযান মতবাদের আরও পাঁরবর্তন হয়। এই মতবাদের দার্শনিক Sy 
এঁড়য়ে তান্তিক ক্রিয়াকলাপ অধিকতর গুরুত্ব পায়। এই পাঁরবার্তত মতবাদ বজ-যান 
মতবাদ নামে পারাচিত হয়! এই মতবাদের পাশাপাশি আরেকাঁট মতবাদের {বিকাশ হয়। 


৯০ ভারত কথা 


তার নাম সহজযান। এই মতবাদ দেবদেবী পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে TEA করতো না। 
এই মতবাদ থেকেই AIG হয় সহাঁজয়া মতের... যার প্রভব 'িম্নশ্রেণীর মধ্যে fea 
অপারসীম। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে বাংলার বাউল আসে সহাজয়া মত থেকেই। 
তাছ'ড়া এ সময় ছল নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাব 1 

তখনকার 'দনে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল ভাত, মাছ, মাংস, গম, চান, দুগ্ধ ও দুগ্ধ 
জাত HT! পান খাওয়ার প্রচলন ছিল। অবশ্য এসবই ছিল উচ্চাবত্ত সম্প্রদায়ের জন্য। 
দরিদ্শ্রেণীর পক্ষে দুবেলা অন্নের সংস্থান করাটাই ছল FETT | 

অবসর বিনোদনের জন্য আভজাত শ্রেণী শিকার, পাশা খেলা, ঘোড়ার দৌড়, রথের 
দৌড় প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। নিম্দশ্রেণীর মধ্যেও শিকার করার প্রথা ছিল_কিন্তু 
তা ছিল/জীবনধ।রণের তাঁগদে। 

সমাজে নারীর স্থান একই fee | ARITA, পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। সংসার-ধম" 
পালনই ছিল নারীর আদর্শ। 

॥ পালয॥গের অর্থনৌতিক ব্যবস্থা | 

FA ছিল পালযুগে প্রধান জশীবকা। ধান, SF, Ta, বাঁশ, নারকেল ইত্যাদি 
ছিল প্রধান উৎপন্ন ফসল। উচ্চমানের তুলাও উৎপন্ন হত। মাকপোলোর বর্ণনায় তার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 

খনিজ সম্পদের মধ্যে লবণ: উৎপাদিত হত মোঁদনীপুরে, বাঁকুড়া alae 
কিক লোহা, সতব্ণরেখার উপতাকার তামা, লব হন, Gee তুলে 
অণ্চলে TT | ামাগ্রকভাবে বলা যায় কৃষিজ ও খানজ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলা 
ছিল সম্পদশালী 1 п 


শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বাংলার TE арәт এই শিল্পের উচ্ছব- 


সত প্রশংসা করেছেন চৈনিক ও আরবীয় পরিব্রাজকগণ | তাছাড়া, উৎপাদিত হত চান 
ও গঢ়়। বিভিন্ন ধরনের অল/কার নির্মাণে বাংলার বিশেষ খ্যাতি Teer মৃৎশিল্প ও 


কাষ্ঠাশল্পেও তখন বাংলা ছিলো যথেষ্ট অগ্রসর। জাহাজ নির্মাণাশল্পও অপাঁরচিত 
ছিল না। 


এ ধারণাই হয়। দ্বর্ণম;ুদ্রার সম্পূর্ণ অন: ত এবং রোপ্যমুদ্রার H 
প্রমাণ। এর কারণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আরবাঁয় বাণকদের এক- 
তর প্রাধান্য। তায্ালাপ্তি ছিল তখন আন্তজণাতক বাণিজ্য কেন্দু। কিন্তু অষ্টম 
শতান্দী থেকে সরস্বতা নদাঁর প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে এই বন্দরের গর হাস পেতে 
থাকে। 

তখন বাংলার অর্থনীতি ছিল মূলতঃ piieis তাই ব্যবসায়ণী সম্প্রদায়ের 
গুরুত্ব হাস পায়, যেহেতু বাণিজ্য এই সময় খুব লাভজনক ছিল না। প্রভাব বেড়োছিল 

র শ্রেণীর। দরিদ্র কৃষকদের শোষণ করে তারা আড়ম্বরময় জীবনযাপন করতো। 

স্বভাবতঃই দারদ্শ্রেণীর wr অন্ত ছিল ATI তারা ছিল করভারে নির্যাতিত। 
তাদের প্রয়োজন ছিল ন্যুনতম, তারও সংস্থান ছিল তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। 

॥ পালযনুগের সাংস্কৃতিক অবল্থা ॥ 

চার শতাব্দশব্যা ә $ 

amam МӘ বাংলার সাংস্কাতক জান নানা দিক থেকেই 


সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ীয় রীতি R 
রিম د‎ а তাৎপর্যময়। এই রীতির উদ্ভব বাংলা 


ee ee ee . 1.‏ سے 


সামাজিক অর্থনৌতক ও সাংস্কৃতিক জীবন ৯১ 


সামায়ক. কেশব মোর ছান্দোগ্য উপানষদের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন। সন্ধ্যাকর 
নন্দীর অমর রচনা রামচরিত এক এঁতিহাসৃক গ্রন্থ । গ্রন্থাটর চমৎকারিত্ব হল, এর রচনা 
শৈল" арасат 1 গ্রন্থাটর প্রাতাট পংান্ডতে একাঁদকে যেমন রামায়ণের কাহনী 
ais, তেমাঁন অন্যদিকে একই সঙ্গে পালরাজ রামপালের ইতিহাসও 'লাপিবদ্ধ। 
Axa ভট্ট ন্যায়শাস্ত্ের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন এই সময়েই। অন্যান্য বিখ্যাত 
রচনাকারগণ হলেন আভনন্দ, সর্বানন্দ, বাত্তোজী দীক্ষত। চক্রুপাঁণী দত্ত ছিলেন 
চিকিৎসাশাস্তের উপর বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক৷ এবিষয়ে অন্যান্য লেখকগণ হলেন শুর- 
পাল ও বঙ্গাসেন। আরেক বিখ্যাত পণ্ডিত হলেন ভবদত্ত ভট্ট | আইনশাস্ত্রাবদ জীমূত- 
বাহন সম্ভবতঃ পালযুগের শেষভাগে জন্মোছলেন। 

বৌদ্ধশাস্ত্রে আবস্মরণীয় নাম অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। অপর জন হলেন পাঁণ্ডত 
ধর্মপাল। তাছাড়া ছিলেন কমলশীল, রাহুলভদ্র, কল্যাণরাক্ষত প্রভূত | 

বাংলা ভাষা ও সাহত্যের অসাধারণ বিকাশও সম্ভব হয়োছল এই যুগে ৷ চর্যাপদ 
aise হয় এই সময়। চর্যাপদ থেকেই পরবতাঁকালে বৈষ্ণব ও শান্ত পদাবলীর সৃষ্ট 


1 
+ SERA] ও fascia বিশ্বাবদ্যালয়ের সৃষ্টি পালযুগেই 1 পালারাজারা নালন্দা 
ধৃব*বাবিদ্যালয়েরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাছাড়া সোমপদরী [বহার ছল বিখ্যাত 
বৌদ্ধশাস্র শিক্ষাকেন্দ্র। জগন্দল, পাণ্ডুভাম, sb, দেবীকোট, প্রভাত স্থানেও 
বৌদ্ধ-বিহার স্থাঁপত হয়োছল। 

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও পালফুগের অগ্রগাত বিস্ময়কর ।  পালযুগের 
স্থাপত্যের অনুকরণেই নির্মিত হয়োছল নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভন্ন বৌদ্ধ 
{বহার পাহাড়পঃরে যে বিশাল মন্দিরের ধনংসাবশেষ আবিদ্কৃত হয়েছে, তাকে ডঃ 
নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন বাংলার বিস্ময় বলে বর্ণনা করেছেন।১ 

ভারতীয় স্থাপত্য-ীবজ্ঞানে মান্দর নির্মাণ শৈলীর ক্ষেত্রে সর্বতোভদ্র নামে এক 
'িমাণ-রশীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের মান্দরটি হল এই নির্মাণ-রীতির 
একমাত্র ধনংসাবশেষ যার আস্তিত্ব আজও বর্তমান। ডঃ সরস্বতী এই মান্দির সম্পকে 
বিদ্তৃত অনুসন্ধান করেছেন৷ সম্ভবতঃ মন্দিরটি ছিল পাঁচতলা এবং ষোলাঁট কোণ- 


tT ss = 


নালন্দা ধবংসাবশেষ 


{বাশষ্ট। চারদিকে ছিল চারটি গর্ভগ্‌হ এবং চারাঁট তোরণ বা প্রবেশ পথ। মান্দিরাট 
পোড়া ইস্ট ও মাটি দিয়ে নির্মিত হয়োছিল। 


= This temple was a wonder of Ancient Bengal.” — Dr. N. R. Roy. 


৯২ ভারত কথা 


Sree এই সময় বাংলার নিজস্ব শৈলীর জন্ম হয়। এর কৃতিত্ব হল দুই বিখ্যাত 
ভাদকর ধাঁমান ও বীতপালের। পাল ভাস্কর্ষের মূল উপাদান হল পোড়া মাটি ও কাল 
পাথর। Awa অনিন্দ্য দেহতঙ্গে প্রকট হয়ে উঠতো অপার্থিব সৌন্দর্য। পাল- 
erecta tims হল TE TÎ এবং সদাশিব ate স্থানীয় ভাস্কর্যের 
নিকাশ ঘটেছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে। এই ভাদ্ক্যের উপাদান হল গ্রাম্য জীবন। 

পাল চিতশিলেপর নিদর্শন কেমাব্রজ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে আজও সংরক্ষিত 
আছে। অধিকাংশ baien ছিল বজ:যান ও তাল্বিক মতবাদ fete 

॥ সেন যুগের সামাজিক অবস্থা ॥ 


সেন বংশের শাসনকে বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বর্ণনা FA- 
ছেন প্রীতহাসিক রমেশ মজুমদার ।২ 


TS আওতায় নিয়ে আসা। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কুলীন, wer কুলীন, অভঙ্গ Феђа, 
e, বৈদিক, বারেন্দর প্রভাত নানাভাগে ভাগ করা হয়। অরাহ্গণদের ক্ষেত্রেও এরকম নান, 


নতুন জাতিবিন্যাস ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন। কারণ পালযুগে যেখানে বাভন্ন 
শের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সামাজিক সংহাতিকে ЭГЕ করার চেষ্টা হয়েছিল চিক СЫ 
উল্টো চেষ্টা হয় সেনযূগে। সমগ্র সামাজিক কাঠামোকে নানা ক ক্র প্রকোষ্টে ভাগ 
করে সামাজিক এক্যকেই দুর্বল করে ফেলা হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে জন্ম থেকে 
ব্যবস্থাই প্রচলিত হয় সেন-শাসনাধীন বাংলায়। সামাজিক এই ব্যবস্থার কুফল আজও 
আনত হয়। সম্ভবতঃ এই সামাজিক বিন্যাসের জন্য সেন বংশের পতন FOE হয়েছিল 
এবং মুসলমান আক্রমণ প্রাতিরোধে জন-মানসে কোন প্রাতক্রিয়াই সৃষ্টি হয় নি। 
সেন যুগে সামাজিক ও fers শোথল্র প্রমাণ পাওয়া যায়। গোবর্ধনের 
DNS বহু আঁদরসাত্বক রচনা রয়েছে। এমন কি জয়দেবের গত-গোবিন্দমের 
1 র Til জোলক, বসন্তোৎসব প্রভাত অনুষ্ঠান সামাজিক erfa- 
вай ॥ সেন যুগের সংস্কাতি | 
কবি RFS সাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয়োছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ 


Б 
সমানভাবে মোহত FA | খলাল সেন স্বয়ং রচনা করোছিলেন দয়া-সাগর ও দান- 
আগর নামে দুটি গ্রন্থ | শরণ হলারদধ, CT, উমাপাত ধর প্রভাত বিখ্যাত কাব ও 
পাঁণ্ডতগণ সেন যুগেই জন্মেছিলেন সংস্কৃত দূত কাব্যের অনুসরণে ধোঁয়ি রচনা 
করেন তাঁর পবনদূতম কাব্য। দেওপাড়া লিপির রচাঁয়তা ছিলেন শরণ। 

3 The Sen 


টন rule constitutes an important landmark in the history of 


— R. C. Majumdar. 


РЕНА), А 90. ی‎ NE. 


Е асаа заннын ль 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক জীবন ৯৩ 
॥ চালক্যদের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥ 


শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কাতির ক্ষেত্রেও চালুক্য- 
দের অবদান-আঁবিস্মরণীয়। 

চালুক্য রাজারা ছিলেন বৈদিক হিন্দুধর্মের অন্ধ পড্ঠেপোষক। এই সময় যাগযজ্ঞ 
পুনঃপ্রবর্তিত হয়। অশ্বমেধ সহ নানা যজ্ঞান্ষ্ঠান করোছলেন প্রথম পুলকেশী। 
ধর্মানজ্ঠান সম্পার্কত নানা গ্রন্থ রচিত হয় এ সময়। পৌরাণক হিন্দম্ধর্মও তখন 
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রাজ্যের সর্বত্র শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবদেবীর 
উদ্দেশ্যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়। 

গোঁড়া হিন্দ ধর্মাবলম্বী হলেও চালুক্যরাজারা ছিলেন অন্য ধর্মের প্রতি সহন- 

শীল। দাড়া তারি Си тат অনেক ӨТМӨЙ ভারি? 

ছেন। জৈনগণও যে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ভোগ করতেন তার প্রমাণ আছে। 

দ্বিতীয় পুলকেশী রাবকীর্ত নামে এক বিখ্যাত জৈন-কবির পৃজ্পোষকতা করেছেন | 

চাল:ক্য-শাসনে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসারও ঘটোছিল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও স্বাধীন- 
ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারতেন। 

০ চালকাগণ অনেক গৃহামান্দির নির্মাণ করেন। বাতাঁপতে fates হয় বিখ্যাত 
ববফুর গাহামান্দির। অজন্তা ও ইলোরা ছিল চালুক্য রাজ্যের অন্তর্গত এবং অনুমান 
করা হয় অজন্তার চৈত্য এ সময়ই নার্মত হয়। 

চালুক্য রাজারা সাধারণভাবে পাথর দ্বারা 'নার্মত মান্দরও নির্মাণ করে। or for 

faq মান্দির ছিল এ ধরনেরই এক মাঁন্দর। এই মান্দরে রাঁবকণীর্ত রাঁচত দ্বিতীয় 
পান আছে? বৌদ্ধ TOR অনুকরণে 'নার্মত হয় আইহোলের বিফ 
মন্দির। এই মান্দর তার গঠন-শৈলগ ও অনুপম ভাচ্কর্ষের জন্য বিখ্যাত। চালুক্য 
স্থাপত্যাশল্পের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পাঁদাকলের ЭПР মান্দর। এই 
মান্দর নির্মাণ করেন "দ্বিতীয় বিরুমাঁদত্যের পত্নী । প্রখ্যাত শিল্প রাঁসক হ্যাভেল 
এই মন্দিরের নির্মাণ শৈলীতে ইউরোপীয় com রীতির সঙ্গে গাঁথক-শল্পরীতির 
সংামশ্রণ দেখতে পেয়েছেন। 

॥ রাষ্ট্রক্উদের সমাজ ও সভ্যতা ॥ 


রাষ্টরক্‌টদের সামাঁজক গঠন ছিল সকল অর্থেই সামল্ততান্নক। এই ব্যবস্থার 
সর্বোপরি ছিলেন স্বভাবতঃই রাজা, যান দিলেন সকল ক্ষমতার উৎস এবং যাঁর জীবন- 
যাত্রা ছিল অত্যন্ত বিলাসবহুল এবং জাঁক-জমকপূর্ণ। তাঁর অধানস্থ সামন্তগণ নিজ 
নিজ এলাকায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতো। এমন ক রাজাও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন 
না। সামন্তরা আবার তাদের অধীনস্থ উপসামন্তদের কাছে জাম বন্দোবস্ত দিতেন। 
উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায় করা হত। এই রাজস্বকে বলা হত CSM! 
‚ রাষ্ট্রকূটগণ [লেন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহণী। রাষ্্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ নিজেই ছিলেন 
সংস্কৃত সাহত্যে বিশেষ ব্যুৎপাত্ত সম্পন্ন । তান কবিরাজ মার্গ নামে একখান গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাছাড়া জিনসেন, মহাবীরাচার্য ও শান্ত্যায়ন নামে বিখ্যাত ÎR ও জৈন 
পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। 

{শল্পের ক্ষেত্রে ইলোরার গূহায় «1989-5 শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইলোরার 
{дайте কৈলাস মান্দরের নির্মাতা ছিলেন প্রথম কৃষ্ণ । এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক' মন্দির 


<The temple combines the stateliness of the classic design of Europe 
with fervid imagination of Gothic art.” 


— Havell. 


৯৪ ভারত কথা 


তাঁরা নির্মাণ করোছিলেন। 
রাস্ট্রকটগণ হিন্দ ও জৈনধর্মের ashore ছিলেন। অমোঘবর্ধ জৈন ধর্মানূ- 
রাগী হলেও হিন্দুধর্মের প্রত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
U চাণ্ডেলাদের সমাজ ও সংস্কৃতি | 
চাণ্ডেলাগণ হলেন রাজপুত জাতিরই এক শাখা | তাই এদের সামাজিক ব্যবস্থা ও 


সাংস্কাতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সামাগ্রকভাবে রাজপুত জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির 
RATS থাকাই স্বাভাবিক। 


{ছল একাদিকে রাজার রাজনৈতিক পরামশ'দাতা, অন্যদিকে wets রায় বার তাই 
দিবা অদের যেমন ছিল বিশেষ মর্যাদা তেমনি Тел «кезг বিশেষ সযোগ- 
TRTI মন, তারা প্রাণদণ্ড থেকে সর্বদাই অব্যাহতি পেতেন। শাসক ও সৈনিক 
Ей se ছিল ক্ষার সমাজদ্ৰারা। ten ব্যবসা-বাণিজ্যে নিত ছিলও эгини 
করতো কৃষ ও শিল্পকার্য। 


1 তাদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথা ক্রমশঃ কঠোর হয়ে উঠলেও অসবর্ণ বিবাহ' হত। 
তাদের সমাজে ভাট বা চারণগণ ছিলেন সম্মানীয়। তারা রাজপনৃর্ত বীরত্বের কাহনী 
К বেড়াতেন। AT সমাজে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখতেন, 


পারিবারিক বিবাদ মেটাতেন, সংবাদ -আদান-্রদানে সাহায্য каса, তাই সমাজে 
ছিল এদের আলাদা মর্যাদা | 
সমাজ জীবনে মেয়েদের ছিল বিশেষ সম্মান। পর্দাপ্রথা ছিল না। ছিল মেয়েদের 


বিত্তশালী লোকেরা ছিল বিলাসাপ্রয়। তাঁরা ক্রীতদাস রাখতেন। তাঁরা মদ্যপান 
ও আঁহফেন সেবন করতেন। সংগীত, TOI ও শিকার ছিল তাঁদের অবসর বিনোদনে 
উপায়। 
চান্দেলা রাজাগণ ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । কীতিবিমর্ণের বিদ্যোৎ- 
মা বাজ бн | তিনি বিখ্যাত কিরাত সাগরের Майы Тышы পের বলো 
নির্মাণ করোছিলেন খাজ-রাহোর নয়নাভিরাম aterm 
॥ উড়িষ্যার সংস্কৃতি | 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক অবস্থা ৯৫ 


চারদিকে চারটি তোরণ । প্রধান তোরণ অরুণ স্তম্ভ নামে পাঁরচিত। দ্বাদশ 
শতাব্দীতে এই মন্দিরটি fafa হয়। 

কোনারকের বিস্ময় জাগানো সূযমান্দর নির্মাণ করেন TAT রাজা নরাসিংহ 
বমণি। মন্দিরের নাটমন্দিরাট আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনি সক্ষম কারুকার্যে 
বিস্ময়কর। নাটমান্দির থেকে বাহিত সোপান শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুই বিশালাকার RZ- 
aie প্রাতষ্ঠিত। মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা স্টর্যদেব। সূর্যদেবের রথের চাকার শিল্প- 
FAA সার্থকতার এক চমৎকার নিদর্শন 

॥ পল্লপবদের সমাজ ও সংস্কৃতি Ц 


পল্লব শাসনকালে হিউয়েন সাং দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে এসোছলেন। তাঁর বিবরণ 
থেকে জানা যায় তখনকার দিনে TOT ছিল এক সমূদ্ধ জনপদ এবং বিখ্যাত শিক্ষা- 
কেন্দ্র। সাধারণভাবে তিনি পল্লব রাজ্যের এশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন। 
জনসাধারণের আর্ক অবস্থা ছল সচ্ছল। তারা ছিল সং, সত্যবাদী এবং শিক্ষানূ- 


রাগ কাতর কেরে দারষিশ-ভারতের ইাতহাসে ти শাসনকাল ліча eee 


শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের অবদান আঁবস্মরণীয়। 

পল্লবদের শিল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রাওসেট বলেছেন যে,পল্লবগণ তাদের 
নিজস্ব শিল্প-রীত সৃষ্টি করে দক্ষিণ-ভারতীয় [িজ্পরণীতর ভিত্তিস্থাপন করেছেন 1 
পল্লব স্থাপত্য ছিল মান্দর-কেন্দ্রিক। মন্দির নির্মিত হত দুইভাবে__পাথর কেটে 
অথবা সৌধ আকারে । মন্দিরের গঠনশৈলী ছিল রথের আকারে ।. নি্মাণশৈলীর 
বিবর্তনও লক্ষণীয়। এই বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন রাজার নামে নামাংকিত। 
যেমন, মহেন্দ্র রীতি, নরাঁসংহবর্মণ রীতি, রাজাঁসংহ রীতি ও. অপরাজিত atte 
অপরাজিত রীতি হল পল্লব স্থাপত্য শিল্পের চরম রূপ যেখানে চোল শিজ্প-রণাতির 
প্রভাব APG 1 দেবালয়ের সম্মুখে স্তম্ভের উপর মন্ডপ নির্মাণের রীতি হল মহেন্দ্র 
রাঁতি। যেমন TOF একম্বর নাথ মান্দির। পাথর কেটে মান্দির নির্মাণের পদ্ধাত হল 
নরাঁসংহবর্মণ রণীত। যেমন মহাবলীপুরমের মান্দির। এই রীতি দক্ষিণ ভারতীয় 
স্থাপত্য শিল্পের শাশ্বত প্রেরণার উৎস। পাহাড় কেটে রথের আকারে মাঁন্দর নির্মাণ 
হল এই alioa বৈশিষ্ট্য। এই রীতির ভাস্কর্য শিল্পের উদ্জবল উদাহরণ হল গঙ্গা- 
বতরণ। এই ভাস্কর্য সম্পর্কে গ্রাওসেট মন্তব্য করেছেন, পাথর 'নার্মত ধুুপেদী aioe 
এক বিশাল নিদর্শন।* কাণ্তীর কৈলাসনাথের মান্দির হল রাজাঁসংহ রীতির fara 
এই মন্দির সৌধাকারে 'নার্মত। পল্পব শিল্পরীতি সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন 
পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হল ভারতীয় শিল্পরণীতর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষ- 
qia নিদর্শন।৬ 

পল্পবগণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক | তাদের অধিকাংশ সরকারী কাজে 
সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হত। ভারবী ও দণ্ড ছিলেন এ যুগের খ্যাতনামা সাহাত্যিক। 
পল্পবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ নিজেই স:সাহিত্যিক ছলেন। ন্যায়ভাষ্য” রচাঁয়তা 


s “They created an architecture of their own which was to be the basis 
of all styles of the South.” 


} —Grousett. 
è The Pallava school of architecture and sculpture is one of the most 


important and interesting of the Indian schools, 


А 1 —V. Smith. 
¢ It is a vast picture, a regular fresco in stone a master piece of classic 
агі. 


—Grousett. 


৯৬ ভারত কথা 


বাংস্যায়ণ ছিলেন কাণ্টার সুপ্রসিদ্ধ awe কালিদাস, ভারবা ও বরাহামাহরের 
রচনাবলশ ছিল দাক্ষণ ভারতে খুবই জনাপ্রয়। তাছাড়া তামিল সাহত্যও এ সময় 


পল্পব-যুগে জ্ঞান চর্চার সুযোগ ছল EI sia ies মান্দরে নিয়ামত 
মহাভরত পাঠ করা হত। 190074 সাং লিখেছেন, নালন্দা 1বশ্বাবদ্যালয়ের তদানীন্তন 
আচার্য ধর্মপ।ল ছিলেন পল্লব রাজ্যের অধিবাসী ৷ কুরম নামক স্থানে এমন ১০৮টি 
পাঁরবার ছিল যারা সর্বদাই বেদ-পাঠে নিমগ্ন থাকতো । দাঁক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কাঁতির 
বিস্তারে seta 1বশবাবদ্যালয়ের ভূমিকা অনসবীকার্য। we পানির মনে করেন, 
পল্লবদের সময়েই দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কাতির বিস্তার সম্পূর্ণ হয়।৭ 

অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূচনাও হয় পল্লব রাজ্যে। জৈন- 
ধর্ম অনেক আগেই দাক্ষিণাত্যে পৌছোছল। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের পঙ্ঠপোষকতায় 
ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুথান ঘটে। তান শৈবধর্মে দাক্ষত হন। তাছাড়া বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রভাবও দাঁক্ষিণে অব্যাহত E | 

কিন্তু পল্পব-শাসনকালে 1হন্দুধর্মের পুনরুথানকে অনেকে উত্তর ভারতীয় আর্য 
সভ্যতার জয় বলে মনে করেন। অথচ পল্লব রাজারা যে ধর্মীয় বিষয়ে পরমতসাহষ্ 
ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিউয়েন সাংএর মন্তব্যে. একথা ঠিক,এ সময় বৈষ্ণব 
ও бта মতের যথেষ্ট জুনাপ্রয়তা বৃদ্ধি পায়। রচিত হয় নানা সাহত্য। 

এর চেয়েও বড় কথা উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতীয় ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণে এ সময় 
এক নতুন ভান্তবাদের জন্ম হয়। এই ভান্তিবাদই ছিল এ সময়ে a তামিল সাহত্যের 
মূল উপজীব্য বিষয়। লক্ষণীয় হল, এই সব সৃষ্টির যাঁরা স্রল্টা তাঁদের আঁধকাংশই 
ছিলেন নিম্নশ্রেণীর। বলা যেতে পারে, নতুন ভীন্তবাদ সমাজের উপ্পোক্ষত শ্রেণীকেই 
আলোড়িত করোছিল বেশী। অবশ্য রোমিলা থাপার মনে করেন।দাক্ষণাত্যে ভান্তবাদের 
মূল লক্ষ্য ছল আর্য-সংস্কৃতির অগ্রগণতিকে প্রাতহত করা৷” 


^ The Aryanisation of South India was completed during the period, 
of the Pallavas. к, M. Panikkar. 


৮ Although never so recognised by the н ins, the Tamil devotional 
cult was in part a resistance to the Aryanisation of the region. 


—Ramila Thapar. 
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॥ চোলদের সমাজ ও সভ্যতা 11 

চোল সমাজ জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বিশেষ করে গ্রামাণ্চলের সমাজ জীবন 
কর্মকাণ্ডের মূল-কেন্দ্র। মান্দরে মান্দরে থাকতো দেবদাসী। 

সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাদের কর প্রায় দিতেই হত না, জাম- 
জমা ছিল আর ছিল রাজকীর পজ্ঠপোষকতা। FÎ ও বৈশ্যদের সম্পর্কে Таһә 
সূত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও শদ্রদের কথা বলা আছে। хити মধ্যে ছিল Ий 
ভাগ_স্পশ্য ও অস্পশ্য। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। সমাজে 
ক্রীতদাস প্রথা ছিল। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে বাধা-নষেধের তীব্রতা ছিল 


ЯП! সমাজ জীবনের সঙ্গে সংগাঁত রক্ষা করেই গড়ে উঠোঁছল চোলদের অর্থনোতক 
কাঠামো। лдә јет ছিল অর্থনৈঁতক দিক থেকে ARET 1 

ging বন্টন হত দুইভাবে_সমবায় Teles ও Bere! সমবায় ব্যবস্থায় সমগ্র 
গ্রাম রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকতো। আবার মান্দরের জাঁমও ভাগ-চাষের জন্য বন্টন 
করা হত। ব্রা্গণেরা নিচ্কর জাম ভোগ করতেন। 

সমাজ জীবনে অর্থনোতিক ভাগ ছিল দু রকমের-যারা কর দিত এবং যারা ছিল 
কৃষি শ্রামক। গ্রাম্য সংগঠনে কৃষি শ্রামকদের কোন ভুমিকা ছিল AT 

ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অব্যবহৃত জাঁমকে কাঁষযোগ্য করে তুলতে উৎসাহত 
করা হত। কৃ প্রধান হলেও পশুপালন ছিল অন্য উল্লেখযোগ্য জীবকা। 

একাদশ শতাব্দী থেকে চোল অর্থনোতিক ব্যবস্থায় এক পাঁরবর্তন আসে। বাঁণজ্যের 
প্রসারের ফলে শহরের WAG жш! শহরের খাদ্যসংস্থানের TG নিতে হয় গ্রামকে 1 
ফলে wurfeles অর্থনীতির সূচনা হয়। পাঁরবর্তন আসে গ্রামীণ চারত্রের। 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল কাপড়, লবণ. মূল্যবান পাথর, চন্দন কাঠ, 279151 এ সময়ের 
fas বন্দর ছল কুইলন, মববাঁলপুরম, কাবেরীপট্রনম। বাণিজ্য চলতো প্রধানতঃ 
alae পথে। বণিকদের সংঘ Тай! সেই সংঘই বাণিজ্য তদারক করতো । 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চেলদের অবদান উচ্ছৰীসত উল্লেখ দাবী করে। 
__ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চোলগণ অসাধারণ, সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছে। তাদের তৈরী 
areata ছিল সুপরিকল্পিত। প্রতি শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকতো মন্দির । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সেগীল ছিল 1শব মান্দর। এই মান্দিরগনলই ছিল সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দর। 
সেখানে শাদ্তালোচনা হত, নাটকাভিনর হত, অন্যান্য TT অনুষ্ঠান Gaye হত। 
গোঙ্গাইকোণ্ড চোলপনরম প্রথম রাজেন্দ্র চোল দ্বারা নির্মিত এক বিখ্যাত শহর। 

চোল রাজাদের teat দুটি বিখ্যাত মান্দর হল তাঞ্জোর ও গোংগাইকোণ্ড চাল- 
oa মান্দর। এই দুই মন্দিরের মধ্য দিয়ে দ্রাবিড় মান্দির নির্মাণ শৈলীর পার 
পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাছাড়া তৈরী হয়োছল আরও অনেক মান্দর। প্রাতিটি 
মন্দিরের প্রবেশ পথ ছিল অত্যন্ত eG | 

জলসেচের বাঁধ, কৃত্রিম হুদ ও রাস্তা নির্মাণে চোলগণ যথেষ্ট CRIT দোখয়েছেন। 
প্রথম রাজেন্দ্রচোল নির্মাণ করোঁছলেন বিখ্যাত চোলগঞ্জীম নামে একটি বিশাল জলাশয় | 
কাবেরী নদীতে বিরাট আকারের পাথর দিয়ে চমৎকার বাঁধ নির্মাণ করোছিলেন চোলেরাই। 
যোগাযোগের উন্নাতর জন্য তারা অনেক রাস্তাও তৈরী করোছিলেন। 

চোল চিন্রাশল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় তাঞ্জোরের মান্দরে। এই সব for দেখে 


৯৮ ভারত কথা 


অজন্তার গুহা চিত্রের কথাই মনে আসে। 

ভাস্কর্যেও চোলগণ যথেষ্ট দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছে। ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজ মুর্তি 
চোল ভাস্কর্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন 7 

সাহত্যের ক্ষেত্রেও চোলদের অবদান অনস্বীকার্য। 
তাদের নেতৃত্বে শৈব সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগাত ঘটোছিল 
ঘটেছিল বৈষ্ণব সাহিত্যেরও বিকাশ । সাধারণ ATS 
ত্যের ক্ষেত্রে জীবকাঁচন্তামাণ ও কালিঙ্গস্তুপবানি ) 


প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা সংরক্ষিত ভারতবর্ষ । 
তা সত্বেও আঁত প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশের সঙ্গে 
বাহার্বশ্বের ঘনিষ্ঠ ыу ш হয়। খশ্টপুর্ব 
তৃতীয় শতকে অশোক তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
тг ল্যান করোছলেন দুর এচ্যের সঙ্গে । хе, omin 

অন্যাদকে অশোকের প্রয়াসেই দাঁক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাঁপত 
হয়। অবশ্য তার আগেই আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীক-প্রভাব আরম্ভ হয়, 
যার পাঁরপূর্ণ পাঁরণাত ঘটে গান্ধার শিল্পে কুষাণরাজগণের শাসনকালে ভারতীয় 
সংস্কৃতি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় 147911 লাভ করে। এই সময়েই ভারত-সংস্কৃতির 
উপর রোমের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় দর্শন, চাকৎসাশাস্্, গাঁণতশাস্ক্র 


প্রভাত পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সমাদৃত হয়। অপর দিকে ভারতীয় শিল্প, 


ধর্ম, জ্যোতিষশাস্তর প্রভাতির উপর পাশ্চাত্য প্রভাব [বিশেষ করে গ্রীসের প্রভাব অস্বীকার 
করা যায় না। } 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পক ছিল প্রধানতঃ বাণাঁজ্যক ও সাংস্কাতিক। 


কিন্তু মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়গণ বাণিজ্যের সূত্র ধরে রাজনোৌতক 
প্রাধান্য স্থাপন করেছিল | 


ভারতীয় বাঁণকগণ পণ্যসম্ভার নিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ব্যাক্‌ট্রিয়ার যেত। 
তখন aie fea ছিল ভারত, চীন. ও পশ্চিমী দেশগুলির মিলন কেন্দ্র । প্রত্বতত্ববিদ 
স্যার আরেলস্টাইনের গবেষণার ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ও 
রাজনোতিক প্রাধান্য সম্পর্কে বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এই অণ্চল থেকেই ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভীত দেশে বিস্তৃত হয় | LAAT সাং 
চীন থেকে ভারত আগমনের পথ সর্বত্র বোদ্ধধর্ম ও ভ,রত-সংস্কাতির প্রভাব দেখে 
বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আঁত প্রাচীনকাল থেকেই চীনের সঙ্গে TOT APTOS 
সম্পক। এই সম্পকের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতি চৈনিক সংস্কৃতিকে 
প্রভাবিত করেছিল। চীন তথা মধ্য এশিয়ার দেশগঢ়ালতে ভারতীয় সভ্যতা ও 
ASIST প্রচারে যাঁরা ব্রতী হয়োছলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন 
ধম রস, কাশ্যপমাতঞ্গা, অতীশ দীপংকর ale! আবার চীনের TE STAT 918 


Brera অধ্যয়ণের উদ্দেশ্যে ভারতে এসোঁছলেন ং, ফা হয়ে 
ইত সিং assy ভারতে এসোছলেন। যেমন হিউয়েন সাং, ফা IRC, 


দাক্ষণ-পত্র্ব aera ভারতীয় প্রভাবের বিস্তার যেমন ছল বাণিজ্যিক তেমনি 


зе А-ы = 


КИЛЕ рее يه‎ “М „=з, 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক অবস্থা ৯৯ 


রাজনোতিক। রামারণে জাভা ও সুমান্রার উল্লেখ আছে। খষ্ট পূর্ব যুগেই দক্ষিণ 
ভারতের বন্দরগুলির সঞ্ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়োছল। প্রাচশনকালেই ভারতে সংবর্ণভূমি বলে পাঁরচিত দাঁক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, 
ইান্দোচীন, ASAT, যবদ্বীপ, বাঁলদবীপ প্রভাতি দেশগনালর সঙ্গে ভ'রতের বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক ছিল। বহু ভারতীয় আবার এই সব অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যেও গিয়োছলেন। কালক্রমে বাঁণজ্যের সূত্র ধরেই এই সব দেশগনীলতে ভারতীয় 
উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পথ 
সুগম হয়। জাতক, বৃহৎ কথা, কথাকোষ, কথাসাঁরংসাগর প্রভাত গ্রন্থে দাক্ষণ-পর্ব 
এশিয়ার দেশগযীলতে ভারতীয় বণিকদের তৎপরতার কাহনী উল্লিখিত আছে। 


সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগের ফলে 
এই wera কয়েকটি ign, রাজ্য স্থাপত হয়। এই রাজ্যগর্ীলর মধ্যে চারটি রাজ্য 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথাঃ RIÉ দ্বীপ, চম্পা, কম্বোজ ও Ta! 
п স্বর্ণদ্বীপ ॥ 


эщ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক 
বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। эта, যবদ্বীপ, বোন+ও, বাঁলদ্বীপ, মালয় প্রভাত 
(тй এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূন্ত ছিল। এই সাশ্রাজ্যের নাম ছল সংবর্ণদ্বীপ। 
আরব বাণকদের বিবরণ থেকে জানা যায় শৈলেন্দ্র সম্রাটরা মহারাজা উপাধি 'নয়ে- 
{ছলেন। তাঁদের শীল্তশালশ নৌবহর প্রতিবেশী কম্বোজ ও চম্পা জয় করোছল। 
কিন্তু ভারতের চোল রাজাদের সঙ্গে তাঁদের 140414 চলোছল প্রায় একশ বৎসর। শেষ 
পর্যন্ত শৈলেন্দ্রণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। Tory এই দীর্ঘ 
মেয়াদী সংঘর্ষে তাঁদের শান্তর অবক্ষয় হয়োছল। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র বংশের 
পতন ঘটে। 


৪৮1 Де 
হকি, 
ey Te HEELS 


===: УТТЕ 


শৈলেন্দ্র ЖП ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগ। জানা যায় বাঙ্গালী 
for, কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র সমাটকে মহাযান তন্বে দীক্ষা দেন। এই রাজবংশের 
শাসনকালেই যবদ্বীপের FATS বরবুদরের বৌদ্ধ মান্দরটি MNS হয়। এই 
aima বাঁহ্ভারতে ভারতের স্থাপত্য ও ভাচ্কর্য ?শজ্পের এক গৌরবময় নিদর্শন | 
арас তাই নয়। এখানকার সমাজজীবনও গড়ে উঠোঁছল ভারতীয় সমাজজীবনের 
অনকরণে। এখানকার জাতিভেদ প্রথা ছিল ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাই। অবশ্য 
সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ভারতীয় রীতিনীতির সঙ্গে কিছু পার্থক্যও আছে। 
ভারতীয় নারণদের তুলনায় এখনকার নারীগণ অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো, 
যাঁদও বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই GOT রামায়ণ ও মহাভারতের 


১০০ ভারত কথা 


প্রভাব আজও অম্লান। এখানকার বহু কাব্য ও গদ্যসাহত্য রচিত হয়েছে 
রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে । এমন ক জনসাধারণের নামকরণেও আছে 
রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব। ॥ চম্পা রাজ্য ॥ 


আধুনিক ভিয়েধনামের পঢবপ্রান্তে তৃতীয় শতকে এক fea: রাজ্য স্থাপিত হয়। 
এর নাম ছিল চম্পা রাজ্য। 

খন্টায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে AM নামে এক ভারতীয় এই রাজ্য স্থাপন 
করেন। চীন সম্রাটের সঙ্গে বিরোধে এক চম্পারাজ পরাজিত হয়োছলেন। কিন্তু 
সবচেয়ে Sete হয়েছিল প্রাতবেশশ কম্বোজের সঙ্গে বিরোধ। এর কারণ হল 
দীর্ঘস্থায়ী বিরোধে চম্পা তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হলেও তার যথেষ্ট 
শান্তক্ষয় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চীনের মঙ্গোলীয় সম্রাট কুবলাই খানের আক্রমণে 

< য়। 
aay fen TAT অধিক প্রভাব। ব্রহ্মা, Ташу ও 1শবপুজার ব্যাপক 
প্রচলন ছিল। এদের মধ্যে আবার শৈবমতাবলম্বীদেরই ছিল প্রাধান্য। অবশ্য চম্পার 
রাজারা ছিলেন aerate, | 

চম্পার ভারতীয় ওপাঁনবোশকগণ ভারতীয় সমাজব্যবস্ধা সেখানে প্রচলন করেন। 
ফলে চম্পার জনগণ যথারীতি চার বর্ণে fase 1ছল_ ব্ৰাহ্মণ, miaa, বৈশ্য ও эри! 
অর্থের দৌলতে ব্যবসায়ীরা সম:জে উচ্চস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। চম্পার 
অধিবাসীগণ ভারতীয়দের মতই পেশাক-পাঁরচ্ছদ পাঁরধান করতো। সতীদাহপ্রথাও 
প্রচালত ছিল। 1শাঁক্ষতদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার Te প্রচলন fen) রাষ্ট্রীয় 


ভাষাও ছিল সংস্কৃত। স্বভাবতঃই চম্পার দেবমান্দিরগ্ীলতে ভারতীয় শল্প-রণাঁতির 
প্রভাব ছিল খুবই স্পচ্ট। 


П কম্বোজ রাজ্য ॥ 


আধুনিক কাম্বোঁডয়া ছিল প্রাচীন কম্বোজ রাজ্য। চখনারা এই TENE বলতো 
FA চৈনিক AA থেকেই জানা যায়, কৌশ্ডিণ্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ কম্বোজ 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্থানীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কম্বোজ 
রাজবংশের সূচনা করেন। এই বংশের এক শান্তশালী রাজা হলেন দ্বিতীয় জয়বমণ। 
[তানি আংকোরে রাজধানী স্থানান্তারত করেন। আরেক রাজা যশেবর্মণ হশোধর- 
পুর নামে এক নগর নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ কাফের জন্যই তান অমরত্ব অন 
করেছেন। আংকোরভাটের বিশ্বখ্যাত মন্দিরাটর িমণতা ছিলেন эч! কম্বোজ 
রাজ্যের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন সপ্তম জয়ব্মণ। 

চৈনিক ava উল্লিখিত আছে, কম্বোজে সহস্রাধিক = 
ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচলন করেন। ফলে TAN ধর্মের প্রসারের পথ প্রশস্ত 
হয়। তবে ভারতীয়দের সঙ্গে কম্বোজের আদিম আধিবাসীদের সংশশ্রণের ফলে 
সামাজিক রীতি নীতির কিছ কিছু পারিবর্তন হয়। কিন্তু ভারত-সংস্কাতির cabaret 
WHI স্বকীয়তা আবকৃতই far | 

স্থাপত্য শিল্প কম্বোজ একাঁট উল্লেখযোগ্য নাম। 
একটি সংপারিকল্পিত এবং সুসজ্জিত নগর | 
সেরা নগর বলে খ্যাতি লাভ করোছিল। 
মন্দিরগহীলতে ভারতীয় শিল্পরশীতির 


Was ব্রাহ্মণ বসবাস করে 


রাজধানী আংকোরধম ছিল 
সেই যুগে এই নগর বিশ্বের অন্যতম 
আংকোরভাটের বিফুমান্দির ও আংকোর ধামের 
Е পাওয়া যায়। আংকোরভাটের 


| 
| 
| 


সামাজক, অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ১০১ 


{джи বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর 45р! পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে মান্দিরাট 
ধনর্মাণ করা হয়। মূল মান্দর তিনটি মণ্ডের পর চতুর্থ মণ্ডের উপর স্থাপিত ate 
ле থেকে TOT মঞ্চে ওঠার জন্য লাইন বাঁধা সাঁড়। প্রাতাট sees গায়ে অসংখ্য 
খোদাই করা, যা উন্নত ভাস্কর্ষের পরিচায়ক এবং ভারতীয় শিল্প-রীতির সুস্পষ্ট 
প্রভাবের উদাহরণ ৷ 


t ত্রন্মদেশ ॥ 


প্রাচীন ব্রহ্মদেশেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়। এখানে স্থাপিত হয় 
ভারতীয় উপানবেশ। এই পনিবৌশকরা ছিলেন হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগ 1 

নিম্ন am তৃতীয় শতকে শ্রীক্ষেত্র রাজ্য স্থাঁপত হয়। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে 
এই রাজ্য খুবই শান্তশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু নবম শতাব্দীতে থাই আক্রমণে এই 
রাজ্যের পতন ঘটে। 

আবার প্রায় এই সময়ই উত্তরাণ্টল থেকে তিব্বতী-দ্রাবড়ীয় গোষ্ঠীর TT নামে 
এক জাত ACH প্রবেশ করে । এরাও হিন্দ সভ্যতা ও সংস্কাতি গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর 
প্রথম রাজা ছিলেন আনরুদ্ধ। বলা হয় তাঁর সময় থেকেই ব্রহ্মদেশ এক' নতুন যুগে 
প্রবেশ করে। তিনি ধর্মদশা নামে এক ভিক্ষুর কাছে হীনযান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। 

পরবর্তী রাজা ভ্রিভূবনাদত্যের শাসনকালে বহু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ব্রহ্মদেশে বসবাস 
করতে আসেন। তিনিই ছিলেন বিখ্যাত আনন্দ মন্দিরের AITO IAAT 
স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে এই মান্দরকে গণ্য করা হয়ে থাকে । [তান বিখ্যাত 
শোয়েদাগণ প্যাগোডার TET শেষ করেন। তাঁর পিতা এই প্যাগোডার taste 
কার্য আরম্ভ করোছলেন। এছাড়া তানি বোধগয়ার মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। 

১২৮৭ খন্টাব্দে রাজা নরাঁসংহপাঁত প্রজাদের হাতে নিহত হন। সেই সঙ্গেই 


 ব্রন্মে শেষ হন্দ; রাজ্যের পতন হয়। 


দাঁক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ভারতীয়দের এই রাজনৈতিক প্রাধান্য নিঃসন্দেহে TANT | 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যখন মূল ভারত ভূমিতে হিন্দু শাসনের অবসান 
তখনও ভারতের বাইরে এই সব অঞ্চলে হিন্দু শাসন অব্যাহত 09011 কিন্তু এই 
রাজনৈতিক প্রাধান্য থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হল যে এই অণ্লের মানুষেরা যারা দীর্ঘকাল 
যাবৎ আদম জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল সভ্য জীবনের আস্বাদন' লাভ করে ভারতীয় 
ধর্ম, আইন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই, আমূল পরিবর্তন হয়ে যায় তাদের জীবন- 
যাত্রার ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে । এখানেই হল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে 
বড় সাফল্য। সিংহ ও বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্ঞে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির এই বিস্তার হিন্দুধর্মের অপরিসীম জীবনীশান্তির 
এবং সম্মেলক সাম্যের পরিচায়ক > 


<The story of the spread of Indian culture in South East Asian 
countries is an edifying one, showing alike the vigour and assimilative 
power of Hinduism. — Sinha & Banerjee. 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 


1. Why should we cali it “Medieval India’ rather 
than Muslim India? 

2. A brief note on the types cf sources; the 
Sultanate period. 


п 149793 ॥ 


মধ্যযুগ AAMT যুগের উপাদান-__সাহত্যগত উপাদান 
_িদেশীদের িবরণ-প্রত্রতাত্বক উপাদান। 


TI CFA 


ঘটনার ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষা করে অতীতের যথাযথ ও আঁবকৃত পুন- 
apie হল ইতিহাস অনুসন্ধানের ও বিন্যাসের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের 
উদ্দেশ্যে ইীতিহ।সকে নানাভাবে বিভন্ত করা হয়। তাই ইতিহাস নানা যুগে বিভন্ত। 
এই যুগ বিভাগগনল হল, প্রাচীন, মধ্য ও আধ্বানক। 

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অত্যন্ত ব্রাটপূর্ণভাবে fer, মুসলমান ও ব্রিটিশ 
এই তিন শিরোনামে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেহেতু গু!সীনকালে ভারতে হিন্দুরাই 
রাজত্ব করেছেন তাই তা হিন্দ; ЧТ! তেমনিভাবে মধ্য যুগে মুসলম:ন শাসনের জন্য 
মুসলমান যুগ, আধুনিক যুগে ইংরেজ শাসনের জন্য ব্রিটিশ যুগ । 


ভারতের ইতিহাসের এই বিন্যাস ইতিহাসের মৌল সর্তকেই অগ্রাহ্য করে। কারণ 
রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, জাতীয় gear ও সংস্কাতর ক্ষেত্রে ÎR যুগের 
অবদানই হল তাদের তুলন'মূলক গুরুত্বের পাঁরমাপক।৯ আর প্রকৃতপক্ষে যুগ বিভাগ 
করাই হয় এই উদ্দেশ্যে। alah বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইতিহাসকে ffen যুগে 
ভাগ করে সামাগ্রক ইতিহাসে প্রাতাঁট যুগের অবদানের মূল্যায়ণ করা হয়। 


যুগ বিভাগের অন্যতম নির্ণায়ক হল এঁতিহাসিক উপাদানের লভ্যতা। যত বেশ 
শবাভন্ন ধরনের উপকরণ পাওয়া যাবে তত বেশ নিশ্চয়তার সঙ্গে এীতিহাঁসক 
1সম্ধান্তে পেশছানো যাবে। প্রাচীন যুগের উপাদানের বৈচিন্রযও কম, সংখ্যাও কম। 
তাই অধিকাংশ সিদ্ধান্তই আনুমানক। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী স্পষ্ট মধ্য 
যুগ এবং প্রায় সর্বাংশেই নিশ্চিত TNT Tar! সুতরাং এই দিক থেকেও ভারতের 
ইতিহাসকে জাত fetes বিভাজনের কোন ale TRI 


জাতি fetes বিভাজন যে শুধু সংকীর্ণ TOT পাঁরচায়ক তাই নয়, সাম্প্র- 
দায়ক মানসিকতার প্রাতফলনও বটে। কোন্‌ সম্প্রদায় দেশ শাসন করলো সেটা বড় 
কথা নয়। বড় কথা হলো সেই শাসন দেশের গাঁত-প্রকৃতি ও সমাজ-সংস্কাঁতকে 
কতটা প্রভাবিত করলো। কিন্তু যখনই সেই প্রভাব ও প্রাতীক্লয়াকে এড়িয়ে কোন 
সম্প্রদায়ের শাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখনই ইতিহাস পর্যালোচনার যে মূল লক্ষ্য 
__সত্যানসন্থান, তাকেই উপেক্ষা করা হয়। তাছাড়া বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত 
দেশে যেখানে জাতীয় সংহাঁত ও এক্য এক গঢরডত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেখানে সেই এক্যবোধ 
Тате হবার সামান্যতম সম্ভাবনা সম্পর্কেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। 
সমতরাং ইতিহাসের তত্ত্বগত দিকের বিচারে এবং বাস্তব পারাস্থাতর পারিপ্রো ক্ষতে 
ভারতের ইতিহাসের মুসলমান শাসনকাল মধ্য যুগ বলে চিহিত হওয়াই যথার্থ এবং 
সংগত। ইতিহাস কোন ব্যন্তি বা সম্প্রদায়ের পূজারী কখনো নয়। 
॥ সুলতান) যুগের উপাদান ॥ 
wy আক্রমণকারাগণ ভারত-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এনেছিল ইতিহাস রচনা-রশীতি। 
ফলে মুসলমান আক্রমণের আরম্ভ থেকে মুসলমান শাসনের শেষ পর্যন্ত এীতিহাঁসক 
তথ্যের অভাব নেই। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের বিবরণ এবং নানা 
সাহত্যগত উপাদান। ফলে প্রাচীন যুগের তুলনায় অনেক নিশ্চয়তার সঙ্গে এ সময়ের 
ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। ГЫ к 


এ সময়ের MGS মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য অমর খসরু। তান 

-> The contribution of different ages to the evolution z ци 
uld be the main criterion of their relative importance. 

and culture sho З E ERE 


৮ 


১০৩ ভারত কথা 


{ছলেন মূলতঃ কাঁব। fare ইতিহাস Teles বহু রচনাও তাঁর আছে। সুলতান ও 
আভিজাতদের সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে বহু বিষয়ে সত্য ঘটনা তাঁর 
পক্ষে জানা সম্ভব Î | 

এ সময়ের বিখ্যাত প্রীতহাঁসক হলেন 'জিয়াউদ্দীন বারাণাী। তাঁর রাঁচত 'তারখ- 
ই-নফরোজশাহণ’ গ্রন্থে বলবন থেকে ফিরোজ তুঘলকের শাসনকালের ToT FS | 

দফরোজ তুঘলকের শাসনকালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন সামুস-ইশীসরাজ 
oes! তাছাড়া ?িরোজ নিজেই আঁর শাসনকালের এক সংক্ষিপ্ত ববরণ রচনা 
করেন। তাঁর শাসনকাল সম্পার্কত আরেকটি গ্রন্থ িরাট-ই-ফিরোজশাহী। কিন্তু 
এই গ্রন্থের রচাঁয়তার নাম জানা যায় না) 

এ সময়ের আরেকা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ইসামশী রচিত। এই গ্রন্থে গজনীর 
প্রাধান্য থেকে মহাম্মদ বন তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত বিধৃত। 

তৈমুরের আত্মজীবনশ থেকেও সে সময়ের অনেক কথা জানা যায়। এ সম্পর্কে 
আরেকট গ্রন্থ হল “জাফর-নামা”। 

মহাম্মদ ঘুরী থেকে৷ সুলতান মহাম্মদের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত জানার জন্য আমাদের 
Tres করতে হয় ইয়া বন আহম্মদ রচিত তারখ-ই-মোবারক শাহ" গ্রন্থের উপর। 

তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদোশক শাসকগণণ্ড তাঁদের শাসনকালের ইাঁতহাস লিপিবদ্ধ 
কাঁরয়োছলেন। এ সব গ্রন্থ সুলতানী যুগের ইাঁতহাস জ/নার গুরত্বপূর্ণ উপাদান। 

॥ TTT গববরণ 1 

বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ইবন বতুতার নাম। তাঁর বিবরণ 
থেকে সমসামায়ক কালের রাজনৌতিক, অর্থনৌতিক, সামাজক ও faa বিভাগীয় 
এক কথায় ভারতবর্ষের এক সামাগ্রক পাঁরচয় পাওয়া যায়। "তান দশর্ঘ চোদ্দ বৎসর 
কাল এদেশে কাটিয়োছলেন। 

বিজয়নগর রাজসভায় আগত পারাঁসক দূত আবদুর রচ্জাকের রচনাও এই প্রসঙ্গে 
এক TAI উপাদান। 

ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের মধ্যে উল্লেখ্য মাকপোলো ও কর্ভলো। তাঁরা চীনে 
যাওয়ার ও ফেরার পথে ভারতে এসোঁছলেন। তাঁদের রচনায় ভারতের নানা প্রসঙ্গ 
উীল্লাখত। তাছাড়া ইতালীর পাঁরব্র/জক নিকোলা কান্টর বিজয়নগর সম্পার্কত বিবরণও 
খুবই গুরত্বপূর্ণ । আলব্যকার্কবর চিঠিপত্র থেকে তখনকার গুজরাট সম্পর্কে অনেক 
তথ্য জানা যায়। 

অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নাকাতন নামে এক রাশিয়ার ব্যবসায়ী, 
ইতালীর বারথেমা, APs বারবোজা এবং দোমানগো পায়াস। 

॥ প্রত্বতাত্বক উপাদান ॥ 

প্রাচীন বুগের মত প্রশ্নতাত্বিক উপাদান মধ্যযুগে তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এই- 
সব উপাদান রাজবংশ তালিকা প্রণয়নে এবং রাজ্যের সীমানা নির্ধারণে খুবই সহায়ক। 
Фата করে Sivan ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদের শিলালাপি এইসব wera ইতি- 
হাস সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করে। 

সঃলতানী যুগের ЯП এ সময়ের ইতিহাসের খুবই RET উপাদান। এ 
সম্পর্কে লেন পুল বলেছেন, মূদ্রা থেকে আমরা রাজবংশ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পাঁর। 
কোন স:লতানের রাজ্যারোহন কাল, তাঁর সাম্রাজ্যের পাঁরাধি, dT রাজ্যসম-হের 


সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ধর্মীয় প্রধানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রস্থাত বিষয় নাশচতভাবে 
জানা যায় মূদ্রা থেকে ৷ 


ETE os SET 


ж. 


п পর্ষদ নির্দোশত পঠক্রম ॥ 


Advent of Islam in India—The Arab conquest of 
Sind—its inpact negligible. 


॥ FTA ॥ 


সিন্ধু অভিযানের কারণ_আরব আঁভযান_আরব সাফল্যের ফলা- 
ফল। 


সিন্ধু অভিযানের কারণ 


ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহাম্মদের মৃত্যুর সময় আরবদের আধিপত্য আরব- 
দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একশ’ বছরের মধ্যেই বিশ্বের 
বিভিন্ন wert আরবদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। Te দেশ আক্রমণের 
প্রাক্কালে আরবদের সাম্রাজ্য আটলান্টিক' মহাসাগর থেকে ভারতের সীমান্ত ও ক।স্পিয়ান 
সাগর থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারস্য অধিকারের পর আরবদের দৃষ্টি 
স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েছিল ভারতের প্রাতি। 

ধীতিহাসিক আরনজ্ড অবশ্য মনে করেন ধর্ম অপেক্ষা পররাজ্যের ধন সম্পদ 
араё. ছিল আরবদের রাজ্যজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে যখন 
তারা পর পর সামারক সাফল্য পাচ্ছিল তখন তারা স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠে- 
{ছল। এই প্রবণতাই তাদের ভারত আক্রমণে উৎসাহত করেছিল। 


তবে কোন সন্দেহ নেই ভারতের সম্পদ ও প্রাচুর্য আরবদের ARTA আগে থেকেই 
আকৃষ্ট করেছে। তারা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। হিন্দ: রাজাদের কাছ থেকে 
অনেক বাণিজ্যিক সুবিধাও তারা ভোগ করতো 1 কিন্তু কালক্রমে' তারা শুধু বাঁণ- 
জাই নয়, রাজ্যাবিদ্তারেও আগ্রহ হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই তারা 
ভারত আক্রমণ করে। এর সঙ্গে ল্‌ষ্ঠনের আকাত্াও তাদের নিশ্চয়ই ছিল। 

কিন্তু অষ্টম শতকের প্রারম্ভে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ধ দেশের 
সঙ্গে আরবদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঘটনা হল, সিংহলরাজ ইরাকের শাসনকর্তা 
হত্জাজের নিকট উপহার-পূর্ণ কয়েকটি জাহাজ পাঠান। কিন্তু সেই জাহাজগনাল 
{সন্ধ দেশের দেবলের জলদসন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। হজ্জাজ ТИЗЕ দাঁহরের 
কাছে ক্ষতপূ্রণ দাবী করেন। দাহির তা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁর বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রোরত হয়। 

॥ আরব আঁভযান ॥ 

প্রথম দুই অভিযান ব্যর্থ হলে ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহাম্মদ বিন কাঁশমের নেতৃত্বে এক 
বিশাল атаа Peet আক্রমণ করে। যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। 
কাঁশম TAC পর্যন্ত অগ্রসর হন। 

॥ আরব সাফল্যের ফলাফল ॥ 

এাতহাসক লেন পুল অ.রবদের সিন্ধু জয়কে এক ফলাফলহান ঘটনা বলে বর্ণনা 
করেছেন।৯ একই কথার প্রাতধাঁন করে উল্‌সলে হেগ বলেছেন যে এই আক্রমণ এই 
{বশাল দেশের এক প্রত্যন্ত সীমাকে। স্পর্শ করোছিল TAR অধ্যাপক হাবিবুল্লাও এই 
মত প্রকাশ করেছেন যে আরবদের এই সাফল্য ভারতে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক 
শান্ত হিসেবে প্রাতাষ্ঠত করতে পারে 191° 

প্রকৃতপক্ষে RLS কেন্দ্র করে আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে 


>the conquest was only an episode in the history of India and of 
Islam, a triumph without result. 


—tLane Poole. 

It affected only a small portion of the fringe of that vast country. 
—Sir Wolsely Haig. 
o The Arab was not destined to raise Islam to be a political force in 


India. 
—Prof. Habbibullah. 


306 ভারত কথা 


fal রাজপুতনা, গুজরাট, কাঁথয়াবাড়, কুচ প্রভৃতি wee রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে 
আরবগণ এক।ধিক অভিযান প্রেরণ করোছল ঠিক। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা সাফল্য: 
লাভ করতে পারে 191 বরং আরবদের অধীনে সন্ধুদেশ সামায়কভাবে মূল ভূখণ্ড 
থেকে৷ fates হয়ে গিয়োছল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনৌতক Tre থেকে আরব- 
দের আঁভযান ভারতবর্ষের উপর কোনই প্রভাব বস্তার করতে পারে 191 


feng সাংস্কাতিক দিক থেকে এই আঁভযান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। যাঁদও 
তারা бее, সংখ্যক ভারতীয়কে ধর্মান্তারত করতে পেরোঁছল তথাঁপ ভারতীয় সমাজ- 
সভ্যতা-সংস্কীত ও ধর্মের উপর তার কোন প্রাতীক্রিয়া হয় fal বরং উন্নত ভারতীয় 
সংস্কীতর সংস্পর্শে এসে তারা যথেষ্ট লাভবান Valet! ভারতীয় সংস্কাতর উৎ- 
কর্ষতায় তারা মুগ্ধ হয়ে Prater! ভারতীয় দর্শন, চাকৎসা, গাঁণত, জ্যোতিষাবদ্যা, 
সংগণত, চিন্রশিল্প egio বিষয়ে তারা উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করোছল। বাগদাদের 
রাজসভার আনুকূল্য ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি আরবদেশে সম্প্রসারিত হয়োছল। 
খলিফা মনসুরের পৃঙ্ঠপোষকতায় MES রচিত ‘aa সিদ্ধান্ত” ও খণ্ড-খাদাক' 
নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবাভাষায় TTS হয়। হ্যাভেল তাই মন্তব্য করেছেন, 
গ্রীস নয় ভারতবর্ষই আরবকে' শিক্ষিত করে তুলোছল। তার দার্শীনক ও ধর্মীয় চিন্তা 
ভারতেরই অবদান। তার সাহত্য-শল্প-স্থাপত্য ভারতীয়দের দ্বারাই প্রভাবত 1° 


в It was India and not Greece that i i ionable. 
©з tought Islam in the impressions 

pea of its, youth, formed its philosophy and esoteric religious ideal 
নি its most characteristic expression in literature, art and 


— Havell. 


oe Sl с و‎ 


॥ পৰ্ষদ নিদেশিশত পাঠ্যক্রম ॥ 


Beginning of Muslim rule—Condition of Northern 
and Western India on the eve of the Muslim 
invasion—Sultan Mahmud—Results of his invations 
_Al-Biruni on Indian culture and civilisation. 


ї TRAN ॥ 
মুসলমান আক্রমণের 20907 ভারতবর্ষ_সুলতান মামুদের 
আঁভিযান-_-আক্রমণের ফলাফল--অলাবরুণীর [বিবরণ | 


ee 


মুসলমান আক্রমণের Sista ভারতবর্ষ 


wey মুসলমানদের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ FUT ছোট ছোট রাজ্যে 
мә হিল এইসব TEPIK ছিল পরস্পরের সম্পর্কে ঈর্ষাকাতর এবং পরস্পর 
Фаҹе প্রয়োজন বোধে নিজ স্বার্থীসদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী শান্তর সাহায্য নিতেও 
তারা পশ্চাদপদ ছিল না। 

তখন উত্তর ভারতের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক “feria ছিল চেনাব নদী থেকে 
কাবুল সহ fener পর্বতমালা পর্যন্ত ভূখণ্ডে ferent রাজ্য, কাশ্মীর রাজ্য, 
কনৌজের প্রাতহার বংশ ও বাংলার পালবংশ। পশ্চিম ভারতে এই সময় চোল ও 
চালক্যদের পারস্পরিক বিবাদের ফলে এক বিশংখল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। 

এই সব Tania মধ্যে কোন সর্বভারতীয় চেতনা ছিল না। কেন্দ্রীয় কোন 
শান্ত at থাকায় পারস্থিতি আরও জাঁটল হয়োছল। 

সামারক দিক থেকে ভারতীয় রাজারা প্রাচীন Tories সংগঠন নিয়েই সন্তুষ্ট 
ছিলেন। এই সংগঠনকে সময়োপযোগী করে তুলতে তাঁরা কখনোই উদ্যোগ নেন নি। 
তাই তাঁরা যখন যুদ্ধে হাতির ব্যবহারের উপর জোর দিতেন তখন মধ্য ও পশ্চিম এশি- 
য়ায় দ্রুতগতি সম্পন্ন বল্লমধারী অশ্বারোহী বাহনীর ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। 

সামাজিক দিক থেকে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও ধনবন্টনের বৈষম্য সমাজের 
গাতিশীলতাকে স্তব্ধ করে Tate! সমাজজীবনে ছিল না কোন Ot, কোন R- 
zis! একদিকে সীমাহীন দারিদ্য অন্যাদকো অপারমেয় ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের 
oP tial ке এর মধ্যে ছিল দেবালয়গীলও। এই ধনসম্পদের কথাই 

ছিল বহুল প্রচারিত। 

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তখন faq অন্ধত্ব ও কুসংস্কার ধর্মের প্রাণ- 
শান্তকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। আবার বাঁহজগৎ থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ বাচ্ছন্ন 
থাকায় ভারতের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল এক স্থাঁবরতা। সামাগ্রকভাবে 
এই সময়কে এক অবক্ষয়ের সময় বলা যায়। 


॥ সুলতান মাম্‌দের অভিযান 1 


অষ্টম শতাব্দীতেই ইসলামের কর্তৃত্ব আরবদের TON হয়ে ধর্মান্ধ ও THAT 
তুকর্ণদের অধীনে আসে! ইসলম-সাগ্রাজ্যের সর্বত্র তুকর্শগণ স্বাধীনভাবে ছোট ছোট 
রাজ্য গঠন করে l 

এরকমই একটি রাজ্য আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী। এই রাজ্যের প্রাত- 
জ্ঠাতা আলপ্তগীন। তাঁর পুত্র সব্যন্তগীন ভারত আক্রমণ করেন, fetes সাফল্যও 
লাভ করেন। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন ЇЧ! সেই কাজ সম্পন্ন 
করেন তাঁর পাত্র সুলতান মামুদ। 


সুলতান ТАСИ মোট কতবার ভারত আব্রমণ করেছিলেন তা নিয়ে এঁতিহাসিকদের 
মধ্যে মতাবরোধ আছে। হেনরী ইলিয়টের মতে তিনি সতেরো বার ভরত আক্রমণ করেন। 
এই মতই অধিকাংশ এীতহাসক সমর্থন করেন। মামুদের রাজসভার এ্ীতহাঁসক 
উৎবাঁর মতে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের তাঁগদেই মামুদের ভারত আঁভযান। কিন্তু 
জাফর, হ্যাভেল প্রভৃতিদের মতে ধর্ম নয়, ধন-সম্পদ লুষ্ঠটনই ছিল তাঁর বারংবার ভারত 


“চেষ্টা করেন 191 তাঁর এইসব অভিযানকালেই বিখ্যাত সোমনাথের মান্দির লুণ্ঠন 


ও ধবংস করা হয়। 


১০৭ ভারত কথা 
॥ আক্রমণের ফলাফল ॥ 


প্রীতহাঁসক Par পাঁরচ্কার ভাষায় বলেছেন যে মামুদ ছিলেন একজন ক্ষমতা- 
শালী লুণ্ঠনকারী দস্যু সুতরাং লৃশ্ঠনকারীর আক্রমণ থেকো কোন স্থায়ী প্রভাব 
প্রত্যাশত নয়। তাছাড়া এীতহাঁসক লেন পুল মনে করেন উত্তর ভারতের শান্তশালী 
রাজন্যবর্গকে' ধৰংস করে ভারতবর্ষ জয় গজনীর সৈন্যবাহনীর সামর্থ্যের বাইরে ছিল।২ 
সুতরাং লুণ্ঠন ছাড়া মামূদের কিছুই করণীয় ছল না। 
প্রকট হয়ে ওঠে তেমান অবাধ AO, ARO এবং বারংবার আক্রমণের আশংকায় ও 
অনিশ্চয়তায় AIG হয় এক অর্থনৌতক 'বপর্যয়। তাই বলা যায় সুলতান' মামুদের 


F 
আক্রমণ ও পাঞ্জাব ও TOT উপর তাঁর প্রাধান্য প্রাতষ্ঠা পরবর্তীকালে মহাম্মদ 
ঘুরীর ভারত-আভযানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। 


॥ অলাবরূণীর বিবরণ ॥ 


সুলতান মামুদের সঙ্গে এসোঁছলেন একজন প্রকৃতই জ্ঞানীপপাসু। তিনি হলেন 
অলাবরুণী। তান এদেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান 
সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অপাঁরসীম। বশেষভাবে ভাগবৎ-গগতার দর্শন তাঁকে 
প্রবলভাবে আলোড়িত করোছল। তাঁর রাঁচিত “কতাব-উল-িন্দ' একটি মূল্যবান' 
ঞাতহাসিক গ্রল্থ। এই গ্রন্থ থেকে আমরা তদানীন্তন ইতিহাস ও ভারতীয় আচার? 
আচরণ ও চাঁরত্র সম্পর্কে জানতে পাঁর। 

অলাবরুণী ভারতীয়দের ইতিহাস বিমুখীনতার OFFI সমালোচনা করেছেন। 

aA, ইতিহাস রক্ষার কোন গনরুত্বই তাঁরা উপলাঁব্ধ করেন 191 ফলে TS- 
bet হীতহাস রচিত হত, তা রুূপকথায় পর্যবাঁসত হত। 

অলাবিরুণী fond দাম্ভিক মানীসকতারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 
হিন্দুরা তাদের তুলনায় কোন ক্ষেত্রেই উন্নত কেউ থাকতে পারে তা ভাবতেই পারতো 
না। অথচ, অলাবরুণীর মতে, তাদের পূর্বপ;্রুষেরা এমন সংকপর্ণসনা ছিল না। এই 
ОСИ ЕИ ТА ч ДЕ АЗ গিয়ে овали হয়ে 
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অলাবিরুণণ হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই 
প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে আরোপিত এবং এত কঠোরতার ফলেই সামাজিক 
সংহাত fats হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করতে তান 
নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 


> Mahmud was simply a bandit operating on a large scale. уа. 
3 Ап occupation of India was beyond the means of the forces of Ghazni. 


— Lane Poole. 
П 


॥ পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম 1 
From invasion to empire-building—foundation of 
the Delhi Sultanate by Qutubudin—IItutmish and 
Balban—nature of the ‘external and internal threats 
consolidation of the Sultanate. 


এট СЕЗ. пты 


পুর্বকথা। 

গজনী ও হিরাটের মধ্যবতাঁ* পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ঘুর রাজ্য। সুলতান 
মামূদের মৃত্যুর পর ঘরের সুলতান গিয়াসদ্দীন মহম্মদ গজনী দখল করেন। 

গিয়াসমদ্দীনের মৃত্যুর পর ঘরের সুলতান হন মুইজদ্দীন, যান ইতিহাসে 
মহাম্মদ TAT নামে পাঁরাচত। 

ঘুরী ছিলেন উচ্চাভিলাষী । ভারতজয় ছিল তাঁর লক্ষ্য॥ তখন ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাব, মূলতান ও Pee, তৃকাঁজাতির fates শাখা রাজত্ব 
করতো। ভারত জয়ের প্রস্তুতি হিসেবে ঘুরী প্রথমে মুলতন, পরে পাঞ্জাব জয় 
করেন। 

এইবার Tat "দিল্লী ও আজমাঁঢ়ের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথবীরাজের 
বিরদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। পৃথবীরাজের নেতৃত্বে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে 
একমাত্র কনৌজরাজ জয়াঁসংহ ব্যতীত উত্তর ভারতের অন্য সব রাজন্যব্গ এক্যবদ্ধ 
হন। ১১৯১ OTT থানেশ্বরের কাছে তরাইনে উভয় পক্ষে তুমূল Чең হয়। 
যুদ্ধে ঘুরী পরাজিত হয়ে গজনীতে ফিরে যান। কিন্তু পর বৎসর এক বশাল সৈন্য- 
বাহিনী নিয়ে wat আবার তরাইনে পেশছান। এইবারও এক্যবদ্ধ প্রাতরোধ সত্তেও 
পৃথবীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। 

তরাইনের এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসের এক দিকনির্ণায়ক ঘটনা । কারণ এই 
যুদ্ধের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হল। এই যুদ্ধে পরা- 
জয় রাজপন্তশান্তর উপর এক প্রচণ্ড আঘাত, যার ফলে SANS ভারতে মুসলমানদের 
অধিকতর প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত হল। 

॥ দিল্লীর সুলতান? সাম্রাজ্য ৷ 
ї দাসবংশ ॥ 

মহাম্মদ Tat তাঁর এক ক্রীতদাস, যান আপন যোগ্যতার বলে ঘ;রী-সেনাবাহনীর 
এক শাখার অধিনায়ক পদে উন্নীত হন, কুতুবদ্দীন আইবককে তাঁর ভারত-স্থিত 
রাজ্যের উত্তরাধকারী মনোনীত করেন। ALAR ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতুবদদ্দীন ১২০৬ 
OTT দিল্লীর সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত হন। 

এলাফিনস্টোন, স্মিথ প্রভৃতি এঁতিহাসিকগণ কুতুব্যদ্দীন প্রাতাম্ঠত রাজবংশকে 
দাসবংশ বলে আভহিত করেন। কারণ এই বংশের অধিকাংশ সুলতানই ছিলেন প্রথম 
জীবনে ক্রীতদাস। কিন্তু সম্প্রাত এই নামকরণের বিরোধিতা করা হয়। কারণ সুল- 
তানদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাস হলেও সিংহাসনে বসার আগেই তাঁরা দাসত্ব থেকে 
মুক্তি পেয়েছিলেন। বরং এই বংশকো মামেলুকবংশ বলা অনেক alee! মামে- 
লুক কথাটির অর্থ হল স্বাধীন' পিতামাতার যে সন্তান কোন কারণে STOMA! 

॥ কুতুব্যম্দীন আইবক П 

কুতুব্দদ্দীনকে প্রথমেই seria জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ 
গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দীন VT এবং মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন 
কুবাচা কুতুব্দদ্দীনের রাজ্যারোহণকে মেনে নিলেন না। দ্বিতীয়তঃ বাংলার বান্তয়ার 
সংশয় দেখা দিল। তৃতীয়তঃ তখন পর্যন্ত রাজধানী "দিল্লীর কোন মর্যাদা মুসলমান- 
দের কাছে ছিল না, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাহোর । 

এইসব সংকট থেকে অব্যাহত পেতে তানি প্রথমেই লাহোর যাত্রা করেন। সেখান- 
কার নাগারকগণ তাঁকে 'দল্লীর স্বাধীন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেন। এর পরই 


১০১ ভারত কথা 


ঘুরীর বংশধর গিয়াস ন্দাীন তাঁকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতিদান করেন। 

তারপর তানি গজনী থেকে তাজউদ্দীনকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হলেও গজনীকে 
আঁধকারে রাখতে পারেন নি। বরং তান পাঞ্জাব সীমান্তকে অধিকতর ANY করতে 
মনোযোগী হন। অন্যদিকে বাংলায় বান্তয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর যে বিশৃংখলার 
aie হয় সেই সুযোগে কুতুবুদ্দীন তাঁর অনুগত আঁলমর্দন খিলজশীকে বাংলার 
শাসনে প্রাতাষ্ঠিত করেন এবং এইভাবে সেখানে "দিল্লীর রাজনোতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত 


SU SEGA রাজ্য বিল্তার অপেক্ষা সংহাতিরণের দিকেই cont che দেন। তাঁর 
প্রধান কৃতিত্ব হল, গজনীর তাজউদ্দীনের আগ্রাসী চেষ্টা থেকে দিল্লীর সূলতানীকে 
রক্ষা করা। [তান মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে নিজেকে 'বাচ্ছন্ন করে দিল্লীর সংল- 
তানীকে সম্পূর্ণ ভারতীয় চারত্র দান করেন। দল্লাকে রাজধানণ করে এক ভাবিষ্যৎ সম্ভা- 
বনার বাঁজ রোপণ করেন। [তান প্রকৃতই স্বাধীন সার্বভৌম সুলতান ছিলেন কনা 
এ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না 1 তাঁর মূল্যায়ন 
করতে গিয়ে ডঃ হবিবুল্লাহ বলেছেন যে তাঁর মধ্যে BEY সাহাঁসকতার সঙ্গে পারাঁসিক 
ওদার্যের সংমিশ্রগ ঘটেছিল ।২ ॥ ইলতুরথীমস ॥ 


পরবতী“ সুলতান ইলতুর্ীমস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ আর, পি, fronts 
বলেছেন যে তাঁর শাসনকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা 
হয়।২ 


সম্ভাবনা দেখা দেয়। 
প্রথমেই ইলতুৎমিস গজনণীর দিকে দৃষ্টি দেন। এইসময় খারজম শাহের আক্রমণে 
তাজউদ্দীন গজনা AAA পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন এবং লাহোর অধিকার করেন। or 
পার তান ইলতুংমিসের বশ্যতা দাবী করলে ইলতুংমিস তাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা 
করেন। যুদ্ধে তাজউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লীর উপর গজনীর দাবী এই 
পরাজয়ের ফলে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। 
এদিকে! নাসিরুদ্দীন কুবাচা পাঞ্জাবে 


তাঁর প্রভাব জম্প্রসারত করলে ১২১৭ 
OT ইলতুৎমিস তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পাঞ্জাব কুবাচার আঁধকার TE 
হয়। / 


alt wets খাঁ খারজম রাজ্য আক্রমণ করলে খারজম শাহ জালালুদ্দীন পাঞ্জাবে 
পালিয়ে আসেন এবং ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু Saget যথেষ্ট 


১ He combined the intrepedity of the i taste and 
generosity of the Persian. Turk with the refined 


— Dr. Habibullah. 
2 The history of Muslim soverei i i eaking begins 
Sah тишина: gnty in India properly sp 


— Dr. R. P. Tripathi. 


+ чш. уре ын 


দিল্লীর সুলতানা সাম্রাজ্য ১১০ 


দুরদৃচ্টির পরিচয় দিয়ে এই বিরোধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলে জালাল;ুন্দীন 
পারস্যে পালিয়ে যান। ফলে চেঙ্গীজ খাঁও তাঁর গতিপথ OT করেন। এইভাবে 
এক Tere এক প্রবলের প্রচণ্ড হুংকার থেকে অব্যাহাত পেল। 

এরপর ইলতুর্থমস কুবাচাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে Pe, ও মূলতান জয় 
করেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহও তান দমন করে সেখানে দিল্লীর কর্তৃত্ব অক্ষ 
রাখেন। তা ছাড়া-তান রণথোমভোর, গোয়ালয়র, কনৌজ ও কালিঞ্জর পুনদর্খল 
করে সুলতানী সাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষত রাখেন। 

১২২৯ TOUT তান বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে যে স্বীকৃতি লাভ করেন 
তার ফলে রাজপদে তাঁর বৈধ অধিকার প্রাতষ্ঠিত হয়। কারণ মুসলমান জগতে খাঁল- 
ফার স্বীকাতিই ছিল প্রশ্নাতীত আঁধকার। 

শুধু সাম্রাজ্যের সংকট দূরীকরণের ক্ষেত্রেই নয়, সাম্রাজ্যের 'ভাত্তকে AAP এবং 
স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তানি এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি যে 
রাজতন্ের প্রতিষ্ঠা করেন তার শন্তি ও সমর্থনের উৎস ছিল মূলতঃ বিদেশীদের নিয়ে 

» গঠিত সর্বভারতীয় সামারক ও প্রশাসানকা 
সংগঠন। Tota ইকতা বা প্রাদোশক প্রশা- 
সন, সামরিক বাহনীর সংগঠন ও মুদ্রার 
প্রবর্তন করেন৷ রাজধানী হিসেবে 'দিল্লীকে 
মর্ধাদামান্ডিত করতে তান দিল্লীকে সুস- 
জ্জিত করেন, কুতুবাঁমনারের নির্মাণকার্য 
সম্পূর্ণকরেন এবং Tas এক জ্ঞানচর্চার 
কেন্দ্রে পাঁরণত করেন৷। 
এক চরম এবং সর্বগ্রাসী সংকটের মুহূর্তে 
= етуі এক Fo সামাজ্যের দাঁয়ত্ব-ভার 
গ্রহণ করেন। তাঁর সুগভীর রাজনৈতিক 
প্রজ্ঞা, oes ও কূটনৈতিক জ্ঞান 
— তাঁকে তাঁর দায়িত্বপালনে যথার্থই সাহায্য 
= করেছে। তদুপার এতকাল ভারতে FEY 

শাসনের ভাই ছিল ঘুর শাসনের এীতহ্য। 
бо কিন্তু ইলতুৎীমস একক 
ক্ষমতায় এই প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে rer 
কে মুক্ত করেন। তাঁর কৃতিত্বের পারমাপ 
করতে গিয়ে ডঃ নিজামী যথার্থই বলেছেন, 
ইলতুৎসিস দেশকে দিয়েছেন একটি রাজ- 
খানা, একাট স্বাধীন রাজ্য, শান্তশালণী রাজ- 
তন্ন এবং এক শাসক সম্প্রদায় |° 

॥ গিয়াসদ্দীন ঘলবন ॥ 
еге ша সঙ্গে আমীর ওমরাহদের যে বিরোধ আরম্ভ হয়োছল ইলতুৎ- 


ভু was he (Iitutmish) who gave the country a capital, an independent 
state, a monarchical form of government, and a governing class. 
' — Dr. К. A. Nizami. 


১১১ ভারত কথা 


শমসের রাজত্বকালে এবং যে বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা ব্যতীত দিল্লীর সিংহাসনে 
সুলতান কখনো নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হতে পারেন না, সেই বিরোধের শেষ পর্যায় 
হল গগয়াসউন্দীন বলবনের শাসনকাল 

রাজপদের মাহিমা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে বলবন ছিলেন বনদ্ধপারকর। কারণ 
foie বিশ্বাস করতেন যে সব আভ্যন্তরীণ ও বৈদেঁশক৷ সংকটের সম্মুখীন তানি হয়ে- 
শছলেন তার প্রাতীবধানের সেটাই ছিল একমান্র পথ দেশের অভ্যন্তরে isa বিদ্রোহ 
দমন করে আইন-শখলার প্রয়োজন যেমন ছিল তেমনি তখন প্রয়োজন ছিল সেই আইন- 
শখলাকে অব্যাহত রাখার মত উপযোগণী প্রশাসীনক সংস্কার দেশের বাইরে নিয়- 
মত মোঙ্গল আক্ৰমণ প্রাতহত করার মত উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
অপাঁরহার্যতা। 

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃংখলা এবং ন্যায় বিচার প্রাতষ্ঠার স্বার্থে প্রথমে 
তান মেওয়াটির দস্যদের দমনের জন্য দিল্লীর চতুর্দিকে জঙ্গল পাঁরচ্কার করেন, বহ 
FAS ধরে হত্যা করেন, সামারক ছাউনণ ও থানা স্থাপন করেন। এরপর তানি সাম্রাজ্যের 
শস্যভান্ডার দোয়াব অঞ্চলের দস্যতা ও বিদ্রোহ নির্মম হাতে দমন করেন। এই 
অঞ্চলের জমি অভিজ্ঞ রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করে তাদের উপরই, শান্তি- 
শৃংখলার ভার অর্পণ করেন। সাগ্রাজোর বাণিজ্যপথ ও ATMS TALS 
করে নিরাপদ করেন তিনি। এই সময়ই রোহিলাখন্ডের বিদ্রোহ এমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি 
করে যে সেখানে ASAT শাসনের প্রায় অবসান ঘটে। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে অত্যন্ত 
কঠোর হাতে বলবন স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করেন। 

বলবন সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ অপেক্ষা সংহতি সাধনের উপরই সার্বিক TA 
আরোপ করেন। কারণ রাজকোষের অনটন এবং সেনাবাহিনীর সীমাবদ্ধতা যে সম্প্র- 
সারণবাদী নাঁতি অনুসরণের অনুকূল নয় এ সত্য বলবন উপলব্ধ করোছিলেন। 
প্রথমেই বলবন রাজপদের মর্যাদা ও ক্ষমতা প্নঃপ্রাতা্ঠত করতে উদ্যোগ নত 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তান বুঝেছিলেন যে РЇ আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা 99 
করতে না পারা পর্যন্ত সুলতানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নর! 
রাজাদের মতই বলবন রাজার দৈবশান্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন! ы রব কোন অধিকার 
প্রতিনিধি বলেই মনে করতেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমল দোহাই দিয়ে তাঁর 
কোন মানুষের নেই। অধ্যাপক নিজামণ বলেছেন, তিনি ধর্মের i 8 


কমচারাীদের দবশেষ ধরনের পোশাক প্রবর্তন করা হয়। 22 
একটি উল্লেখষে। বৈশিষ্ট্য রানের 
করেন 


কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি একদল SHA “ise of his- 


э This was a subtle religious device to sanc 
despotic authority. 


দিল্লীর ret সাম্রাজ্য উবু 


অধ্যাপক নিজামীর ভাষায় যদিও তিনি নিম্নবংশোদ্ভূতদের ঘৃণা করতেন তথাপি 
সাধারণ মানুষের মঙ্গলসাধনে তাঁর মনোভাব ছিল ?পতার মত ।* 

gt শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্বেও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণে 
রাখার উদ্দেশ্যে কতগুলি নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই ইলতুত্থীমসের 
জীবিত পাঁরবারবর্গকে হত্যা করে নিজেকে নিষ্কণ্টক করেন। তাড়া আভজাতদের 
হে চল্লিশ-চক্ত অতিশয় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠোছল তাদের তিনি একে একে হত্যা 
করেন। সর্বোপরি এক দক্ষ গুপ্তচরবাহিনী নিয়োগ করে অভিজাতদের মনে ভ্রাসের 
সৃষ্টি করেন। 

জার্মানীর বিসমাকেরি মত বলবনও 'বিশ্বাস করতেন রাজশস্তির প্রধান স্তম্ভ দক্ষ 
সেনাবাহিনী । তাই তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কারে উদ্যোগ হন। অভিজ্ঞ লোকদের 
নিয়োগ করে তানি সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিয়ামত কুচ-কাওয়াজ 
করা হত। গোপনে যুদ্ধ পারকল্পনা করা হত। যুদ্ধের সামান্য আগে ছাড়া সেনা- 
বাঁহনী তাদের গন্তব্যস্থল জানতে পারতো না। বলবন তাঁর বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে 
সৈন্যবাহিনীতে কঠোর নিয়ম-শঙ্খলার প্রবর্তন করেন। ইলতুৎগিসের সময় থেকে সেনা- 
বাহিনীর যারা জায়গীর ভোগ করতো তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ, অক্ষম হয়ে গিয়েছিল 
তাদের জায়গীরের পাবিবর্তে বাংসরিক ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। বলবন পদাতিক ও 
অশ্বারোহী বাহিনী নতুনভাবে RNA করেন। সৈনাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ 
л যেমন বৃদ্ধি করেন বলবন, তেমন সৈন্যবাহিনশর চলাচলের সময় যেন সাধারণ 
মানুষের কোন FT না হয় সোঁদকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 
নিয়োগ করতেন Yo বংশোদ্ভূতদের সব সময়েই অগ্রাধিকার দেওয়া হত। প্রাদোশক 
শাসনকর্তাদের তাঁর কাছে নিয়ামত বিবরণী পাঠাতে হত। কোন কর্মচারীর হাতে 
আঁতারন্ত ক্ষমতা থাকা তান বিপজ্জনক মনে করতেন। তাই তান উজারের ক্ষমতা 
কমিয়ে দেন। 

বলবনের শাসনকালে বাংলার তুঘুল খাঁর বিদ্রোহ ছিল একটা বড় ধরনের রাজ- 
নৈতিক সমস্যা। কারণ তুঘিঃলের ন্যায় এক দাস কর্মচারীর বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত 
হয়ে অন্যান্য প্রদেশের দাস কর্মচারীদের একই পথ অনুসরণের সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া 
বাংলা ছিল এক সীমান্ত রাজ্য। বাংলা বিচ্ছিন্ন হলে পূর্ব ভারতে সলতানি শাসন 
বিপর্যস্ত হয়। তদ:পার বাংলা থেকে প্রচুর রাজস্ব frat যেত। বাংলা স্বাধীন 
হলে সেই রাজস্ব থেকে বণ্ণিত হবার সম্ভাবনা | 

তাই বলবন এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। বিদ্রোহ দমনে 
তিনি দুবার দুই বাহিনী পাঠান। কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার তিনি নিজে 
তুঘিওলের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন এবং অতর্কিত আক্রমণে Yee নিহত করেন। 
তান এইবার তাঁর পূত্র বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন। 

সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে সীমান্তের Gras প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা বলবনের এক এীতিহাসিক Soy 

এমনিতে প্রাকীতক সামারেখার দ্বারা সুরক্ষিত ভারতবর্ষ। কেবলমাত্র উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন গিরিপথই বারবার বিদেশীদের এদেশে প্রবেশের সুযোগ 


করে দিয়েছে। এই পথেই ছিল মোজাল আক্রমণের আশংকা । এই অঞ্চলে স্থায়ী 
¢ Balban displayed paternal concern for the welfare of the people — 
in spite of his contempt for the low-born.” — Prof. К. A. Nizami. 
> 


১১৩ ভারত কথা 


ধনরাপত্তা প্রাতষ্ঠার স্বার্থে বলবন সীমান্তে বহু দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখানে 
অভিজ্ঞ রণকুশলী আফগান সেনা মোতায়েন করেন। সমগ্র অঞ্চলের দাঁয়ত্ব দেন বিখ্যাত 
যোদ্ধা শেরখানের উপর) কিন্তু শেরখানের মৃত্যুর পর এই অণ্চলকে তান দুই 
ভাগে fee করেন) মুলতান, সিন্ধ ও লাহোর নিয়ে এক ভাগ-যার দায়িত্বে 
থাকলেন বলবনের জ্যেম্ঠপুত্র মহাম্মদ। আর পাঞ্জাবের সুণাম ও সামানা নিয়ে আরেক 
ভাগ, তার TIE থাকলেন সুলতানের দ্বিতীয় পুন বৃঘরা খাঁ। আর বলবন নিজে 
থাকতেন রাজধানীতে সীমান্তের প্রাত সতর্ক TAG রেখে । ১২৭৯ ATCT মোঙ্জালরা 
একবার পাঞ্জাব WA প্রবেশের চেষ্টা করলে দুই শাহজাদা সে চেষ্টা ব্যর্থ করেন। 
৯২৮৬ FSH মোজ্গলেরা পুনরায় চেষ্টা করলেও সফল হতে পারে নি। কিন্তু 
এবার মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে মহাম্মদ নিহত হন। যাই হোক, পর পর দুইবার 
মোজ্গল আক্রমণ প্রাতহত করে বলবন তাঁর অনুসৃত সীমান্ত নীতির সাফল্যই প্রমাণ 
করেছিলেন | 

FEM সা্মাগ্রকভাবে বলবনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করে বলা যায় তানি তুকাঁ 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সাগ্রাজ্কে এক নতুন জীবন দিয়োছলেন, 1তানই 
প্রথম রাজপদের গোঁরবময় ates সৃষ্টি করেছিলেন, তান রাজ্যের সর্বত্র শান্ত ও 
শৃংখলা ao করে জনজীবনকে নিরাপদ করোছলেন এবং সীমান্ত সুরক্ষার 
সাব্যবন্থা করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করোছিলেন। নিঃসন্দেহে 
বলা যায় তাঁর শাসনকালের সূচনাতেই সাম্রাজ্যের সংহাতিসাধনের যে নীতি তান গ্রহণ 
অর্জন করেছিলেন। 


Pom ইল ২ 


Khalji imperialism—growth cf the empire under 
Alauddin (no detailed account of his campaigns) 
his attempts at consolidating the authcrity of the 
Central Government—his economic measures and 
its results. 


১১৩ ভারত কথা 


শনরাপত্তা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বলবন সীমান্তে বহু ИГ নির্মাণ করেন এবং সেখানে 
আঁভজ্ঞ রণকুশলী আফগান সেনা মোতায়েন করেন। সমগ্র Berd দায়িত্ব দেন বিখ্যাত 
যোদ্ধা শেরখানের উপর RA শেরখানের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলকে তান দুই 
ভাগে fase করেন) মুলতান, সন্ধ; ও লাহোর নিয়ে এক ভাগ_যার দায়িত্ব 
থাকলেন বলবনের TOA মহাম্মদ। আর পাঞ্জাবের স:ণাম ও সামানা নিয়ে আরেক 
ভাগ, তার দা'ঁয়ত্বে থাকলেন সুলতানের '্বিতীয় পত্র বুঘরা খাঁ। আর বলবন নিজে 
গ্রাকতেন রাজধানীতে সীমান্তের প্রাত সতর্ক A রেখে। ১২৭৯ AIC মোজগলরা 
একবার পাঞ্জাব 'দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে দুই শাহজাদা সে চেষ্টা ব্যর্থ করেন। 
৯২৮৬ খনণ্টাব্দে মোজ্গলেরা পুনরায় চেস্টা করলেও সফল হতে পারে নি। কিন্তু 
এবার মোঙ্গালদের সঙ্গে যুদ্ধে মহাম্মদ নিহত হন। যাই হোক, পর পর দুইবার 
মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত করে বলবন' তাঁর অনুসৃত সীমান্ত নীতির সাফল্যই প্রমাণ 
করোছিলেন। 

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলবনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করে বলা যায় তান get 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা hS করে সাশ্রাজ্যকে এক নতুন জীবন দিয়েছিলেন, তানই 
প্রথম রাজপদের গৌরবময় ates সৃষ্ট করেছিলেন, তিনি রাজ্যের সর্বত্র শান্ত ও 
শৃংখলা প্রাতষ্ঠা করে জনজীবনকে নিরাপদ করোছলেন এবং সীমান্ত সুরক্ষার 
সাব্যবদ্থা করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে 
বলা যায় তাঁর শাসনকালের সূচনাতেই সাম্রাজ্যের সংহাঁতসাধনের যে নীত তান গ্রহণ 
করোছিলেন জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত সেই নীতির সফল বাস্তবায়নে অসাধারণ সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন। 


Khalji imperialism—growth cf the empire under 
Alauddin (no detailed account of his campaigns) 
his attempts at consolidating the authcrity of the 
Central Government—his economic measures and 
its results. 


A Se 


খলজী-বিপ্রব 


ইতিহাসের গতিপথ বড়ই বিচিত্র, নার্বকার এবং ate নিরপেক্ষ। যে গিয়া- 
সদ্দীন বলবন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেন অভিজাতগণ নিজ নিজ দ্বার্থ- 
সিদ্ধির খেলায় ATE হয়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে এত সত ব্যবস্থাবলশ গ্রহণ 
করোছলেন সেই বলবনের মৃত্যুর পরই আঁভজাতগণ সেই পুরানো খেলাতেই মন্ত হয়ে 
গেল। শেষ পর্যন্ত Eel অভিজাতদের ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন এক শাসক গোষ্ঠী 
প্রাধান্য লাভ করে। এই গোহ্ঠী খলজ গোষ্ঠী নামে পাঁরচিত, যাদের নেতা ছিলেন 
জালালদদ্দীন খিলজা। ভারতের ইতিহাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঘটনাকে খলজা 
বিপ্লব ‘বলা হয়। বিপ্লব এই কারণে যে, প্রথমতঃ খলজশগণ কোন রাজপারবারভুনত 
ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত । তাদের ক্ষমতালাভে প্রমাণিত হল সার্বভৌম 
অধিকার কোন এক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীগণ এই 
পাঁরবর্তনকে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করোছিল, কারণ রাজবংশের পাঁরবর্তন তাদের কাছে 
অভিনব কোন অভিজ্ঞতা নয়। woes খলজী ক্ষমতা লাভ করোছিলেন নেহাতই 
শান্তির পরাক্ষায়। তাদের জন-সমর্থন, বা অভিজাত সমর্থন বা কোন ধম সমর্থনের 
প্রত্যাশশ হতে হয় নি। ফলে একদিক থেকে প্রমাণিত হল সেই মধ্যযুগেও ধর্মীয় 
সমর্থন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জ'ন করা TTI 

যাই হোক জালালদদ্দীন থেকে দিল্লীর সূলতানী শাসনের ইতিহাসে খলজা বংশের 
সূচনা। জালালদ্দীনের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর ат] আলাউদ্দীন খলজণী। 

॥ (আলাউদ্দীন чете ॥ 


আলাউদ্দীন ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ইলতুখামস থেকে আরম্ভ 
করে কেউই "দিল্লীর সূলতানী শাসনকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু 
আলাউদ্দীন =a দেখতেন Tela আলেকজান্ডারের মত দ্বাণ্বজয়ী বীর হবেন। 


অবশ্য তাঁর উত্তর ভারত জয়ের চেষ্টার অন্য কারণও 
ছিল। রণথমৃভোর, চিতোর প্রভাতি Teror উপর 
উত্তর ভারতের আধিপত্য ও নিরাপত্তা নি্ভ'র করতো | 
তাছাড়া দিল্লী থেকে গুজরাটের সঙ্গে সরাসার যোগা- 
যোগ রক্ষার পথ ছিল রাজপুতনার মধ্য TCE | সৃতরাং 
সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণেও আলাউদ্দশনের tT 
অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছিল। একে একে "তান উত্তর 
ভারতের গুজরাট, চিতোর, মালব, মারওয়ার ও জলর 
জয় করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন। 

আলাউন্দীনের দক্ষিণ ভারত অভিযানের পেছনে ছিল সেখানে alow অপাঁরমেয় 
ধন-সম্পদ. TOT MT! ডঃ লাল আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত আঁভষানকে 
সুলতান মাম:দের উত্তর ভারত আভযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

যাই হোক দাক্ষণ ভারতেও তিনি চমকপ্রদ সামারক সাফল্যলাভ করেন। তাঁন 
দেবগিরি তেলেঙ্গানা, দ্বারসমদ্দ্র, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। দাঁক্ষিণের রাজ্য- 
গুলিকে তান পরাজিত করে প্রচুর কর сыят করে তাদের স্বাধীনতা ও TET 
ee দেন৷ М শাসক আলাউদ্দপন n 

রাজ্যজয়ে যেমন রাজ্য শাসনেও তমাল Call অনন্যসাধারণ কাতিত্ের স্বাক্ষর 
রেখেছেন। 

П 


১১৫ ভারত কথা 


3 বলবনের AS আলাউদ্দীনও সীমাহীন স্বৈরতন্্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ফ্রান্সের 
চতুদিশ লুইয়ের সীত foie বিশ্বাস করতেন যে তিনিই ard সুতরাং সুলতানের 


আলাউদ্দিনের ID 
=) 


Еши 
ГАСИ 


a 
au 
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শান্তকে যারা FE করতো তাদের নিয়ন্্ণে আনতে উদ্যোগ হন আলাউদ্দান। 
a শান্ত ছিল দ্াট--আভিজাত শ্রেণী এবং শারয়ত ব্যাখ্যাকারী উলেমা 
শ্রেণী। 

আলাউদ্দশন বিশ্বাস করতেন রাজার কোন আত্মীয় নেই। দেশের আঁধবাসীদের 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয় ভৃত্যের অথবা প্রজার। তাই রাজতন্দ্বের উপর বাইরের কোন 
প্রভাবকেই তান মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি ча প্রভাবও তান 
অগ্রাহ্য করেন। উলেমাদের প্রভাব খর্ব করতে feta বলেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তান 
যা দরকার তাই করবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় সমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই। 
এভাবে মধ্যযগেই আলাউদ্দীন ধর্মকে বর্জন করে ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্রের ТӨТӨ স্থাপন 


করেন ॥ 
আলাউদ্দীন তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বুঝোঁছলেন সুলতান যতক্ষণ শান্তিশালী 
ততক্ষণ আঁভজাতগণ রাষ্ট্রশন্তির বলবর্ধক। Ferg দুর্বল সুলতানের সময়ে সেই 


Е aena ১১৬ 


আঁভজাত সম্প্রদায়ই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। তাছাড়া তাঁর শাসনের 
সূটনাতেই করেকাট বিদ্রোহ তাঁকে দমন করতে ЖЕ! সুতরাং সমগ্র পারাস্থাত পর্যা- 
লোচনা করে তিনি বিদ্রোহের চারটি মূল কারণ TT বের করেন। ӘП: (১) গঃপ্তচর 
ETT অযোগ্যতা যার ফলে সাম্রাজ্যের isa অণ্চলের পাঁরাস্থাত সম্পর্কে সুলতান 
ওয়াকিবহাল হতে পারেন AT! (২) মদ্যপানের ব্যাপকতার ফলে মদ্যপগণ জোটবদ্ধ 
হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সুযোগ পায়। (бо) আঁভজাতগণ অবাধে ও 
যথেচ্ছভাবে নিজেদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগে এবং বৈবাহক সম্পর্ক স্থাপন করে 
সুলতানের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়। (8) эфа লোকের হাতে আঁতারন্ত ধনসম্পদ 
সাত হওয়ার ফলে তারা উচ্চাকাজ্ষী ও ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে। 

সুতরাং আলাউদ্দীন প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমেই গুপ্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করেন এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর গর্ব আরোপ করেন। সাগ্রাজ্যের আঁত 
তুচ্ছ বিষয়ও সূলতানকে অবহিত করা তাদের কর্তব্য বলে স্থিরীকৃত হল। 

আলাউদ্দীন আরেকটি নির্দেশ জারী করে আভজাতদের নানা কারণে প্রাপ্ত জারগনীর 
বাতিল করে দেন। যে কোন অজুহাতে আঁভজাতদের আঁতীরিন্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার 
Fart দেওয়া হয়। তাছাড়া তাদের উপর আঁতীরন্ত করভার আরোপ করা হয়। ডঃ 
faa অবশ্য মনে করেন এই সব ব্যবস্থা নিয়ে আভজাতদের জীবকা অজনের 
কাজে ব্যস্ত হতে বাধ্য করা হয়, অলসতায় তারা যেন বিদ্রোহের চিন্তা না করে_ 
এই-ই সুলতানের লক্ষ্য। = 

এরপর CTSA rales মদ্য фае ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। তান নিজেও 
মদ্যপান ত্যাগ করেন। অবশ্য কিছ্বাদন পরে তান আদেশ সংশোধন করে গৃহের 
অভ্যন্তরে মদ্য প্রস্তুত ও পানে অনুমাত (ИЯ! 

আলাউদ্দীন তাঁর চতুর্থ নির্দেশের মাধ্যমে সুলতানের SATS ছাড়া আঁভজাত- 
দের মেলামেশা, পান-ভোজন ও বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করেন। এই বিষয়ে 
গিবশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় গ:প্তচরদের | 


ডঃ লাল মনে করেন বাঁভন্ন ব্যবদ্াবলীর মাধ্যমে আলাউদ্দীন অভিজাতদের দাসে 
পারণত করেন এবং সেই দাসত্বের সর্ত ছিল তিনটি 2 আভজাতদের সম্পত্তি সলতানের 
উপর বর্তাবে, তাদের পরিবারের বিবাহ সুলতানের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে এবং 
আঁভজাতদের সন্তানেরাও দাসত্ব করবে। 
м আলাউদ্দীনের শাসন ব্যবস্থা ॥ 


আলাউদ্দীন এক শান্তশালা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলৌছলেন। শাসন- 
কার্ধের সুবিধার জন্য fein অনেক মন্ত্রী নিয়োগ করোছলেন ঠিক, কিন্তু তানি 
faces ছিলেন সকল শান্তির উৎস। 

সুলতানের প্রধান সহকারীকে বলা হত উজীর। কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসন তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হত। তান আবার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করতেন। আবার 
aes যুদ্ধেও যেতে হত। y 

উজীরের পর পদমর্যাদায় ছিলেন দেওয়ান-ই-আশরফ। ইনি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের 
এবং রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 


সামারক বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে বলা হত আরজ-ই-মামালক। কষ 
fase প্রধান ছিলেন আমীর-ই-কোহ। কিন্তু সূলতানী যুগে সামারক ও 


ъъа ভারত কথা 


বেসামারক বিভাগের tax ভেদাভেদ ছল না। প্রয়োজনে যে কোন কর্মচারীকে 
যুদ্ধে যেতে হত। এছাড়া আলাউদ্দীন মূল্যনীত প্রবর্তন করার পর দুটি উচ্চ 
পদের সৃষ্টি করেন। একজন হলেন শাহানা-ই-মণ্ড, যান মূলামান স্থির করতেন 
এবং ব্যবসায়ীদের নাম alge করতেন। অপর জন হলেন দেওয়ান-ই-বিয়াসং যান 
ওজন, দরদাম ইত্যাঁদ পরীক্ষা করতেন এবং আইনভঙ্ঞকারকে “RS দিতেন। 
সুশাসনের স্বার্থে আলাউদ্দীন তাঁর TET উনিশাট প্রদেশে ভাগ করোছিলেন। 
প্রাতটি প্রদেশে থাকতো প্রাদোশক শাসনকর্তা। প্রাদেশিক শাসনে তারাই ছল সর্বে- 
FAT) কিন্তু যতদিন তাঁরা সুলতানের আস্থাভাজন ছিলেন ততাঁদন তাঁরা ক্ষমতায় 
থাকতে পারতেন। তাঁদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতো গুপ্তচর বাঁহনগ। 


॥ 'আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ॥ 


আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলনর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য-র।জস্ব সংস্কারের 
প্রসঙ্গ | 

মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ শান্তশৃংখলা রক্ষার জন্য 
আলাউন্দীনের প্রয়োজন ছিল বিশাল 'সেনাবাহনীর। এই সেনাবাহিনকে তিনি 
নগদে বেতনদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাছাডা জনগণের আঁতারিন্ত অর্থ বের 
করে আনাও ছিল তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য। সুতরাং উভয় প্রয়োজনেই তাঁর 
পক্ষে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার অপারহার্য হয়ে ওঠে। 

প্রথমে তান দেবোত্তর জায়গীর ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জায়গণরসমূহ বাজেয়াপ্ত 
করেন। রাজস্ব প্রদানের বিষয়ে তান জাঁমদার ও রায়তদের ক্ষেত্রে একই আইন প্রয়োগ 
করেন। তান হিন্দুদের এমনভাবে শোষণ করেন যেন তাঁরা কোনমতেই বিলাসী 
জীবন যাপন করতে না পারেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়া চারণ কর, গৃহ কর, করহি নামে 
খুব সম্ভবতঃ এক আমদানী-রপ্তানী শুল্ক এবং সেচের জন্য কর আদায় করতেন। 
ভূমি রাজস্ব স্থির করার জন্য তান জমি জরিপের ব্যবস্থা করোছিলেন। ফসলের 
অর্ধাংশ ছিল ভূমি রাজস্ব। 

আলাউদ্দীনের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ ইরফান হাবিব বলেছেন, আলাউদ্দশন 
তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার সাহায্যে দুইটি গ্রামীণ শ্রেণীর মধ্যে প্রবলের বিরুদ্ধে দূর্বলকে 


রক্ষার ব্যবস্থা করেন।5 কিন্তু তখন সাধারণ কৃষককে সব ধরনের কর মিলিয়ে উৎপন্ন 
ফসলের ৭৫%-৮৫% কর হিসেবে দিতে হত। তাহলে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হয়ে- 
ছিল বলা যায় না। তাছাড়া আলাউদ্দীন রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের ATO 
অবসান ঘটাতে পারেন নি। কৃষক-শোষণ অব্যাহত fet) তাই ডঃ লাল মন্তব্য 
দরিদ কৃষকদের পক্ষে কম ক্ষতিকর ছিল ATI 


আলাউদ্দীনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনোতিক কার্যক্রম হল প্রব্যমূল্যের 


মান frat: лр এ কাজে যে তানি অগ্রণী হয়েছিলেন তা নিয়ে নানা মত। 
একটি মত হল, সৈন্যবযাহনীর ব্যয়ভার ছাড়াও এ সময় প্রশাসনিক বায় দ্ুতগাঁততে 


8 Alauddin conscious 
by stand: 


в The revenue 


lords, they were in no way le judici in 
0 55 terests of the 
ue _ y Prejudicial to the inte! 


— Dr. K. S. Lal. 


খলজী সাম্রাজ্যবাদ ১১৮ 


বৃদ্ধি পাঁচ্ছিল। Tete তার পাশ্ববর্তী অণুলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। ফলে 
দৈনান্দন জীবনে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য অভাবমীয়হারে বৃদ্ধি পায়। এই 
অর্থনৌতিক সংকট থেকে অব্যাহাতি পেতেই আলাউদ্দীন মূল্যমান 'স্থাতশীল রাখার 
মত এক দুইসাহাঁসক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। 

অন্য একটি মত হল জনকল্যাণের মহান কর্তব্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই আলা- 
উদ্দীন মূল্যনিয়ন্্ণ নীতি প্রবর্তন করতে উৎসাহিত হন। 

বারাউনী এই নীতির একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও 'দয়েছেন। তা হল পণ্য- 
সামগ্রীর মূল্য-সূচকের স্থিতিশীলতা একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য । প্রাকৃতিক দূর্যেগের 
সময় এই নীতি বিশেষ সহায়ক হয়। আমীর a, অবশ্য এই নীতিকে সুলতানের 
একটি জনকল্যাণকামী কাজ বলে আঁভাহত করেছেন। : 

পণামূল্য নির্ধারণের জন্য পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ এবং শ্রামকের 
পারিশ্রামবা ইত্যাদি যোগ করে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। ak নগীতিকে কার্যকরী 
করার উদ্দেশ্যে পণ্য চলাচলে রাস্ত।ঘাটে "নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, প্রয়োজনবোধে 
ব্যবসায়ীকে মূলধন যোগানের ব্যবস্থা করা হয়, সকল ব্যবসায়ীর নাম' নাথভুন্ত করা হয়, 
একটি পৃথক ' প্রশাসন গড়ে তোলা হয়, আইন লগ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি" 
বিধানের ব্যবস্থাও করা হয়। তাছাড়া সরকারী নিয়ন্্রণে কয়েকটি খামার ও বাজার 
প্রাতিষ্ঠা করা হয়। উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যের যোগান নিশ্চিত . 
করা। জেলার প্রশাসনকেও খাজনার পাঁরবর্তে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে 'নদেশ দেওয়া 
হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠে কয়েকটি শস্যভাপ্ডার গড়ে তোলা হয়। সংকটকালে এই সব 
শস্যভাণ্ডার থেকে ব্যবসায়ীগণ দ্বারা খাদ্য কিনে ন্যাধ্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে জন- 
সাধারণকে নির্দিষ্ট পাঁরমাণ খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই 
ব্যবস্থা হল আধূনিক রেশন ব্যবস্থা। 


এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র দিল্লীতে প্রয়োগ করা হয়। দেশের সর্বত্র ছাঁড়য়ে দেওয়া 
হয় 191 এই অভিমত দিয়েছেন মোরল্যাণ্ড। কিন্তু যতদূর মনে হয় অ.লাউদ্দশীন 
সাম্রাজ্যের সর্বত্রই মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে সক্রিয় হয়ৌোছলেন। কারণ কেবল 
দিল্লীর জন্য ব্যবস্থা করলে তার প্রতিক্রিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে আদৌ হবার কথা 
নয়। 

আলাউদ্দীনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্পণের নীতির ফল'ফল সম্পর্কেও এীতহাসকদের 
নানা মত। অনেকে বলেন আলাউদ্দীন এই ব্যবস্থা নিয়ৌছলেন সাধারণ মানৃষের 
জন্য নয়, সেনাবাহিনীর সৃবিধার্থে। লেন পুল আবার মনে করেন এই ব্যবস্থায় সাধারণ 
মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। ডঃ লাল মনে করেন এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ 
সংকুচিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। একই সঙ্গে পণ্য উৎপাদনকারধর 
স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ায় পণ্য উৎপাদনও হাস পায়। 


তথাপি অধ্যাপক৷ সাক্সেনা মনে করেন এই ব্যবস্থাই হল আলাউন্দীনের সর্বাঁধক 
প্রশাসানক সাফল্য ৷ ফারস্তার মতে এই ব্যবস্থার ফলে ISTA সময়ও মূল্য- 
মানের প্থিতিশীলতা î হয় নি। এটাই এই নগীতর 'িরাট সাফল্য। অস্বীকার 
করা যায় না মধ্যযুগের পারস্থাঁততে আলাউদ্দীনের এই ব্যবস্থা ছিল আঁভনব। এর 
ফলে তান অনায়াসে মাদ্দ্রাস্ফীতির মত. এক ঘনীভূত অর্থনৌতিক সংকটকে আত্ম 
করতে পেরেছিলেন। লেন পুল যথার্থই বলেছেন যে এই নীতির সাহায্যে আলাউদ্দন 
ধনীকে stow করে দরিদ্রকে পালন করেন। 


ЕБ ॥ পর্পদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 


A short assessment of Muhammad Bin Tughluq’s 
tule—Nature of the changes during Firuz Shah’s 
tule—some of his beneficial measures. 


1 পর্যদ নির্দোশত গাঠক্রম ॥ 


মহাম্মদ বিন তুঘলক-_রাজস্ব সংস্কার__রাজধানী স্থানান্তর-_মাদ্রা- 
সংদ্কার_কাষি-সংদ্কার-বৈদেশিক  সম্প্ক_সূল্যায়ন_ফিরোজ 
তৃঘলক-_রাজস্ব সংস্কার-_জায়গীর প্রথা- বাণিজ্য নীতির সংস্কার 
-কুষির সংস্কার-_বিচার সংস্কার-সামরিক বাহিনীর সংস্কার 
শিক্ষার সংস্কার_শিল্পে উৎসাহ-পুরাকণীর্ত সংরক্ষণ-_অন্যানা 


কাজ- মূল্যায়ন। 


মহন্সদ বিন ভুষলক 


আলাউদ্দশন খলজশর দিল্লীর সুলতানী শাসনের ইতিহাসে যান নানাবিধ প্রশা- 
সাঁনক সংস্কার ও মৌলিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়োছিলেন তান হলেন খলজী বংশের 
পরবতর্ণ তৃঘলক বংশের দ্বিতীয় সুলতান মহাম্মদ বিন তুঘলক। 
hin মধ্য যুগের ভারত-ইীতিহাসের এক অবিস্মরণীয় 
= feared নাম মহাম্মদ বিন তুঘলক। অসাধারণ 
ее প্রাতভাবান এই সুলতানের মধ্যে সমাবেশ হয়েছিল 
নানাবধ গুণের । জ্ঞান-জগতের প্রাতাট ক্ষেত্রে তাঁর 
faa অবাধ ও অনায়াস পদচারণা Р রাজতন্ত্র সম্পর্কে 
মহম্মদ 'ছিলেন আলাউন্দীনেরই মতান-সারী। পার্থক্য 


Ў তাকেই' বাস্তবে TS করতে TF প্রাতজ্ঞ ছিলেন 
মহাম্মদ। 

আলাউদ্দীনের মত মহাম্মদও উপলাব্ধ করেছিলেন 

মহাম্মদ বিন -. যে সূলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগের পথে অন্তরায় _- 
দুটি_আঁভজাত সম্প্রদায়ের উচ্সাভলাষ এবং উলেমা শ্রেণীর ধমীয় ও নৌতক 
প্রভাব। এই দুই অন্তরায় আতরুম করতে মহাম্মদ উদ্যোগী হলেন। 

তান ?সংহাসনে আঁধাম্ঠত হবার অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি অভিজাত 
দবদ্রোহের সম্মুখীন হন। serine আঁভজাতদের হাত থেকে পারত্রাণ পেতে তান 
যোগ্যতার fetes নতুন কর্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ করেন। 

উলেমাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে আলাউদ্দীনের মত মহাম্মদ প্রশাসনে ধর্ম 


করেন I її TET সংস্কার 1 

{সংহাসন আরোহণের পরই মহাম্মদ PO Fer রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারসাধন করেন! 
যেমন সরকারের বাংসারক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখার উপর তিন E দেন। প্রাদে- 
{শিক সরকারকেও বাংসারক আয়-ব্যয়ের বিবরণ পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সকল 
প্রকার জাঁমর উপর কর এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সেই হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা 


হয়। 


সুলতান যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন তখন সৎ কর্মচারী পাঠিয়ে খণ ও নানা 
প্রকার সাহায্য দান করেন। 


১২০ ভারত কথা 


এই ব্যাপারে মহাম্মদকে সমসামায়ক ঞাঁতহাসিকগণ ators করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
জনগণের দুদশায় তাঁর ভূমিকা ছিল সামান্যই। বিশেষ করে প্রকৃত অবস্থা জানার পর 
দুদ'শাগ্রস্ত লোকদের প্রা তাঁর কিন্তু সহানযভতির অভাব ছিল ar, 
॥ TET স্থানান্তর ॥ 


মহাম্মদের নানা সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা eles 'সদ্ধান্ত হল রাজধানী 
দিল্লী থেকে দেবাঁগারিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত। 


বরাণীর এই বর্ণনার সঙ্গেও আধুনিক এঁতহাসিকেরা একমত নন। তাঁদের 
মত হল, রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও দিল্লী তার মর্যাদা হারায় নি। প্রকৃত পক্ষে 


স্থানান্তরিত করার বর্ণনাও ঠিক নয়। কেবল উলেমা ও শাসক শ্রেণীকেই স:লতান 
দেবাগার যেতে বাধ্য করেন। 


যাই হোক, সলতানের রাজধানী পাঁরবর্তনের সিদ্ধান্ত আভনব fre яш! 


পথ প্রশস্ত হয়। ॥ TET সংস্কার ॥ 


নহাম্মদের সর্বাপেক্ষা বৈপ্লাবক সংস্কার প্রয়াস হল দেশের ALEC সংস্কার। 
মানে ধাতুর পারিবাঁতিতি жөп অনুসারে তিনি নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন? যথা 
দোকানি নামে STE, দিনার নামে TET এবং ФТ নামে রোপ্যমাদ্রা। 

ЧОП সংস্কারের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। বরাণীর মত সুলতানের 


Se ON পাস... 
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থাকার ফলে দেশের অভ্যন্তরে এই মুদ্রা ব্যাপকভাবে জাল হতে থাকে। মুদ্রার মূল্য 
কমে যায়। বিদেশী বাঁণকগণ এই TET নিতে অস্বীকার করলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ 
হবার উপক্রম হয়। নিরুপায় সুলতান পাঁরকল্পনা পারত্যাগ করেন এবং জনসাধারণকে 
জাল ЖЕТА বিনিময়ে ক্ষাতপূরণ দানের ব্যবস্থা করেন। 

॥ কৃষ সংস্কার ॥ 


কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মহাম্মদ এক প্রগতিশনল দৃম্টিভঙ্গণ গ্রহণ করেন। আমীর- 
ই-কোহী নামে তানি পৃথক কাঁষিদপ্তর স্থাপন করেন। উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদের 
জন্যে তিনি একটি সরকারী খামার স্থাপন করেন। কিন্তু কর্মচারীদের দুনর্শীতি, 
খামারের জমির অনর্বরতা এবং সর্বোপাঁর সুলতানের ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়ার সময় 
না থাকার দরুন এমন একটি প্রগতিশীল erat ব্যর্থ হয়ে যায়। 
॥ বৈদেশিক সম্পৰ্ক ॥ 


প্রাতবেশ' রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস মহাম্মদের সৃজন- 
শীল উদ্ভাবনণ শান্তির এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ । পূর্ববর্তী সৃলতানদের মত বাঁহদে'শের 
সঙ্গো ভারতের ববাচ্ছিনতার সমর্থক মহাম্মদ ছিলেন না বরং প্রাতবেশী রাষ্ট্রসমূহের 
সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনোতিক' ও সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপনায় তানি বিশেষ উদ্যোগশী 
হয়োছলেন। ডঃ নিজামী বলেছেন যে মহাম্মদের উত্থানের ফলে বাঁহদেশের সঙ্গে 
ভারতের কূটনোতিক সম্পর্ক* স্থাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মহা- 
চীন খারজম, সিরিয়া প্রভাতি দেশ থেকে দূতরা এসোঁছল। 

॥ মূল্যায়ন ॥ 

অসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন মহাম্মদ, লেন পুলের ভাষায়, সমস্ত সদিচ্ছা এবং পারি- 
মিতিবোধের অভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পাঁরচয় দেন।* তাঁর সংগঠন শান্তর অভাব, 
তাঁর রাজনোতিক অদুরদার্শতা এবং লোকচারন্র সম্পর্কে তাঁর অনাভজ্ঞতা তাঁর সাম- 
গ্রিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী। অনেকেই বলেন তাঁর চিন্তাধারা ছিল তাঁর সময়ের তুলনায় 
অনেকটাই অগ্রসর । ফলে জনগণ তাঁর সঙ্গে সমান পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে নি। 
foe পারেন নি জনগণকে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সামিল করতে, তাদের তাঁর কর্ম 
যজ্ঞে সংযুক্ত হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে। বরং এই পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে 
দুই পক্ষ দুই মেরুতে অবস্থান করে। এমন কি যে নতুন অভিজাত সম্প্রদায় তিনি 
গড়ে তুলেছিলেন তাদেরও তিনি তাঁর চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে পারেন নি। রাষ্ট্র- 
নশীতিবিদ হিসেবে এখানেই তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা । আর তাঁর ব্যর্থতা বারংবার 
আমাদের আর এক ব্যর্থতার নায়ক অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোশেফের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। ॥ ফিরোজ তৃঘলনক ॥ 

মহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্পতাত পূত্র ফিরোজ তুঘলক উলেমাদের 
সমর্থনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উলেমাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা গ্রহণের 
atl তান নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমান সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। অবশ্য 
তাঁর এই ঘোষণার পেছনে fea, তাংক্ষাণক পরিস্থিতির প্রভাবও ছিল। 

মহাম্মদের অনুসৃত নীতির ফলে অভিজাত ও সেনাবাহনীর মধ্যে যেমন অস- 
wor সৃষ্টি হয় তেমনি উলেমা ও সুফী সম্প্রদায়ও ছিল fra এই পাঁরস্থিতিতে 


& With the best of intentions and no sense of proportion Mahammad 
Tughluq was a transcendent failure. — Lane Poole. 


১২২ ভারত কথা 


রাজ্যভার গ্রহণ করার পর ফিরোজের আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করা ছাড়া গত্য- 
` ন্তর ছিল না। নমনীয় নীতির দ্বারা তানি অভিজাত শ্রেণীর আন্গত্য অর্জনে 
সচেষ্ট হলেন। রাজ্য-বস্তারের নীতি পরিত্যাগ করলেন পরিবর্তে জনকল্যাণ ও 
TE তাঁর শাসনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্ঞীকে 
ইউরোপের ইতিহাসের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। 
її রাজস্ব-সংস্কার ॥ 
কোরাণের নির্দেশ অনুসারে ফিরোজ দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার- 
সাধন করেন। তানি চার রকমের রাজস্বের প্রবর্তন করেন। যথাঃ খিরজ বা ভূমি" 
রাজস্ব, সাম্রাজ্যের ফসলের উৎপাদনের ভিত্তিতে ভূমি-রাজদ্ব স্থির করা হত এবং এই 
MOC হার ছিল ২/ থেকে ৯/৬। জাকাৎ হল ম:সলমানদের ধর্মকর, হার উপা- 
জনের ২ই% এবং এই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য 
ব্যয় করা হত। জিজিয়া, যা কেবল অ-মসলমানদের উপরই আরোপ করা হত। এবং 
খামস বা যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সম্পদের ১/,। এছাড়া তান সাব বা সেচকর আদায় 


করতেন, যার হার ছল +/১০ এবং যারা সেচের জল ব্যবহার করতো তারাই কেবল এই 
কর দিত। 


- ফিরোজ আভ্যনতরাণ বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ 
করেন। এই উদ্দেশ্যে তানি অন্তঃশনুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করেন। ফলে বাণিজ্যের 
বিস্তার ঘটে। দ্রব্যমূল্য হাস পায়। জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য [ফিরে আসে। 
॥ কৃষির সংস্কার ॥ 
কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফিরোজ একাধিক খাল খনন করেন। 
এর মধ্যে ৯৬ মাইল দীর্ঘ যমুনা খাল খুবই বিখ্যাত। সেচখাল ছাড়াও ফিরোজ' 
দেড় শতাধিক কুপ খনন করেন। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে খরিফ ও রাবি শস্যের 


॥ সামরিক-বাহিনীর সংস্কার ॥ 

ফিরোজ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেন। পরিবর্তে প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর 
উপর অধিকতর নির্ভরশীল [িলেন। সেনাবাহিনীতে বেতনদানের পরিবর্তে জায়- 
গীরদান প্রথা পলপ্রবর্তিত হয়। 

॥ শিক্ষার সংস্কার ॥ 

ফিরোজ ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ তৎপরতা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশে 
[তান বহ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ভ্ঞনী-গন্ণীদের তিনি সমাদর করতেন। ইতিহাস 
কনার ae ছল তির বিশেষ আগ্রহ তাঁরই উৎসাহে জিয়াউন্দীন TT ও আফিফের 
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বিখ্যাত oa দুটি রচিত হয়। 
॥ শিল্পে উৎসাহ ॥ 
দেশে শিল্পের বিকাশেও ফিরোজের অবদান উল্লেখযোগ্য । তিনি যে ছাত্রশটি 
কারখানা স্থাপন করেন তাদের প্রধানতঃ দা ভাগে ভাগ করা যায়। একটি «Әф 
যেখানে WA ও পশুর খাদ্যসামগ্রী তৈরী হত। অন্যান্য সামগ্রী যে কারখানায় 
তৈরী হত সেগুলিকে বলা হয় 'গয়ের রাঁতাব’। এই কারখানাগনাঁল পরিচালনার জন্য 
তান একদল কর্মচারীও নিয়োগ করেন। A 
WATS TS সংরক্ষণ ॥ 
পুরাকণীর্ত সংরক্ষণে, অপারসীম আগ্রহ ছিল 1ফরোজের। তান অশোকের 
দুটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। তা ছাড়া OT সুলতানদের নামত স্মৃতি 
оет সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। 


F e ын 5 7 и রি 
\ 814 HL О АШУ ॥! $) 

ols ONAN HAE 481 11814 nA 96 
7 ঈফরোজ লাহের সমাধি 


টি পারা যা satan 


॥ KEFT ॥ 


এীতহাসক ত্ৰিপাঠী বলেছেন- জনসাধারণের কাছে একজন শাসকের RAA 
মানদণ্ড হল তিনি' তাদের জন্য কতটা বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করেছেন।* এই মান- 
দণ্ডে বিচার করলে ফিরোজ তুঘলক নিঃসন্দেহে একজন সার্থক শাসক। এই সাফল্যে 
উৎফুল্ল হয়েই সমসামায়ক এীতহাসিক বরাণন ও আফিফ তাঁকে একজন৷ প্রজাহিতৈষী 
নরপাঁতি বলে আঁভহিত করেছেন। এলিয়ট, এলাফনস্টোন প্রভাতি তাঁকে আকবরের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের বৈষাঁয়ক উন্নাতর জন্য তান যা করে- 
ছেন "দিল্লীর অন্য কোন সুলতান তা করেন fat 

কিন্তু তাঁর সামরিক নীতি, stom প্রীত এবং আভজাতদের লুপ্ত ক্ষমতায় 
পুনঃপ্রাতষ্ঠার প্রচেষ্টা সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে সুফলপ্রস্ঠু হয় নি। বরং বলা 
যেতে পারে তাঁর এই সব নীতির ফলেই সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়োছল। 


© The masses judge a ruler by the material prosperity that they can 
see and feel, 
—В. Р. Tripathi. 


Ee 1 পর্ষদ িদেশশত পাঠক্রম ॥ 


Invasion of Timur—effects—disintegration of the 


Sultanate—the Sayyids and Lodis (only a brief 
outline) 


তৈমুর লঙ্গ 


তুঘলক বংশের শেষ নরপতি নাসিরুদ্দীন মামনদের রাজত্বকালে সমরখন্দের দিগ্বি- 
wal বীর তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুর ছিলেন চাঘতাই তুকাঁদের নেতা! 
তানি ছিলেন উচ্চাভিলাষী: ও সমরকুশলী। পারস্য, মেসোপটেমিয়া ও আফগানস্থান 
জয়ের পর তানি ভারতের প্রাত আকৃষ্ট হন। যুদ্ধে এক পা হারালে তান লঙ্গ বা 
ча নামে পারচিত হন। 


LSS STE ॥ 

তখন ভারতে.সুলতানি শাষনের অন্তিম লগন। এই পারাস্থাতই তৈমুরকে ভারত 
আক্ৰমণে উৎসাহিত. করে।  পৌত্তাীলকতার িনাশসাধনের যদস্তিতে {তান তাঁর অনূচর- 
দের ভারত-আক্রমণে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু এদেশের অপরিমেয় সম্পদের aL SAS 
ছিল তৈমুরের প্রধান TFL, 21 : 

১৩৯৮ খন্টাব্দে তৈমুর সিন্ধু, বিলাম ও att আঁতক্রম করে দিল্লীর উপকণ্ঠে 
«ася: পেশছান। fat প্রবেশের প্রান্যলে প্রায় এক লক্ষ teen বন্দীকে তান হত্যা 
করেন। 2401 
দিল্লীর উপকণ্ঠে তৈমুর এসে পেশছালে নাসিরুদ্দীন তাঁকে বাঁধা দেন, কিন্তু পরা- 
জিত হয়ে তিনি গুজরাটে পলায়ন করেন। : তৈমুর "দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রথমে 
উলেমাদের অনুরোধে তান নরহত্যা না করতে রাজী হন। কিন্তু নাগারকগণ তৈমুরের 
বাহনীর ওুদ্ধত্যের প্রাতবাদ জানালে আরম্ভ হয় ব্যাপক গণহত্যা ও ল্ঠতরাজ। পনের 
faa ধারে 'দল্লাকে শ্মশানে পারণত করে তৈমুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার 


॥ ফলাফল ৷ 
মণ। প্রায় জনশূন্য দিল্লীতে দেখা দেয় wile ও মহ'মারী, যার প্রকোপে অবাশষ্ট 
লোকের মৃত্যু হয়। সমগ্র উত্তর-ভারতব্যাপী সৃষ্টি হয় এক অনিশ্চয়তা, অরাজকতা ও 
বিশৃংখলা। 
॥ সৈয়দ বংশ |. 

তৈমুরের প্রাতানধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ ছিলেন সৈয়দ বংশের 
প্রাতম্ঠাতা। শেষ তুঘলকদের অযোগ্যতার সুযোগে তান "দিল্লী জয় করেন এবং দোয়াব 
পর্যল্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। 

“খিজির নিজে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন fai fete তৈমুরের প্রাতানাঁধ 
শহসেবেই দেশশাসন করেন। নিজেকে তান হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবী 
করতেন। সেই অর্থে তিনি ছিলেন! সৈয়দ। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 

খজিরের পর তাঁর পত্র মোবারক খাঁ শাসনভার গ্রহণ করেন। তান শাহ উপাধি 
গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দিল্লীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেনা। 


মোবারককে জায়গণরদার প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালাতে হয়। কেননা 
তান জায়গণীর ও জায়গণীরদারদের উপর সুলতানের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করোছলেন। 
এই চেষ্টাতেই তিনি, তাঁর উজার শারওয়ার-উল-মুলকের চক্রান্তে নিহত হন। তান 
ছিলেন সৈয়দ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান । 


30 


১২৪ সুলতানী বংশের অবসান 


পরবর্তী সুলতান মহাম্মদ শাহ ছিলেন অক্ষম, অযোগ্য ও পানাসন্ত। তান 
হন। বাহলুল মালব-আক্রমণ প্রাতহত করে faces fal অধিকারে তৎপর হন৷ 
কিন্তু ব্যর্থ হয়ে মুলতান ফিরে যানা 

OT সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ ?ছলেন সৈয়দ বংশের সর্বাপেক্ষা 
অযোগ্য শাসক। তাঁর Fat হামিদ খাঁ প্রকৃত শাসকে পাঁরণত হলে আলম দিল্লী ত্যাগ 
করে বাদাউন অণ্যলে চলে যান। হামিদও নিজের বিপদ বুঝে আবার বাহলুলের সাহায্য 
চান। এইবার বাহলঃল হ্যামদকে হত্যা করে দিল্লীর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করেন। 

সৈয়দ বংশের শাসনকাল সম্পর্কে ডঃ নিজামণ লিখেছেন যে মুূলতান থেকে এসে 
তারা বাদাউনের আণ্টালক শাসকে পরিণত হয়। রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোন 
দিক থেকেই মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসে তাদের কোন ভূমিকা নেই। 

ї লোদী বংশ ৷ 

সৈয়দ বংশের পর দিল্লীতে লোদী বংশের শাসন আরম্ভ হয়। লোদীরা ছিল 
জাতিতে আফগান | তারাও দিল্লীতে স্থায়ী ও মজবুত শাসন গড়ে তুলতে পারে {Я 
কারণ প্রথমতঃ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীন শাসকরা Tales লোদ বংশের আধি- 
পত্য মানতে রাজী হয় নি। দ্বিতীয়তঃ বংশান:ক্রামক জায়গণরদারগণ কেন্দ্রীয় শান্তির 
দুর্বলতার সংযোগে প্রায় স্বাধীনভাবেই নিজ বনজ জায়গার শাসন করতো। তৃতীয়তঃ 
লোদাঁদের সমর্থক যে সব আফগান অভিজাত fea তারাও লোদাঁদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়- 
করণের নীতি কখনো সমর্থন করে fay 

লোদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল রাজ্যজয় অপেক্ষা আভ্যন্তরণণ সংগঠনেই আধক- 
তর মনযোগী ছিলেন। তাঁর সর্বাধিক কাতিত্ব জৌনপুর জয়। 

বাহল*লের পর সিংহাসনে বসেন সিকান্দার লোদী। তান আফগান. আভজাতদের 
বশীভূত করে সুলতানের মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হন। 

তাঁর সময় জৌনপ্ররের ভূতপূ্ব সলতান হুসেন শাহ বিদ্রোহ করলে সিকান্দার 
তাঁকে বারাণসীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তিনি বিহার 
ও ত্রিহনত জয় করেন। বাংলার সুলতানের সঙ্গেও তাঁর সান্ধ স্থাপিত হয়। 

“Т শাসনে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেন Pe! তান রাজকীয় 

মর্যাদার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেন। তান ন্যায় বিচার প্রাতিষ্ঠায় উদ্যোগ হন। 


তাহলেও ডঃ কে. এস. লালের মতে 'সকন্দারের Baler বৎসরের শাসনকাল ছিল 
নানা গোরবে গৌরবান্বিত। কোন সন্দেহ নেই লোদণ শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন 
যোগ্যতম ৷ 

'সকাদ্দার লোদার পর সিংহাসনে বসেন ইব্রাহিম লোদী। arom হয়েই “তান 
জৌন্পনুরের শাসক তাঁর ভ্রাতা জালান খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলে আফগান অভি- 
জাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। 

ইব্রাহিম গোয়ালিয়র দুগে'র আধপাঁত রাজা বিক্রমাঁজৎকে বশীভূত করেন। এরপর 
তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে সেবারের রাণা সঙ্গোর সঙ্গো। কিন্তু ইব্রাহিম সেই বিরোধে 


ভর ১২৬ 


শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। রাজপনতগণ দিল্লীর সুলতান রাজ্যের. 
frag, অংশ দখল করে নেয়। 

কিন্তু ইব্রাহিমের শাসনকালের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা হল আফগান আভজাতদের 
লা রোধ বিরোধের মূল কারণ হল রাষ্ট্র পারচালনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী 
missant ইব্রাহিমের বন্তব্য ছিল সুলতানই সর্বময় ক্ষমতার আধকারী। সুতরাং 
সকল কর্মচারী তাঁর নির্দেশমত চলতে বাধ্য। অন্যাদকে আফগান আঁভজাতগণ 
স্‌লতানের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতো। ইব্রাহিম তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই 
বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত আভজাতদের প্রাত বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন না। ফলে 
আঁভজাতদের বিক্ষোভ বাড়তেই থাকে । এই পরিস্থিতিতে আঁগ্ন-শলাকার কাজ করে 
জালান খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনা । অভিজাতগণ এইবার Pear থেকে 
ইব্রাহমের অপসারণে TF প্রাতজ্ঞ হলেন। 

কারা থেকে কনোঁজ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অভিজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা FA 
Sater অবশ্য এই বিদ্রোহ দমনে সফল হন। বহন আফগান সর্দারকে তান বিষ 
প্রয়োগে হত্যা করেন। 

উপায়ান্তর না দেখে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ ইন্রাহিমের বিরুদ্ধে কাবুলের 
আঁধপাঁত জহিরন্দীন বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা আলম 
খাঁও দৌলতের পক্ষে যোগদান করেন। ১৫২৬ খন্টাব্দে বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে 
ইব্রাহমকে পরাজিত করে "দিল্লীর সিংহাসন আঁধকার করেন। সেই সঙ্গে অবসান 
হল স্মলতানী শাসনের। 


২ 


॥ পর্ষদ িদেশশত পাঠক্রম ॥ 


Rise of some regional powers : 

(a) Bengal under 1наѕ-Ѕһаһі rulers—Hussain Shah 
and Nasarat Shah—cultural developments. 

(b) The Bahmani kingdom (no details)—Split up 
into five kingdoms. 

(©) The nature of the Bahmani—Vijaynagar con- 
flict (details of the wars to be omitted). 

(d) Vijaynagar empite—Dev Rai and Krishna Rai- 
Special emphasis on administrative system— 
and the social, cultural and economic life. 


॥ বিষয়-রুস ॥ 


বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনঃ ইলিয়াস শাহ-_সকান্দার 
শাহ_গিয়াসদ্দীন আজম শাহ-বাংলায় হুসেন শাহ 
শাসনঃ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ_নসরং শাহ-_ইলিয়াস 
শাহী বংশের সাংস্কৃতিক অবদান-হুসেন শাহী আমলে বাংলার 
সংস্কাতি_বাহমনী রাজ্যঃ বাহমনী ও বিজয়নগর বিরোধ 
বিজয়নগর রাজ্যঃ সঙ্গম AILS AES বংশ 
বিজয়নগর রাজ্যের পতন--বিজয়নগরের শাসন ব্যবস্থা-__িজয়- 


নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা-_িজয়নগরের সামাঁজক অবস্থা 
বিজয়নগরের APTOS | 


অষ্টম অধ্যায় 
আঞ্চলিক শক্তির উত্থান 


ই ২০১টি নি তা е иы ই L 


ৰাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন 
॥ ইলিয়াস শাহ U 


মহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলাকে [তিনটি ЖҮН বিভাগে ভাগ করেন। এই 
শৃতনাট ‘বিভাগ হল লক্ষমণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও | 

১৩৪২ TOT সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ল্ক্ষরণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। WAY সরকারের মতে তখন থেকেই বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের 
সচনা ZAP 

এই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে মহম্মদ বিন তৃঘলকের নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একদিকে পূর্ব ভারতে Tela শাসনের অবসান 
অন্যদিকে পূর্ব ভারতের হিন্দ; রাজন্যবর্গের মধ্যে এঁক্যের অভাব হীলয়াস শাহকে 
তাঁর রাজ্যের পাশ্চম সীমান্তে রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করে। 

ইলিয়াস শাহ প্রথমে ত্রিহূত জয় করেন। এরপর! তানি নেপাল আক্রমণ করেন 
এবং কাঠমান্ডু ao করে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন। উড়িষ্যার হিন্দু রাজাকেও 
পরাজিত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে বাংলায় ফিরে আসেন। এরপর সোনারগাঁও 
দখল করে ইলিয়াস বাংলার রাষ্ট্রীয় এক্য পননঃপ্রাতষ্ঠা করেন। 

ইলিয়াসের এই শক্তিবাদ্ধতে আতাঁঙ্কত হয়ে ফিরোজ তুঘলক বাংলা আক্রমণ 
করেন। কিন্তু ES সাফল্যলাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় 191 তিনি দিল্লী ফিরে 
এলে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। 

ইলিয়াস এরপর সমৃদ্ধ কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলাফল 
সম্পর্কে ঞঁতহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। 

ইলিয়াস শাহের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে fee, জানা যায় না। 
তবে তান যে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তুলোছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কথিত আছে তান হাজীপুর নামে একটি শহর এবং ফরোজাবাদে একটি 
শবশাল জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। 


1 সিকান্দার শাহ ॥ 


ইলিয়াসের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর প্র সিকান্দার শাহ। তান নিজ ক্ষমতা 
সুদৃঢ় করার চেষ্টায় দিল্লীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে উদ্যোগী হন। একাধিকবার 
Tota দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে উপঢোৌকনও প্রেরণ করেন। 
' ‘কিন্তু তা সত্বেও তিনি দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে 
পারেন নি। ফিরোজ বাংলা আভযানের প্রথম ব্যর্থতার ক্ষোভ ভুলতে না পেরে 
দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। সিকান্দার Prom মতই একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। 
সুলতান বাহিনী দুর্গ অবরোধ করেও কোন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। শেষ 
পর্যন্ত উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত ЖШ! ফিরোজ: বাংলার স্বাধীনতা স্বাকার করে 
নেন। এরপর থেকে প্রায় দুই শতাব্দীকাল "দিল্লী FET বাংলাদেশ WETS হয় নি'। 
সিকান্দার শুধু বীর যোদ্ধা ও সশাসকই ছিলেন না, ছিলেন শিজ্প-সংস্কাতির 


1সকান্দারের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর Эп শিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। তান 
TA new chapter was opened in the History of Bengal with the accession 
of Ilyas Shah to the throne of Lakhnawati. 
—J. N. Sarker. 


১২৮ ভারত কথা 


উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবাঁস্থত কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এই আঁভযান 
সফল হয় 191 

আজম শাহ জৌনপুরের সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন৷ চীন সমাট ইয়ং 
aca সঙ্গে তান দূত বিনিময় করোছিলেন। এই সময় চীনা দূতের সঙ্গে MAA 
নামে জনৈক দোভাষা বাংলাদেশে এসোছিলেন'। মাহয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বাংলা- 
দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। 

আজম শাহের পর তাঁর পত্র হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে বাংলার 
আমারগণ প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। ফলে সুলতানের সঙ্গে তাদের সংঘাত 
অনিবার্য হয়। সেই সময় গণেশ নামে এক ETS জাঁমদার সামায়কভাবে বাংলার 
কর্তৃত্ব দখল করেন। 

ইলিয়াস শাহী শাসনের পুনরুজ্জীবন ঘটে নাঁসরুদ্দীন মামুদের শাসনকালে। 
তাঁর সময়ে জাতি-ধর্ম নার্বশেষে সাধারণ মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করে। 

পরবর্তী সুলতান রুকন্উদ্দীন বরবকের শাসনকাল ইলিয়াস বংশের এক উল্লেখ- 
যোগ্য অধ্যায়। তান ডীঁড়ষ্যায় ও কামরুপে অভিযান প্রেরণ করে সাফল্য লাভ করে- 
িলেন। রঃকন্উদ্দীন বরবক বাংলা ভাষা ও ITO একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক 
fac) “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” কাব্যের রচাঁয়তা মালাধর বস: ছিলেন তাঁর সভাকাঁব। 

এরপর দূর্বল উত্তরাধকারীদের শাসনের ফলে হীলয়াস শাহী বংশের পতন হয়। 
বাংলা হাবসাঁদের করতলগত হয়। 

॥ বাংলায় হুসেন শাহী শাসন ॥ 
1 আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ॥ 

বাংলার ইতিহাসে হাবসীদের শাসনকালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে । এদের 
অত্যাচারে ও কুশাসনে বাংলার জনজীবন Gos হয়ে ওঠে। ফলে রাজ্যের Vala 
হুসেন শাহের নেতৃত্বে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ হাবসী সুলতান 
মুজাফ্‌রকে হত্যা করে। বংলার আমীরগণের অনুরোধে হুসেন শাহ আলাউদ্দীন 
হুসেন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। বাংলায় আরম্ভ হল হুদসেন শাহী 
শাসনকাল। 

হাবসণ কুশাসনের ফলে বাংলাদেশে যে িশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল আলাউদ্দীন 
তার অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি ও শংখলা প.নঃপ্রাতাষ্ঠত করেন) feta হাবসণ 
আমর ও সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। হাবসী আমলে RFS 
আমণরদের নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করেন'। 

এই সময় দিল্লীর সুলতান সিকান্দার cae জৌনপুরের সুলতানকে আক্রমণ 
করলে জোঁনপুরের সুলতান বাংল/য় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে সিকান্দার লোদী 
বাংলা আক্রমণ করেন। শেষে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাঁপত হয়। উত্তর বিহার বাংলার 
অধানে আসে। 

এরপর হুসেন শাহ কামতাপুর জয় করেন। কিন্তু তাঁর আসাম আঁভযান সফল 
হয় নি। Sian আভযানেও তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। 
সঙ্গে AY হুসেন জয়লাভ করেন এবং ত্রিপুরার কিছ অংশ বাংলার ЯСТ GT 
হয়। 

হুসেন শাহ ছিলেন মধ্য যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ নরপাঁত। তানি শুধু বাংলার 
স্বাধীনতা রক্ষাতেই সমর্থ হয়েছিলেন তা নয়, বাংলার সীমানাও সম্প্রসারত করেন 
তাঁর রাজনোতক িচক্ষণতা ও উদারনোতিক শাসননীতির ফলে তান হিন্দদের অকুষ্ঠ 


= о ই এ 


আণ্তলিক শান্তর উথান ১২৯ 


আনুগত্য লাভ করোঁছলেন। যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 
হয়সেন শাহকে কেবল আর্থিক দ্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মনে রাখবে না. মনে রাখবে তাঁর 
উদার নগীতির জন্যও, যার তুলনা আকবরের আগে মুসলমান শাসনাধীন ভারতে পাওয়া 
যায় না।২ হিন্দুদের উচ্দপদে এবং সামারক বিভাগে নিয়োগে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। 

হুসেন ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক আন্তারক প্‌ষ্ঠপোষক | বাংলা ভাষার 
উন্নয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল অপাঁরসীম 1 তাঁর শাসনে মুগ্ধ হিন্দগণ তাঁকে ÎS 
তিলক" 'জগৎ-ভূষণ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করোছিল। 

॥ নসর শাহ N 


আলাউদ্দীনের পর তাঁর পত্র নসরৎ শহ সিংহাসনে বসেন। foie তার মত 
নানা গুণের অধিকারী ছিলেন 

এ সময় পূব ভারতে মোগলগণ প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হাচ্ছিল। এই প্রচেষ্টা 
প্রাতহত করতে নসরৎ এক শান্ত সংঘ গড়ে তোলেন। উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত 
আফগানগণ এই শক্তি সংঘে যোগদান করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর এই শান্ত 
সংঘের FT অগ্রসর হন। এর মধ্যে নেতৃবর্গের পারস্পারক কলহ হেতু শান্ত- 
সংঘ ভেঙ্গে TA! ফলে নসরতের পক্ষে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া 
কোন “কল্প ছিল না। নসর পরাজিত হন এবং বাবরের প্রীত আনগ্রত্য প্রকাশ 
করেন। 

এরপর নস অহোম (আসাম) রাজ্য আরুমণ করেন। কিন্তু পিতার মত তাঁর 
চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। 

নসরৎও ছিলেন উদারনোতিক ও প্রজাহতৈষা নরপাঁত। মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে 
বাংলার দ্বাতন্ত্য রক্ষা নসরতের উল্লেখযোগ্য slow! [তিনিও ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
পঙ্ঠপোষক। তাঁর সময়ই সর্বপ্রথম মহাভারত বাংলা ভাষায় অন্দাদত ЖЧ! 

নসরতের পর হুসেন শহী শাসন স্থায়ী হয় নি। শেষ সংলতান মাম'দকে 
পরাজিত ও বিতাড়িত করে বাংলায় বিহারের বিখ্যাত আফগান নেতা শের খাঁর আধি- 
পত্য স্থাপিত ZA! 

॥ ইলিয়াস শাহ বংশের সাংস্কৃতিক! অবদান N 

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে ae হয়ে ইালয়াস শাহী ও 
পরবর্তী হুসেন শাহণ সুলতানগণ সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পড্ঠেপোষকতা করে 
বাংলার মনীষার উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করোছলেন। 

এই যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মহা- 
কাব্য ও কিছ কিছ পৌরাণিক. উপাখ্যানের অন্দবাদ। যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, 
মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহী আমলেই বাংলা 
ভাষা ও Was তার শৈশবাবস্থা আতরুম করে। এ সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
লেখকগণ হলেন অমরকোষ টাকা রচাঁয়তা বৃহস্পাতি মিশ্র, “শরফনামা” সংকলক ইব্র1হম 
কায়ূম ফারুকী প্রভাতি 

যদুনাথ সরকার লিখেছেন, এই সময় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলায় শান্তি ও শংখলা 
অক্ষন্ণ থাকায় তা শিল্পকলার বিকাশের সহায়ক হয়োছিল। বাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 


posterity remembers him not only for the material advantages he 
conferred on the people but for his liberalism and catholicity of mind 
of which it is hard to find a parallel in Muslim India until the age 
of the Great Akbar. J. N.‘Sarker. 


৯৩০ ভারত কথা 


মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন হল হুগলী জেলার ত্রিবেনী গ্রামে জাফর খাঁর সমাঁধ। 
আঁদনার মসাঁজদ বহুখ্যাত। অনেকেই এই মসাঁজদকে দামাস্কাসের বৃহৎ মসাজদের 
সমতুল্য বলে মনে করেন। এছাড়াও 'নার্মত হয়োছল বহু মসজিদ 1 হাজীপ্র শহরও 
Steamed দ্বারা fata 

1 হুসেন শাহী আমলে বাংলার সংস্কৃতি ॥ 


Gans তরফদার এই অভিমত 'দয়েছেন যে হুসেন শাহ বংশের বৈশিষ্ট্য 
হল বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা, রাজ্য বিস্তার, প্রশাসনের স্থাতিকরণ এবং অর্থনৌতক 
ও সাংস্কাতক অগ্রগাঁত।* রাজনোতিক' প্রয়োজনেই হুসেন শাহ" সুলতানদের উদার 
নীতি অবলম্বন করতে হয়োছল। আর এই নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করোছল 
তদানীন্তন বাংলার বৃহত্তর সমাজ জীবনকে ৷ 

হুসেন শাহী বংশের অন্যতম কৃতিত্ব হল স্থানীয় মনীষার 'ভাত্ততে বাংলা 
সাঁহত্যের নবজাগরণ। এই জাগরণ ছিল স্বতঃস্ফর্ত। এর মূলে ছল মহাকাব্য ও 
পৌরাণিক আখ্যানের প্রত জনসাধারণের আকর্ষণ, সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের ATM ও চৈতন্যবাদের ?বকাশ। নবদ্বীপে নবন্যায় সংঘের প্রাতষ্ঠা বাংলার 
সাংস্কীতক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চৈতন্য শুধু যে ভান্তবাদকে এক 191405 
ধর্মীয় রূপ দিয়েছিলেন তাই নয়, [তান সাঁহত্যের ক্ষেত্রে এক জাগরণ সৃষ্টি করেন। 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর প্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর সর্বপ্রথম মহাভারত 
বাংলায় অনুবাদ করেন। হুসেন শাহী আমলে যশরাজ খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর 
নন্দী, শ্রীধর 2 পাঁণ্ডতগণ সরাসার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজ- 
দরবরের বাইরে বিজয় °, বিপ্রদাস “মনসা-মঞ্জাল” কাব্য রচনা করে যথেষ্ট খ্যাত 
অর্জন করেন। 

হুসেন শাহী আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মের এক [বিশেষ ভূমিকা 
ছিল। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্ম ছাড়াও এই সময় বহু Тет ধর্মমত 
ও সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। যেমন, নাথ, ধর্মঠাকুর ইত্যাঁদ। শান্ত মতবাদেরও 
যথেষ্ট প্রসার ঘটে। যেমন মনসা ও চণ্ডী। হিন্দুদের মত মুসলমানদের মধ্যেও 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রচালত হয়। 

রাজদরবারের আনুকুল্যে এ সময় স্থাপত্য ও হস্তাঁলাপাবিদ্যা যথেষ্ট উৎকর্ষতা 
লাভ করে। তখন উচ্চাঙ্গ সংগণীতেরও ব্যাপক প্রচলন ছিল। 

হুসেন শাহী আমলের স্থাপত্যের নিদর্শন হল “দাখিল দরওয়াজা”, 'একলীখ 
সমাধি মন্দির” “তাঁতিপাড়া wie ইত্য।দি। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে হুসেন শাহণগণ 
ইলিয়াসীগণের ধারাই অনুসরণ করেছিল। ইট ও পাথর দ্বারা 'নার্মত গোঁড়ের 
বড়সোনা ও ছোটসোনা মসজিদ হুসেন শাহী স্থাপত্যের অপর নিদর্শন | 

॥ বাহমন? রাজ্য ॥ 


মহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দাক্ষিণাত্যের অভিজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহা- 
ম্মদ নিজে দাক্ষণাত্যে এসে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহীদের কয়েকজন নেতাকে 
ব্রোচে যাবার আদেশ দেন। কিন্তু এই সব নেতারা সুলতানের আদেশ অমান্য করে 
দৌলতাবাদ দখল করে এবং ইসমাইল মুখ নামে তাদের এক নেতাকে স্বাধীন সুলতান 
বলে ঘোষণা করে। ইসমাইল এই দায়িত্ব নিতে অস্বকার করেন এবং হাসান! নামে 


ও Husain Shahi rule in Bengal was characterised by the territorial oe 
pansion of the country, stabilization of administration and сег a 
significant developments in respect of religion, literature, arts an 
economy. —Tarafder. 


আণ্চালক শান্তর উথান ১৩১ 


আরেক আঁভজাতের অনুকূলে সিংহাসন ত্যগ করেন। হাসান আলাউন্দীন বাহমন 
শাহ উপাঁধ নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং এর সঙ্গেই জন্ম হয় বাহমনী রাজ্যের 

বাহমন শাহ তাঁর রাজধানী গুলবর্গায় স্থাপন করেন। তানি ছিলেন সুদক্ষ 
степ! ‘তানি তাঁর রাজ্যসীমা উত্তরে ওয়াইন গঙ্গা, দক্ষিণে কৃষ্ণ নদী, পশ্চিমে 
দোঁলতাবাদ এবং পূর্বে ভঙ্গীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। 

বাহমন্‌ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র প্রথম মহাম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি 
ছিলেন WTF শাসক। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে তিনি সুদ feter উপর স্থাঁপত 
করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই প্রাতবেশনী বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 


п বাহমন্ী ও বিজয়নগর বিরোধ ॥ 

উভয় রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং TeeGate বিরোধ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে 
'এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উভয় রাজ্যই ছিল সামারক শান্তি নির্ভর এবং স্বভাবতঃই 
সামারক শান্তির সাহায্যে দাঁক্ষিণাত্যে প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াসে উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
থাকাই ছল স্বাভাবক। তাছাড়া তুঙ্গভদ্রা-দৌয়াব অণ্টল ও কৃষ্ণা-গোদাবতী TIA 
নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে ছিল ote প্রাতদ্বান্মিতা। কারণ এই অঞ্চলের বন্দরগীল 
ছিল খুবই উন্নত এবং কৃষিজাম ছিল খুবই উন্নতমানের | তাই দুই রাজ্যই আগ্রহী 
এবং উদ্যোগী ছিল এই সব অণ্চলে আধিপত্য স্থাপনে । সর্বোপার বিজয়নগরের 
রাজন্যবর্গ নিজেদের দক্ষিণ ভারতের হিন্দ: ধর্ম ও সংস্কাতির রক্ষক বলে মনে করতো | 
সুতরাং দাঁক্ষিণাত্যে কোন RAY রাজ্যের প্রাধান্য ছল তাদের পক্ষে অসহ্য 


১৩২ ভারত কথা 


তবে প্রত্যক্ষভাবে তুঙ্গভদ্রা-দেয়াবের কর্তৃত্বের প্রশ্নেই উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ 
বাঁধে । প্রথম মহাম্মদ এই বিরোধে সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তী সুলতান মুজাহিদ 
শাহ িজয়নগরের রাজধানী অবরোধ করলেও তা দখল করতে ব্যর্থ হন। 

ফিরোজ শাহের শাসনকালে দুই রাজ্যের ববিরোধই একমাত্র ঘটনা। শেষ পর্যন্ত 
বিজরনগর বাহমনীকে পর।জিত করে' এবং এ রাজ্য FO করে দেয়। 

আবার পরবর্তী সুলতান আহম্মদ শাহ Beige আকুমণে জয়নগর রাজ 
দ্বিতীয় দেবরায়কে পধর্দদস্ত করেন। দেবরায় প্রচুর ক্ষাতপূরণ ও বাংসাঁরক কর- 
দানের সর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হন'। 

কিন্তু আহম্মদ শাহের পর দ্বিতীয় আলাউন্দীনের শাসনকালে বাহমনণ রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় দেবরায় নতুনভাবে সামারক 
বাহিনী সংগঠিত করে বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দীন পরাজিত 
হন এবং শান্তি স্থাপনে বাধ্য হন। 

তৃতীয় মহাম্মদ শাহ যখন বাহমনী সুলতান তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রী দাঁক্ষিণ ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান প্রশাসক AH গাওয়ান। Aiea এবং শাসনকার্যে উভয় 
ক্ষেত্রেই মামুদ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তান [িজয়নগরের কাছ থেকে গোয়া 
এবং রাজমান্দ্র ও কোন্দাবির নামক দুটি বন্দর দখল করে নেন। 

এছাড়াও তিনি বাহমনী রাজ্যের সামা সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু বাহমনী রজ্যে 
তাঁর প্রতিপত্তি অপ্রাতহত গাঁততে বৃদ্ধি পাওয়ায় একদল আঁভজাত তাঁর বিরদ্ধে চক্রান্তে 
fare হয়। TOT বিষয় সেই চক্রান্তে লিস্ত তৃতীয় মহাম্মদ শাহ্‌ স্বয়ং। সেই 
চক্রান্তের পরিণাত হল সুলতানের নির্দেশে মামুদকে হত্যা করা হয়। তাঁর এমন 
মর্মান্তিক ЯД সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে িডোজ টেইলার বলেছেন যে মামুদের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের যাবতীয় সংহাঁত এবং শান্তও ধংস হয়ে যায় ।৪ 

তৃতীয় মহাম্মদের OY সলতানগণও ছিলেন অকর্মণ্য, অযোগ্য এবং শাসন- 
কার্যে অক্ষম। এর সঙ্গে AS হয়োছল' স্থানীয় ও বাঁহরাগত আভজাতদের আত্ম- 
কলহ। ফলে বাহমনী রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শান্তর দুর্বল 
তার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 
এই রাজ্যের শেষ সুলতান ছিলেন কািমাল্লাহ শাহ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনগ 
বংশের অবসান হয়। এই রাজ্যের ধৰংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপাত্ত 
হয়। যথাঃ 

(১) বিজাপুরের আঁদল-শাহী বংশ- প্রাতষ্ঠাতা ইউসূফ আদিল শাহ, 

(২) আহমদূনগরের নিজাম-শাহী বংশ- প্রাতষ্ঠাতা আহম্মদ নিজাম শাহ, 

(о) বেরারে ইমাদ্‌-শাহাী বংশ- প্রতিষ্ঠাতা ফত্‌উল্লা ইমাদ শাহ, 

(в) গোলকুণ্ডার কৃতুব' শাহী বংশ- প্রতিষ্ঠাতা কুতুব শাহ, 

(6) বিদরের বারিদ শাহী বংশ- প্রতিষ্ঠাতা আমীর afar শাহ। 

॥ বিজয়নগর রাজ্য ॥ 

বিজয়নগর রাজ্যের উৎপান্তি সম্পকে নানা প্রকার মত প্রচালত। একটি মত হল 
সঙ্গম! নামে জনৈক ব্যান্তর পাঁচ পুত্র তুষ্গভদ্রা নদীর দাক্ষিণ তারে বিজয়নগর রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপন করেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বক্সার নাম বিশেষ পাঁরাচিত। 
অন্য একটি মত হল ১৩২৪ WH বরঞ্গল রাজ্য মুসলমানগণ জয় করলে ওঁ পাঁচ- 


s With his death departed all the cohesion and power of the Bahmani 
Kingdom. Taylor. 


а 
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ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে হেরাস মনে করেন মহীশুরের 
হয়শলরাজ তৃতীয় বল্লাল তু্গভদ্রার তাঁরে থানেগহৃণ্ড নামে যে নগরাটর পত্তন করেন 
তাই পরবর্তীকালে বিজয়নগর নামে পাঁরাঁচত হয়। 

উৎপাত্ত সম্পর্কে যে মতপার্থক্যই থাকুক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা 
করতেই বিজয়নগর রাজ্যের জন্ম। তাই দেখি বিজয়নগর রাজ্যের নেতৃত্বেই দাঁক্ষণ 
ভারতীয় সংস্কাতির অসাধারণ অগ্রগাঁত সম্ভব হয়েছিল। 

বিজয়নগর রাজ্যে মোট 51919 রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। যথাঃ সঙ্জাম বংশ, 
ALS বংশ, GAS বংশ ও আরাবড়ু বংশ। 

॥ সঙ্গম বংশ ৷ 

সংগম বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপাঁত ছিলেন PIS দেবরায়। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়- 
নগারসিহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর পিতার কাছে বহমনীর 
সুলতান ফিরোজ শাহ পরাজিত হয়োঁছলেন। সেই পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণ কর'র . 


এই পরাজয়ের সতর্ক হয়ে দেবরায় তাঁর সামারক বাহিনীর TT করেন এবং 
সেনাবাহিনীতে GY অশ্বারোহী নিয়োগ আরম্ভ করেন। তাছাড়া তানি আভ্য- 
ন্তরণণ শাসন সংস্কারেও সচেষ্ট হয়োছলেন। 

তাঁর রাজত্বকালে পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রজ্জাক এবং ইতালীয় পর্যটক নিকোলো 
কাণ্টি বিজয়নগর রাজ্যে এসোছলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে এ সময়ের এই রাজ্য 
সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 

॥ ARS বংশ ॥ 

সাল: বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ সালভই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা! 
[তিনি агата শাসনভারও গ্রহণ করেছিলেন এক সংকটময় 0905 | কেননা আভ্য- 
লতরণ বিশৃংখলা ও বিদেশী আক্রমণের ফলে তখন রাজ্যের সংহাঁত প্রা ধস «А 
ITA নরাঁসংহ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার সাহায্যে রাজ্যকে ЧН হাত থেকে রক্ষা 
করেন। 

তান আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। তামিল অঞ্চলের এক বিশাল অংশ 
feta গবজয়নগরের সঙ্গে Ae করেন। কিন্তু বাহমনণীর কাছ থেকে তুঙ্জাভদ্রাদোয়ার 
Чиң এবং উঁড়িয্যার অধিকার থেকে উদয়াার পুনরুদ্ধার করতে তান ব্যর্থ হন। 

ї তুল;ভ বংশ 1 

рч; তুল বংশের নয়, সমগ্র বিজয়নগর রাজ্যেরই শ্রেষ্ঠ নরপাঁত ছিলেন FF 
দেব রায়। শর সময়েই বিজয়নগর রাজ্য ক্ষমতা ও সম্‌দ্ধির সর্বোচ্চ সীমায় 
wr tert! 

আরব থেকে পর্তুগীজদের মাধ্যমে আমদানী করা ঘোড়ায় এবং GAT তারন্দাজ- 
দের নিয়োগে এই সময় বিজয়নগরের টৈনাবাহিনা যথেষ্ট শন্তিশালা হয়ে ওঠে। 

কৃষ্ণদেব апта সময়ে TANT রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভন্ত হয়ে গেলেও তারা এক্য- 
বদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে। কৃষদেব রায় অসাধারণ দক্ষতায় সেই আক্রমণ 
প্রতিহত করেন। সুলতান ATT শাহকে বিধক্ত করে কৃষ্ণদেব তাঁর রাজ্যের অভা- 
ন্তরেও প্রবেশ করেন। িজাপুরের সলতানকে পরাজিত ও নিহত করে তান রায়- 


১৩৪ ভারত কথা 


চৰর-দোয়াব ও বদরের Her দখল করেন। মহুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
TAS প্রয়োগ করে কৃষ্ণদেব বদর রাজ্য মহাস্মদ শাহকে ছেড়ে দেন। গোলকুণ্ডা 
ও RET TE আক্রমণ তানি প্রতিহত করেন। বজাপুরের বিখ্যাত দু গুল- 
বর্ণ বজয়নগরের অধিকারে আসে। তা ছাড়া তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে উদয়াগার 
জয় করেন। 

শুধু রাজ্য জয়ে নয়, রাজ্য শাসনেও তান যথেষ্ট দক্ষতার পাঁরচয় দেন। সু 
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশাসন aio উদ্দেশ্যে তিনি সামন্তগণের ক্ষমতা খর্ব করে 
কেন্দ্রীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। প্রধানমন্ত্রী বা মহাপ্রধান ছিলেন রাজার বিশেষ আস্থা- 
ভাজন। মহাপ্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের "নিয়ন্ত্রণ করতেন। 

কৃষ্ণদেব রায় শিল্প ও সাহত্যেও যথেষ্ট অনুরাগণ+ িলেন। তান বিজয়নগরে 
বহ: মান্দর নির্মাণ করেন। নেগল্পপুর নগরের প্রাতষ্ঠাতাও ছিলেন ?তাঁন। তাঁরই 
পৃজ্ঞপোষকতায় THAT, সাহিত্যের বিশেষ উন্নাত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার 
ঘটে। এ সময় বিজয়নগরের এ*বর্য ও সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ লামায় পেশছে feat FE- 
- দেব রায় নিজে বৈধ ধর্মের অন:রাগণ হলেও অন্য ধর্মের প্রা তান ছিলেন AE; | 
পতুগিজ পর্যটক পায়েজ তাঁর নীতি ও চারিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 

U জয়নগর রাজ্যের পতন ॥ 


FRO রায়ের পর অচ্যতরায় বিজয়নগর শাসন করেন। তাঁর সময়ে রায়পঃর- 
দোয়াব অণ্চল বিজয়নগরের হাত ছাড়া হয়। পরবতাঁ রাজা হলেন সদাশিব রায়। কিন্তু 
সদ্ীশর রায়ের দুর্বলতার সংযোগে মন্ত্রী রাম রায় সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। 
রাম রায় একজন যোগ্য প্রশাসক হলেও ক্‌টনৈতিক দক্ষতা তাঁর ছিল না। তাঁর 
আগ্রাসী নীতিতে আঁতষ্ঠ হয়ে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বদর ও আহম্মদন্গর এক্য- 
বদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে। ১৫৬৫ TOT তালিকোটার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে 
বিজয়নগর বাহনী বিধ্বস্ত হয়। িজয়নগরের রাজধানী, বিজয় মুসলমান বাহন 
ব্যাপকভাবে লুটপাট করে। তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পথ 
প্রস্তুত করে। 

রাম' রায়ের পর তাঁর ভ্রাতা তিরূমল মন্ত্রী হন। কিন্তু তিরঃমল সদাশিব রায়কে 
বিতাড়িত করে নিজেই বিজয়নগরের রাজা হন। আরম্ভ হয় MAG, বংশের শাসন। 
এই বংশের দ্বিতীয় বেত্কটের সময় থেকেই দ্রুত বিজয়নগরের পতন হতে থাকে। 
সামন্ত শ।সকেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই বংশের শেষ রাজা তৃতীয় রঙ্গা। এই সময় 
বিজয়নগরের পতন সম্পূর্ণ হয়। বর, বেদনূর, মাদ;রা, তাঞ্জোর প্রভাত প্রদেশ 
স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রাতষ্ঠিত হয়। 


॥ দিজয়নগরের' শাসন ব্যবস্থা ॥ 

তার আঁধকারাঁ। তাঁর উপাধি ছিল মহারাজ। তিনি ছিলেন বিচার, আইন, দণ্ড 
সকল কিছুর রক্ষাকর্তা। কিন্তু তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না। ছিলেন 'প্রজাহিতৈষী | 
ধর্মশাস্্ অন্য্যায়ী রাজা তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। কৃষদেব রায় বলতেন, রাজা 
AIM ধর্মরক্ষা করে চলবেন | তাঁর কর্তব্য হল শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ব্যন্তদের সাহ'য্য 
গ্রহণ ФП! তান মুদুহারে জনসাধারণের উপর করভার আরোপ করবেন এবং 
শুর বিনাশসাধন করবেন। 

শাসনকার্ষে রাজাকে সাহায্য করতে থাকতো একটি পাঁরষদ। এই পরিষদ র.'জার 
সভাসদরা ছাড়াও থাকতো প্রধান সামল্তশ্রেণী ও বাঁণকদের প্রাতনিধি। মন্রীপদে 


কর ইনি TOUT EE 


আগুিক শক্তির উত্থান ১৩৫ 


ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মন্ত্রী বা অন্যান্য উচ্চপদে নিয়োগ করা 
Sel মহাপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা- 
দের তিনিই নিয়োগ করতেন মন্ত্রাপদ কখনো কখনো বংশানুমিক হলেও কায়েম স্বার্থ 
যেন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্যে প্রাদোশক শাসনকর্তাদের পদে পরিবর্তন করা 
হত। শাসনকার্ষের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক কর্মচারী নিয়োগ করা হত E 
রাজসভা ছিল খনবই আড়ম্বরপূর্ণ। 

শাসনের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্য প্রদেশে এবং প্রদেশগীলকো ФӘГӘТ. অঞ্চলে ভাগ 
করা হত। Ferns মতে বিজয়নগর ছয়টি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশের 
শাসনকর্তাকে বলা হত নায়েক। নায়েকরা রাষ্ট্রীয় তালুক বা নাডুগীল থেকে এবং 
সামন্তপ্রভূ বা অমর নায়েকদের কাছ থেকে' খ জনা আদায় করে রাজকোষে জমা দিত। 
সামন্ত প্রভুদের বলা হত অমর নায়েক। প্রাদোশক শাসনকর্তা বা নায়েকরা দেশরক্ষা, 
আইন-শৃংখলা রক্ষা ও জনাহতকর দায়িত্বও পালন করতো। 

বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভু বা অমর নায়েকদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা 
faa তারা যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য যোগাত। বিনিময়ে তারা ভূমি ভোগ করতো I 
তারা যে রাজস্ব আদায় করতো তা থেকে তাদের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর খরচ বাদ 
শদয়ে বাকী রাজস্ব রাজকোষে জমা 1দত। সাধারণতঃ তারা আদায়ী রাজস্বের এক 
তৃতীয়াংশ জমা দিত। মন্দিরগুলিও সামল্ততান্তিক ব্যবস্থার সুযোগ ভোগ করতো | 
মন্দিরের জাম ক্ষুদ্র সামন্তদের বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এ সময় সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা 
এত বেড়ে যায় যে শহর, সমুদ্রবন্দর ও বাজারগুলির প্রশাসন তারাই চালাতো। এই 
সব স্থানের কর ও শুল্ক তারাই আদায় করতো। ফলে তাদের আর্থক অবস্থা ছিল 
খুবই স্বচ্ছল। 

গ্রামের প্রশাসন চালনা করতো পণ্ণায়েৎ বা গ্রমসভাগব্লি। গ্রামের আবাদযোগ্য 
জমি গ্রামবাসীদের মধ্যেই বাণ্টত হত। আর পাঁতত জাম ছিল গ্রামের যৌথ সম্পাত্ত r 
গ্রামে গ্রামরক্ষী ও শ্রমিকদের দলপাঁত নিয়োগ করা হত! 


বিজয়নগরে বিভিন্ন অণ্চলে ছিল ভূমি রাজস্বের বিভিন্ন হার। জমির উৎপাদন 
TAA রাজস্ব স্থির করা হত। সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছেমত কর ধার্য করতো। রাজকীয় 
জমিতেও করের হার বেশী ছিল। ÎN ছাড়া গোচারণ কর, বিবাহ কর প্রভাতি 
দিতে হত) 

বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ছিল বিচারক প্রশাসনিক কর্মচারীরাও কখনো 
কখনো িচার বিভাগের WAS পালন করতো। অপরাধীকে জরিমানা, কারাদণ্ড, মৃত্যু 
দণ্ড, অঙগাচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হত। ব্রাহ্মণেরা আইনের ব্যাখ্যা দিতেন। 

সেনাপাঁতকে বলা হত দণ্ডনায়েক। রাজার সামন্ত সেনা ছাড়াও নিজস্ব সেনাদল 
fea) সেনাবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই থাকতো। MAT- 
দেশ থেকে ঘোড়া আনা হত এবং Get তীরন্দাজ নিয়োগ করা Bw! 

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল প্রাদৌশক শাসনকর্তা ও 
সামন্তগ্রভুদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা । রাজা দুর্বল হলেই এরা স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা 
করতো। তা ছাড়া বিজয়নগরের রাজারা শিল্প-বাণিজ্যের Gate না করে কেবল ভূমি 
রাজস্বের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের অর্থনৌতিক 'ভিত্তিকে Яр করতে পারেন 141 
সর্বোপাঁর স্বৈরাচারী শাসনের কর্মদক্ষতাই নির্ভর করে রাজার কমনৈপনুণ্যের উপর। 
ফলে দূর্বল রাজার শাসনে বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থার গোটা কাঠামোই বিপর্যস্ত হয়ে 
যায়। 


৯৩৬ ভারত কথা 


ц বিজয়নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ 

বিদেশী ভ্রমণকারাদের বিবরণ থেকে বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার পাঁর- 
চয় জানতে পারা যায়। আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন যে রাজকোষে প্রচুর সোনা জমা 
থাকতো। ধনী-দরিদ্রু সকলেই গায়ে গহনা পরতো | ডোমানগো পায়স বলেছেন 
বিজয়নগরে সকল জাতির লোক দেখা যেত। এরা আসতো দাম পাথর আর হারার 
হি лек ат বাজারে চাল, গম, যব, কলাই, ডাল মজত থাকতো, AMTEAR দামও 

সস্তা। 

বিজয়নগরের অর্থনীতির fetet ছিল $ | জামর মালিকানা ক্রমশঃ কৃষকদের 
হ'ত থেকে জমিদার শ্রেণীর হাতে চলে যায়। কৃষকেরা পাঁরণত হয় পায়কার বা 
ভাড়াটে প্রজার়। এদের খণ কখনো পরিশোধ হত না। এই অবস্থার জন্যই মাঝে 


বিজয়নগরের প্রায় তিনশ’ বন্দর ছিল 'লখেছেন। কাপড়, চল, লোহা, গন্ধক, চিনি, 


জাহাজ আনা হত মালদ্বীপ থেকে। পতুগিজরা আসার পর বিজয়নগরের বৈদেশিক 
বাণিজ্য প্রধানতঃ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিজয়নগরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
ছিল চান, মালয়, SACI, আরবদেশ, পারস্য, পতুগাল, দক্ষিণ আঁকা প্রভাত 
দেশের সঙ্গো। শিল্পী ও বাঁণকদের আলাদা সংঘ ছিল! বাণক эчт ছিল 
খুবই প্রভাবশালী | 

বিজয়নগরে সোনা ও তমার ET প্রচলিত fea | রুপার মদদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। 
বিজয়নগরে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও শাসকশ্রেণী যথেষ্ট স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকলেও সাধারণ 
মানুষ ছিল করভারে প্রপাড়িত। 

॥ বিজয়নগরের সমাজিক অবস্থা ॥ 


সমাজে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনত,'ভেগ করতো । তারা চারু-কার্‌ ?শজ্প, সংগত 
ও সহিত্য চর্চা করতো। মল্লাবিদ্যা, আসিক্রাড়াতেও তারা পারদশর্ঁ ছিল। রাজ- 
প্রাসাদে অনেক নারী কমচারীও Tet! তবে az, বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বাল্য 
বিবাহ ও সতীদাহ প্ৰথাও প্রচলিত ছিল। 

সমাজে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় 
ছাড়াও রাজনৈতিক বিষয়ে তারা তাদের প্রভাব প্রয়োগ করতেন। 

্রাহ্মণেরা ছিলেন নিরামিষাশী। সাধারণ লোক গোমংস ব্যতীত অন্যান্য মাংস, 
তা ॥ বিজয়নগরের সংস্কৃতি ॥ 

সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিজয়নগর খুবই উন্নত ছিল। এই সাম্রাজ্য 
হিন্দ: সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দরুপে খ্যাতি অজন করোছিল। 


Se: FEE 


melas শান্তর উত্থান ১৩৭ 


বিজয়নগরের রাজাদের পৃঙ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণভারতে সংস্কৃত ভাষা FEO 
হয়োছল এবং তামিল, তেলেগু, কানাড় প্রভাতি আণ্চলিক ভাষারও যথেষ্ট Bato 
হয়েছিল। সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন 
বিদ্যোতসাহী। তিথি “অমুক্তমালদ্য' নামে তেলেগু ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেন॥ 
বিখ্যাত তেলেগু tit পোদ্দন ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকাব। কৃষ্ণদেব রায়ের 
শাসনকাল দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ বলা যেতে পারে৷ বিজয়- 
নগরের আরাবিডু রাজাগণও শিক্ষা, সাহিত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবদান উল্লেখযোগ্য । বিদেশশ 
পর্যটকগণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের স্বতন্ত্র বৈশিন্টের উল্লেখ 
করেছেন। এই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন হল “হাজার মান্দির' 
ও “বঠলস্ব৷মাী মান্দর'। অসংখ্য কার;কার্যময় বিঠলস্বামী মান্দরাট আজও বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। িজয়নগরের রাজন্যবর্গ বহু AAN প্রাসাদ ও মান্দির নির্মাণ করোছিলেন। 


চিন্রশিল্পেও তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ কম ছিল না। 


1 পর্ষদ নির্দোশত পাঠরুম | 


impact of Islam on India during this period— 
with particular stress on the impact on the cul- 
tural life—the initial orthodox reaction—gradual 
synthesis of cultures—the Bhakticult—Sufiism— 
religicn teference—their message—Art and archi- 
1ecture—development of vernacular literature and 
regional art and culture—partronage of literature 
etc. by the ruling groups—growth of urdu. 
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নিরিহ 


ভীরঢত ইসলাঁচমর আগমন 


প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এসেছে নানা বিদেশী জাতি। গ্রীক, স্কাহীথয়ান 
পাঁ্থয়ান এবং হণগণ এদেশে রাজত্বও করেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু তারা বিদেশ 
শাসক হিসেবে এলেও কালক্রমে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত হয়ে 
যায়। অবশ্য একথা ঠিক তারা ভারতের যে অণ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে- 
fea সেই অঞ্চল অন্ধ হিন্দ ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত অঞ্চল ছিল না। ফলে একীভূত 
হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ছিল অনেক সাবলীল এবং স্বতগ্স্ফূর্ত। তদ:পাঁর তারা কোন 
পৃথক প্রবল ধর্মমত ও সংস্কৃতি নিয়েও এদেশে আসে নি। তাই: তাদের একীভূত 
হয়ে যাওয়ার পথে কোন প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় 191 
' কিন্তু ভারতে ইসলামের আগমন ও তার তাৎক্ষণিক প্রাতক্রিয়া নানা কারণেই ছিল 
প্রতিবাদ মুখর । একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মমত ছাড়াও ইসলাম সঙ্জে এনোছল এক 
স্বতন্ত্র জীবনধারা । OT বিদেশীদের প্রভাবে ভারতীয় ধর্মে যে পাঁরবর্তন এসে- 
ছল তা ভারতীয় ধর্মান্ধরাও সামাগ্রকভাবে গ্রহণ করতে ছিলেন প্রস্তুত। কারণ সেক্ষেত্রে 
সমন্বয় ছিল অনেক গভীরে, বাহ্যক ЯН! অন্য দিকে ইসলামের ছিল পৃথক রাষ্ট্রীয় 
ধারণা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার মিল ছিল না। তদ.পাঁর 
ইসলাম ভারত বিজেতা, 191975 ভারতের ate ছিল তার কৃপ'দৃচ্টি । এই йөз 
সমন্বয়বাদশী মনোভাবের বিরোধী। একই সঙ্গে ইসলামকে সংখ্যাগত শক্তিবাঁদ্ধর জন্য 
ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের উপরই নির্ভর করতে হত। ফলে প্রথম দিকে ভারতীয় হিন্দ; 
সংস্কৃতির পাশাপাশি ইসলাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করে। 
কিন্তু দীর্ঘকাল প্রতিবেশীর মত একই সঙ্গে বসবাসের ফলে উভয়ের ম'ধ্য প্রাথামক 
যে অসহিষ্ণু মনোভাব ছিল তা লোপ পেতে থাকে এবং ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। 
TA বিজেতাগণ তাদের প্রথমাঁদকের উন্নাঁসকতা ও অহংকারকে Glory করে 
বুঝতে পারে যে ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ অ-মুসলমানদের সঙ্গেই তাদের বসবাস করতে 
হবে। সুতরাং উগ্রতার পথ পাঁরহার না করলে প্রাত্যাহক জীবনযাপন সম্ভব নয়। 
অমনসলমানও ক্রমশঃ উপলাব্ধ করেন যে মুসলমানগণই যেহেতু এখন শ।সক শান্ত সেই 
হেতু তাদের বিরোধীতা করে কোন লাভ হবে না। বরং কিছুটা সমঝোতার «মনোভাব 
থাকলে অন্য Ala হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এইভাবে বাস্তব পাঁরাস্থাতর 
অনিবার্ধতাকে মেনে নেবার প্রয়াস শুর: হল। সেই সঙ্গে শুর: হল উভয় সভ্যতার 
পারস্পারিক সমন্বয় ও সংযোজন। এই সমন্বয় প্রকাশের প্রথম বাহঃপ্রকাশ ঘটলো 
সামাজিক জীবনে। 
এই সমন্বয় ও সহযোগ প্রয়াসের প্রথম প্রাতাক্য়া ঘটোছল শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে 
এক শ্রেণী উগ্র উলেমা অ-মসলমানদের কাফের বলে আঁভাহত করলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
তাদের অসহিষ্ণ; মনোভাব বিশেষ কার্যকরী হয় 191 যেমন, িজিয়া কর হিন্দুদের 
উপর চাপানো হলেও À কর ছিল মূলতঃ অ-কাঁষ কর। ব্রাহ্মণ, বিধবা, শিশুদের 
এ কর থেকে অব্যাহাতও দেওয়া হত। শাসন-তান্তিক প্রয়োজনেই সুলতানেরা সাধারণ 
হিন্দ্‌, কৃষক, বাণক প্রভৃতির ate কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করতো না। কারণ 
অধিকাংশ করভার তারাই বহন করতো। তাছাড়া সূলতানদের রাজনোতিক ক্ষমতার 
বিরোধ ছিল হিন্দ; রাজাদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়। বরং রাজনৌতিক ও 
অর্থনোতিক কারণে সুলতানেরা সচেষ্ট ছিল সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগতা 
লাভে। ইরফান হাবিব এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে 'হন্দু কৃষকর ই ছল খাদ্য 
ও সম্পদের প্রধান উৎপাদকা। সুতরাং কৃষ প্রধান রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে বিরোধ করে 
রাজ্য শাসন সম্ভব নয়। তই কিছ কিছু সুলতান যেমন আলাউদ্দীন: খলজণী, 
ыы রন perceives ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করোছলেন। বাংলর 
ও.” পাচা وو ر‎ 
৮.৮ ১, 


৯৩৯ ভারত কথা 


সুলতান হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমদান্টতে 
দেখতেন। এই দুই সুলতানের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। হুসেন 
শাহ বৈষ্ণব ধমের প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরই সময়ে 
বাংঙ্গায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়ই বাংলায় মহাভারত রাঁচত হয়। 
aorta পূজার দ্বারা হন্দু-মুসলমান সম্প্রণীতর পথ প্রস্তুত করা হয়। অন্যাদকে 
কাশক্মশীরের সুলতান জৈল-উল-আবোঁদন তাঁর উদার নীতির জন্য কাশ্মীরের আকবর বলে 
আতনাল্দত হন পরবতাঁকালে। তাঁর পরধর্মসাহফ নীতি ИрИ, ও মুসলমান 
উভয়কে নৈকট্য নিয়ে আসে। তাঁরই পঙ্ঠপোষকতায় মহাভারত রাজতরাঞ্গিণণ প্রভাত 
গ্রচ্থ ফারসী ভাষায় অন্যাদত হয় এবং বহু মূল্যবান ফারসী গ্রন্থের fond অনুবাদ 
প্রকাধভ হয়। ভিনি তাঁর রাজ্যে জয়া করও রাহত করেন। 

আরও লক্ষ্যনীয় রাষ্ট্র পারচালনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সুলত.নদের 
প্রভাষিত করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের রাজপদ সম্পর্কে যে অ.দর্শ ছিল তা 
Wee সুলতানগণ ‘বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। কিন্তু কোরাণে ঈশবরত্ব ও নরপাঁতত্বের 
আগর্ণে'র মধ্যে সমন্বয়ের কোন উল্লেখ নেই। সুলতান! প্রশাসনও পূর্ববর্তী প্রশাসনের 
wat গড়ে উঠোঁছল যাঁদও রাজকর্মচারীদের আগেকার পদবীর পাঁরবর্তে 
পারস্ঞ্চ পদধণ দেওয়া হয়োছল। আর এই গ্রহণ ছিল একাল্তই স্বাভাবিক । কেননা 
29: মুসলমান শাসকগণ অনুভব করেন, কেবলমাত্র সামরিক শান্তর স হায্যে ভারতের 
মত TT দেশ শাসন করা অসম্ভব। সূতরাং হিন্দদের রীতনপীত, পদ্ধাত ও 
সহযোগিতা গ্রহণ ছিল অপারিহার্য। 

n ভন্তি মতবাদ ॥ 

Somos পর্যায়ে হিন্দ; ও মুসলমান পদ্ধাতর যে সমন্বয় প্রয়াস তা রম্ভ হয়ে- 
ছিল তা আরও বৃহত্তর পারপ্রোক্ষত পেয়ে যায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায়। 
এই পঁটভূমিকায় ক্ষেত্র উর্বর করে তে।লে ভন্তি মতবাদ ও| ভান্তি আন্দোলন। AFS- 
পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর Sie আন্দোলনের মত এত ব্যাপক ও গভীর 
অর্থবহ ধর্মীয় আন্দোলন আর ভারতে হয় নি। 

অনেফে মনে করেন, রামানন্দ, কবীর, নানক, মীর.বাঈ, শ্রীটৈতন্য প্রভৃতির সময় 
থেকেই eis অন্দোলন অরম্ভ হয়। যদিও এ'রা প্রত্যেকেই ঈশ্ব'রর প্রাত ভান্তর 
উপর বিশেষ TT দিয়েছেন তথাপি এই আন্দোলনের সূচনা হয় বহু আগেই দাক্ষণ 
ভারতে | 

TOT TS শতকে বৈষ্ণব আড়্বার ও শৈব নয়নার সাধ্‌-সন্তরা ভান্তমূলক 
সংগাঁত রচনা করেন। ভান্তি আন্দোলনের এই হল সূচনা। 

গুপ্ত শাসনকালে শংকরাচর্যের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক অন্দোলনের 
গুল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও প্রচলিত ধর্ম ?বরোধী মতবাদকে প্রাতহত 
করা। শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদী। অষ্টম থেকে শ্রয়েদশ শতান্দীর মধ্যে দাক্ষিণ ভারতে 
বৈষ্ণব ও শৈবগণ ভন্তিবাদের সূচনা করেন। এই মতবাদের উদ্‌গাতা ছিলেন রামান:জ, 

, বঙ্পভাচার্য, মাধবাচার্য eels রামানুজের শিষ্য রামানন্দ প্রথম ভান্তবাদের 
আদর্শ দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে নিয়ে অসেন। প্রকৃতপক্ষে ভান্তবাদের আদর্শ 
আঁত প্রাচীন। ferns জীবাত্মার збе জন্য তিনাটি পথের বিধান আছে। যথাঃ 
জান, কর্ম ও ভান্তি। বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে প্রাতহত করতে শংকরাচার্য প্রভৃতি ধর্মীয় 
প্রবন্তাগণ জ্ঞানমার্গ বা দার্শীনক তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু ইসলাম- 


ধর্মকে প্রতিহত করতে এবং হিন্দুধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলতে ভাঁতিমার্গের অশ্রয় 
গ্রহণ করা হয়। 


A সজল 


উন 
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মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের প্রবস্তাগণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও জাতিভেদ প্রথাকে অগ্রাহ্য 
করতেন। তারা সর্বশান্তমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার 
মধ্য দিয়েই মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করতেন। এই চিন্তাধারা ছিল 
শংকরাচার্যের তত্বৃপ্রধান চিন্তাধারার! বিরোধ। নতুন এই চিন্তাধারার প্রথম প্রচারক 
ছিলেন রামানুজ। 

/ উত্তরভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের অগমন এবং ব্যাপক 
ধমান্তরিত করণের প্রয়াসকে প্রতিহত করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই সেই সময়ের অপাঁর-, 
হার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়য়েছিল। এই প্রয়োজন মেটাতেই বৈষ্ণব ধর্মীচার্য রামানন্দ 
সর্বপ্রথম ভান্তবাদের মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী হন। তার পরে তাঁর শষ্য কবীর এই 
মতবাদকে আঁধকতর জনপ্রিয় করে তোলেন। এই মতবাদের মূল কথাই ছিল একেশ্বর 
বাদ। ঈশ্বরের কাছে সামাগ্রক আত্মসমর্পন। SRA মাধ্যমেই ঈশ্বরের স্বরূপ 
উপলব্ধ করা। তাই oleae iets হল বাহ্যিক নয়, অন্তরের পবিত্রতা, ঈশ্বরে 
wis সৎ কর্ম সৎ আচরণ এবং ঈশ্বরের এককত্বে বি*বাস। এখানে জাতিভেদ প্রথার 
কোন স্থান নেই। 

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে ইসলামের একেশবরবাদ ও Ora দৃঘ্টিভংগণ থেকে 
ভান্তবাদের প্রবন্তারা এই বাস্তব অভিজ্ঞতা অজন করেন যে জাতিভেদ প্রথায় ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন, বহন দেবতার পূজায় বিশ্বাসী হিন্দু ধর্মকে বলীয়ান করতে হলে ভান্ত ধর্মই 
অপারিহার্য। তাই পানিকর বলেছেন যে এইদিক থেকে ভান্তবাদ হল ইসলামণয় 
একেশ্বরবাদের এক নতুন হিন্দু ধর্মীয় ব্যাখা ।৯ এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে 
একেশবরবাদের চিন্তাধারার জন্য হিন্দুদের ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল 
না। কারণ উপানিষদই একেশ্বরবাদের প্রবস্তা। ভান্তবাদের উৎস। 

ভান্তবাদের জনাপ্রয়তা লাভের পেছনে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনোতিক পট- 
ভূঁমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। হিন্দ; উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিল সামন্ত শ্রেণীর t 
মুসলমান শাসকশ্রেণীও ছিল একই গোষ্ঠীভুকন্ত। আর সমাজের নিপীড়ত, শোষত 
নাছিল রি বল দিবে аа с 
এই নিপণীড়ত শ্ৰেণী ভক্তিবাদের মধ্যে যেন খুজে পেয়েছিল নিরাপদ ধর্মীয় আশ্রয়। 
তাই: ভান্তবাদ অন।য়াসেই এই শ্রেণীর মানুষকে প্ল।বিত করতে পেরোছিল, তাদের 
প্রভাবিত করতে পেরেছিল। 

ভান্তিবাদের ক্রমিক বিবর্তনেও সমসামায়ক পরাস্থাতর প্রভাব লক্ষ্য করা 'যায়। 
বিশেষ করে পণ্যদশ শতাব্দীতে ভন্তিবাদের আদর্শ ছিল জাগাঁতক ভোগ-বলাসকে 
তুচ্ছ করে, সংসারকে অস'র জ্ঞান করে ঈশ্বরের আশ্রয় লাভে যত্নশীল হওয়া। কিন্তু 


‚ তুলসীদাস রামচন্দ্রের মাহমা প্রচার করে মানুষকে সংসার ধর্ম পালনে অন:প্রাণিত 


করেন এবং সেই সুযোগে ভন্তিবাদকে একটি sorts মতবাদে পাঁরণত করেন। একই- 
ভাবে PTT, অজর্দন থেকে গুরু গে।বিন্দ পর্যন্ত ভান্তিবাদকে আশ্রয় করেই শিখ- 
জাতিকে এক সুসংহত erat জাতিতে পাঁরণত করেন। 

॥ রামানুজ ॥ 
ভন্তবাদের আদি প্রচারক ছিলেন দ্বাদশ শতকের সাধক রামানুজ। তান বলতেন, 
কর্মের দ্বারাই মায়া বা আসান্তর জন্ম হয়। কেবলমাত্র ভন্তির ্ৰারাই প্রকৃত aie 
লাভ সম্ভব। ‘তান জাতিভেদ ও অস্প্‌শ্যতার নিন্দা করতেন। ` 


s Essentially, therefore, the Bhakti movement was a new interpreta- 
tion of Hinduism in terms of Islam’s monotheism. ¥, M. Panikkar. 


১৪১. ভারত কথা 


1 রামানন্দ ॥ 
রামানুজের "শষ্য ছিলেন রামানন্দ। তাঁর ভাবধারাই গ্রহণ করেন র.মানন্দ। উত্তর 
ভারতে ভান্তধর্মের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়োছলেন রামানন্দ। তানি নিজে ব্রাহ্মণ 
হলেও তাঁর প্রধান শিষ্যদের গধ্যে ছিলেন নাঁপত, মাচ প্রভাতি 1নম্নশ্রেণীর মানুষ | 
এতাঁন জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করতেন। রামের ate ভান্তই মুক্তির একমাত্র পথ-_ 
এই faa তাঁর fear feat wane তান তাঁর মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে 
গ্রহণ করেন। কবার ছিলেন তাঁর অন্যতম' শিষ্য। 


উপ।সনা ইত্যাদি পাঁরত্যাগ করে তান sis ধর্ম 
কেই গ্রহণ করেন। হিন্দ ও মুসলমানের মধ্যে 
সম্প্রীতি প্রাতষ্ঠাই ছিল আঁর অন্যতম লক্ষ্য। 
তাই ঈশ্বর ও আল্লার মধ্যে কোন পার্থক্য তান 
করতেন না। জাতিভেদ প্রথা, মূর্ত পূজা, 
хатат প্রভতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। কবীর 
তাঁর বাণীগযীল গাঁতিকবিতা বা দোহার আকারে 
রচনা করতেন। আর এই সব দোঁহার জনাপ্রয়তাও 
fea অপারসীম। 


॥ নামদেব ॥ 

vis ধর্মের অন্যতম এক প্রচারক ছিলেন মহারাষ্ট্রের নামদেব। তিনি ছিলেন 
awa উপাসক। কিন্তু একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী । TOT ও ধর্মের বাহ্যিক 
আড়ম্বরের তান ছিলেন ঘোর 'বিরোধী। তাঁর মূল কথা ছিল অন্তরের পবিত্রতা, 
wig ও হরির গুণগান। হিন্দ; ও গ:সলমানদের মধ্যে waite aod 19196 
ছিলেন ক্লাল্তিহীন উদ্যোগণ। 


п শ্রীচৈতন্য n 

(27 sis আন্দোলনে fain প্রকৃত অর্থেই এক গ্লাবন সৃষ্ট 
৮51 করেছিলেন 'তাঁন হলেন alee চৈতন্য। (ата ধর্মের 
`Y প্রচারকদের মধ্যে তাঁনই re HITES । সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ এবং 

দার্শীনক চৈতন্য তাঁর তত্তজ্ঞানকে সাঁরয়ে রেখে © 
WA আশ্রয় করোছলেন। Tela ধর্ম বলতে যা শেখাতেন তা 
ছল প্রকৃতপক্ষে নৌতক ও আধ্যাত্বক শিক্ষা | জনসাধারণের 
A চৈতন্যের জাগরণে চৈতন্যদেব যে শিক্ষাদেন তা ছিল সার্ব 
LE জনীন ও চির্তন আদর্শেরই frst! জাঁবে দয়া, ঈশ্বরে 
AX একান্তিক cis এবং এই ভান্তিভাব জাগরণের জন্য নাম 
Se Sil সংকীর্তন_এই ছিল চৈতন্যদেবের ধর্মীয় মত ও পথ। 
= 07 জাতবর্ণধর্মনার্বশেষে সব মানুষই আধ্যাত্মিক শান্তর 
ক আঁধকারী হতে পারে_এই ছল চৈতন্যদেবের বিশ্বাস 148 


তান সমগ্র বঙ্গদেশে ভান্ত-ভাবের এক প্লাবন এনেছিলেন । আর 
সেই প্লাবনকেই বাঙ্গাল জাতর প্রথম জাগরণ বলে 


| 
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সুকুমার সেন বর্ণনা করেছেন। তাই জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে তান rere প্রদান করেন 
বাংলা, Siva, দক্ষিণ ভারত, ব্ন্দাবন যেখানেই তান গিয়েছেন সেখানেই তিনি 
এক' নতুন чача চেতনার জাগরণ ঘাঁটয়ে ছিলেন। আজও তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার 
রূপে পূজিত হন। 


п নানক П 


শখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ছিলেন মধ্য যুগের ভান্ত-আন্দোলনের ATT | 
তাঁর শিষ্যদের বলা হয় শিখ। {শখ কথাটির অর্থ হল visa! তান হিন্দ; ও 
Б র মধ্যে সম্প্রীত ও মানুষের সমানাধকারকে স্বীকার করতেন। তাই 
স্বভাবতঃই' তানি ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী । তিনি {হন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
ও অস্প্‌শ্যতারও নিন্দা করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুসলমানেরাও ছিল। তাঁর 
ana শিক্ষার প্রথম কথা হল ঈশ্বরের আঁদ্বতীয়ত্ব। তাঁর কছে ঈশ্বর সত্য, BU 
দিভর্ঁক, অজর, অমর এবং স্বয়ং প্রকাশত। এই ঈশ্বর লাভের জন্য প্রয়োজন 
“а! শিষ্যরা যাঁদ হয় নদী তবে গুরু হলেন মহাসাগর, যেখানে সব নদী বিলীন 
হয়ে চরম সাফল্য লাভ করে। আর প্রয়োজন নমজপের অর্থাৎ নিয়ামত ঈশ্বর স্মরণ। 
যারা নিয়ামত নামজপ করেন পরলোকে তাদের eT হয়। নানক পরলোকে 
[বিশ্বাসী ছিলেন | তাঁর মতে মানুষ তাঁর পার্থব জীবনে কৃত পাপ-পন্ণ্যের ভাত্ততেই 
মরণোত্তর জীবনে অর্থাৎ পরলোকে শান্তি অথবা Î লাভ করে থাকে। 

এ ছাড়াও বল্পভাচার্য, . জ্ঞানেশ্বর, রাবদ৷স, সুরদাস, তুলসীদাস aie আরও 
অনেক ভন্তিমাগের সাধক ÎT | 

! ॥ স্‌ফীবাদ ॥ 

ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন হিন্দু ধর্মে উদ্বারনৈঁতক সংস্কারের প্রয়াস 
প্রবলভ বে সক্রিয় তখন ইসলাম ধর্মও নিজেকে এই প্রবণতা থেকে পৃথক করে 9475 
পারে নি। ঈশ্বরের ALL মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ 
এই সময় ইসলাম ধর্মেও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠোঁছল। ইসলামে এই উদ/রনোতিক 
সংস্কারের প্রয়াস প্রতিফলিত সুফী মতবাদে। « 

দশম শতাব্দী নানা কারণেই ইসলামের ইতিহাসে ALAR LAAT | রাজনোতিক 
দিক থেকে এই সময়ই GAT শান্তর উথান ঘটে। {চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে এই 
সময় ইসলামীয় জগতে এসোঁছল এক বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন।&.কারণ তখন ГЇ 
চিন্তাধারার অবসান ঘটে এবং আরম্ভ হয় গোঁড়া সনাতনপন্ধীদের প্রাধান্য এবং সেই 
সঙ্গে অতীন্দ্িয়বাদের APAM যানতবাদীদের fae আভযেগ ছিল যে তারা 
ধম আচার-আচরণের বিরোধী এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে আব*বাসী। {বশেষ করে 


ses ভারত কথা 


স্রস্টা ও সস্টকে অভিন্ন বিচার করায় তারা মূল ЧЇ বিশ্ব'সকেই আঘাত FA- 
îı এই ভাবধারার বিরুদ্ধেই সনাতনপন্ধীগণ সরব হয়ে ওঠেন। যে সব তুকরা 
ভারতে এসোছিলেন তারা ছিলেন এই সনাতনপন্থীদেরই অনুগামী | 

অতীন্দরিয়বাদীদেরই পরবর্তীকালে বলা হয় FÎ | বহু আগে থেকেই ইসলামীয় 
জগতে এদের SA ঘটে। এদের অধিকাংশই ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বর প্রেমণ। 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের ফলে সনাতনপন্ধীগণ যেভাবে বিলাস ও বৈভবে আপ্লুত 
হয়ে গিয়োছলেন এবং যেভাবে তাদের নৌতকমানের অবনমন ঘটোছল তার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন সুফীগণ। তাই তারা TY এবং সতর্কভাবেই রাষ্ট্রীয় শান্তির প্রভাব 
থেকে দরে থাকতেন। কিন্তু তাদের এই মানসিকতার ফলে সনাতনপন্থীদের সঙ্গে 
তাদের বিরোধ অনিবার্য করে তোলে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় অল গজলা চেষ্টা করেছিলেন 
উভয় মতাবলম্বাদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে একটা আপোষ মীমাংসার 

"ফা মতবাদ হল প্রকৃতপক্ষে একটি মিশ্র মতবদ। বিভিন্ন ধর্মের আদর্শের 
নম্বর প্রয়াস থেকেই AT মতবাদের জন্ম। এই মতের প্রধান উৎস হল কোরাণ 


S হজরত মহম্মদ। হজরত মহম্মদ যে ror ছিলেন কোরাণেই তার পরিষ্কার 
ংগিত পাওয়া যায় 


উপর আনিবার্যভাবে ভারতীয় প্রভাব এসে যায়। সুতরাং মুসলমানদের OTE 


আরবগণ SEE সিম্ধ্দেশ বিজিত হবার পর থেকেই ভারতে সণ ধর্মের প্রসার 
ঘটতে থাকে। ইসলাম ধর্মের অন্ধত্বের বিরদ্ধে প্রাতবাদ হিসেবেই সুফী মতবাদের 
Serta হিন্দ বা অন্যান্য ভারত ধর্মের "নত সুফী ধর্মেও TMT সম্পর্ক 
অত্যন্ত FT | সুফা ধর্মে গুরুকে বলা হয় পীর আর শিষ্যকে বলা হয় 
TEM) TALE কেন্দ্র করেই яа সন্যাসের জীবন আবার্তত হয়। গরুর প্রতি 
আনুগত্য, সকল জাবের ate অকৃত্রিম প্রেম, ঈশ্বরের প্রাত পূর্ণ আনুগত্য 
_এই' হল স:ফাবাদের মূল অদর্শ। 
সাধারণভাবে সুফী মতবাদের দুটি ভাগ। একটি হল যারা কঠোর ভাবে ইসলামীয় 
অনুশাসন মেনে চলার পক্ষপ তাঁ। দ্বিতীয়টি হল যারা ওঁ অনুশাসন দ্বারা আবদ্ধ 
হতে প্রস্তুত নন। এ'রা সাধারণতঃ পারব্রাজকের মত বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়াতেন। 
এদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই গভপর শ্রদ্ধার 
TE | 
ভরতে TEI TAT মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত নাম খাজামৈন,ন্দশীন চিস্তি। 
ভান পথেনীরাজ চৌহানের' পতনের পর ১5৯২ эге ভারতে লেন। কিছুদিন 
লাহোরে থাকার পর তান Р আসেন। তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে 
বিস্তৃত কিছ; জানা যায় লা। [তান агае রচনা করেন। তবে তাঁর শিষ্যদের খ্যাতি 


ভারতে ইসলামের প্রভাব ১৪৪ 


ও প্রভাবের সুবাদে তানও বিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন 
বান্তয়ার কাঁক এবং ফাঁরদউদ্দীন। ফাঁরদউন্দীন পাঞ্জাব অণ্চলকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র 
গহসেবে গ্রহণ করেন। দিল্লীতে fora ছিলেন বিশেষ সন্মান ও শ্রদ্ধর পান্র। তাঁর 
жє ছিল এত উদার ও মানাবক যে তাঁর কিছ; কিছ রচনা শিখধমগ্রল্ধ ‘আদি 
গ্রন্থেও স্থান লাভ করেছে। 
কিন্তু সুফী সন্্যাসাদের সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন fren আউীঁলয়া 
এবং নাসবদ্দীন চিরাগ। এ'রা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের FET খুব সহজে ও অধাধে 
মিশতে পারতেন। এদদের জীবনধারা ছিল খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর এবং 
লোকজনের FT কথাও বলতেন সহজবোধ্য কথ্য ভাষা হিন্দাঁতে। এ'রা কখনো 
কাউকে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তারত করণের চেষ্টা করেন Їч! সুন্দর সংগীতের ম'ধ্যমে 
aa তাঁদের মতবাদ প্রচার করতেন। নিজাম:ুন্দীন আউলিয়া যোগ সাধনাক্ম এভট.ই 
সাফল্য লাভ করেছিলেন যে তাঁকে Pre পুরুষ বলা হত। 
॥ Sis অন্দোললের ফলাফল 11 
একথা নিজ্সন্দেহে বলা যায় যে SIS আন্দোলন উত্তর ও দাঁক্ষণ ভ রতের MANE 
একইভাবে প্রভাবিত করোঁছল। fom, ধর্মের অনষ্ঠান-প্রধান পৌন্তীলকতার বিরুদ্ধে 
একেশ্বরবাদশ ঈশ্বরের প্রতি কায়-মন-বাক্যে {নবোদত ভান্তভাব অবশ্যই সমাজের WE 
শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করোছল। বলা যেতে পারে ভান্ত আঙ্দোলনের লক্ষ্য ছল 
দ্বমুখী। একটি হল আচার-অনম্ঠান প্রধান fo, ধর্মের সংস্কার ও জাতিডেদ 


দ্বিতীয় লক্ষের ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারে ЇЧ! কারণ স্বন্তি- 
বাদীরা নিজেরাই কালরুমে বিভন্ন গোষ্টীতে বিভন্ত হয়ে যায় এবং অন্যন্য গোষ্ঠী 
অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিযুক্ত হয়। এই সব গোষ্ঠী হল শিখ, 
faa, গৌড়ীয়, কার 279151 ফলে ТЮ; ধর্মের সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা WET 
সাফল্য লাভ করেছিল শেষ পর্যন্ত তাও ধরে রাখতে পারে নি। 

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে waite প্রাতষ্ঠার প্রয়াসে Sle আন্দোলন 
নিশ্চয়ই উভয় সম্প্রদায়ের কিছ বিবেকবান ও য্যান্তবাদী মানুষকে প্রভাবিত করোঁছল। 
এর ফলে উভয় সংস্কাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসত্র স্থাপত হয়। কিন্তু রক্ষণশীল মহলে 
এই প্রয়াস বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে TA উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশশল- 
গণ রাম ও রহিম এক-_ভীন্তবাদীদের এই তত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফজে 
উভয় রক্ষণশীল গোষ্ঠাই হিন্দ: ও মুসলমান সম্প্রীতির বিরেধধীতা করে। 

কোন কোন পাঁণ্ডত এই আঁভমত ব্যন্ত করেন যে Sis আন্দেলন হিন্দ: ধর্মে OF 
নবজাগরণ সৃষ্টি করোৌছল | কারণ নিম্ন বর্ণের হিন্দগণ, যারা স মন্ত প্রথা ও FS- 
ভেদ প্রথায় অত্যাচারিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহত বোধ করাছল, wy 
আন্দোলনের ফলে সেই উৎসাহ স্তামত হয়ে আসে। ফলে হিন্দু সমাজে এক নূন 
গাতিবেগের সৃষ্টি হয়। 

ভীন্ত আন্দোলনের অপর একটি অবদান হল এই আন্দোলনের ফলে Pm কথ্য 
ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগাত ত্বরান্বিত হয়। Siete ও ভান্তবাদের সাধকদের বাণী 
ও alana কথ্য ভাষায় রচিত হয়। সাধকেরাও সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় 


তাঁদের ধর্ম প্রচার করতেন। ফলে কথ্য ভাষার সমাদর বৃদ্ধি পায়। 
1 “u 


এতকাল. পর্যন্ত ধারনা ছিল যে সাহত্য- ও সংস্কাতর দিক থেফে ea 


১৪৫ ভারত কথা 


শাসনকাল ছল ভারতের পক্ষে এক TART সময়। কিন্তু সম্প্রাত গবেষক ও এত- 
হাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে এসে পেশছেছেন যে সূলতানগণ মূলতঃ য্যদ্ধাপ্রয় হলেও 
তাঁরা ছিলেন ইসলামী সংস্কাতির অন্তারক পৃষ্ঠপোষক 

স্বভাবতই দিল্লীর সুলতানেরা ফরাসী ভাষার সমাদর করতেন। তখন ফারসী 
ভাষাই ছিল রাষ্রভাষা। সুলতানা শাসনের সূনায় অল чаа তার বিখ্যাত তৃহাকিক্‌- 
ই-হিন্দ গ্রন্থটি রচনা করেন। একাদশ শতকের ভারতের অবস্থা জানতে এই গ্রন্থাট 
একাট RIRE উপাদান। ইলতুত্খীমস বহু ফারসী লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা MA- 
ছেন। পরবতাঁকালে মোঙ্গল আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে বহ: জ্ঞনী-গঃণী িয়াসউদ্দীন 
বলবনের আশ্রয় লাভ করেন। বলবনের জ্যেষ্ঠপূত্রও, ছিলেন ফারসী পণ্ডিতদের গুণ- 
মগ্ধ। আমার খসরু ও হাসান দেলভা সুলতানদের আশ্রয় ও সহযোগতাতেই সাহত্য 
রচনা করেন। আমীর খসরু শেষ জীবনে নিজমুদ্দীন আউলিয়ার শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। তাঁর গদ্য রচনা-_খাজাইল-উল-ফতুহ, তুঘলক নামা, তাঁরখ-ই-আলাই প্রভাত 
বহ; পরিচিত গ্রন্থ। তা ছাড়া তানই প্রথম তাঁর কবিতায় হিন্দি শব্দের ব্যবহার 
করেন। বলা যেতে পারে তিনি ফারসী সাহিত্যের ভারতীয়করণ আরম্ভ করেন। 
হাসান দেলভী ছিলেন এ সময়ের এক জনাপ্রয় йд! নিজামূদ্দীন আউলিয় র 
জীবন কাহনী তানিই রচনা করেন। তাছাড়া আরেক Sia ছিলেন বদরদ্দীন। তবে 
তাঁর কতা যেমন প্রতীকে, উপমায় উচ্জল তেমনি ДААП! {তান ছিলেন মহাম্মদ 
বিন তুঘলকের সভাকবি। এই সময়ই ইসা তাঁর ঞাঁতহাসিক গ্রন্থাবলণ রচনা করেন। 

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের পঞ্ঠেপোষকতায় 'জিয়উদ্দীন বরাণণী ও সাম্‌স-ই- 
“ফিরোজ sites তাঁদের বিখ্যাত খঁতহাসক রচনাগণীল হলাপবন্ধ করেন। বরাণাীর 
রচনা ভারখ-ই-ফিরোজ শাহ ও ফতোয়া-ই-জাহান্দারী খ্যাত গ্রন্থ। ফিরোজ 
তুঘল-কও রচনা করেন তাঁর আত্মজীবনণ। সুলতান সকান্দার লোদাও জ্ঞানী-গন্ণী 
ও পাণ্ডিতদের সমাদর করতেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য হলেন 
রফিউদ্দীন নিরাজন। তাড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও বহু ফরাসী পণ্ডিতদের 
পণ্ঠপোষকতা করতেন। বাহমনণ সলতান তাজউদ্দীন ফিরোজ শাহ ও বাহমনণ TO 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে ম:সলমান শাসনের সূচনা থেকেই ব্যাপকভাবে ইতিহাস 
রা আরম্ভ হয়। সেই সো আর হয় ভারতের ইতিহাল эчт ци 
প্রয়াস। প্রাচীনকালের হিন্দ রাজারা যে বিষয়ে তাদের অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 
সংলতানেরা পারকাঃপতভাবে, সেই ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের অতাঁতকে 


ফারসী ভাষার প্রাধানোর স্গো সঙ্গে এসময় সংস্কৃত ভাষার চর্চা কিন্তু একেবারে 
উপেক্ষিত ও অনাদূত ছিল না। সুলতানা যুগের {হন্দ রাজারা সংস্কৃত ভাষায় 
সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দেন। ফলে এ সময় সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টি হয় শক গদ্য- 
সাহিত্য, কাব্য ও নাটক'। WT রাজের আগ্রহে অগস্ত্য প্রতাপর,ত্রদেব যশে ভূষণ 
কাব্য রচনা করেন। তৃতীয় বীর বল্লালের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাচক্রবতী* রানী 
কল্যাণম রচনা করেন। বিজয়নগরে বিরুপাক্ষ নরকাসুর বিজয় কাব্য রচনা করেন। 
বামনভট্ট রচনা করেন পার্বতী পাঁরিণয়। বিদ্যাপাত asa; করেন দর্গণাভন্তি o | 
জৈন পণ্ডিত ন্যায়চন্দ্ৰ হাম্মির বিজয় কাব্য রচনা করেন। TAGS রচনা করেন TA- 
সতের টাঁকা। কাশ্মীরের কলহন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসপ্রন্থ 'রাজতরাঙ্জিণশ রচনা 
করেন। বিজ্ঞানেশ্বর হিন্দু অইনের বিখ্যাত গ্রন্থ গমতাক্ষরা রচনা করেন। 


ভারতে ইসল।মের প্রভাব ১৪৬ 


সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সুলতানী যুগে হিন্দি ভাষার 
যথেষ্ট বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তখন কথ্য হিন্দি ভাষা fea и, রকমের- খাঁড়- 
বোলণ ও ব্রজভাষা। দুই ভাষাতেই 'হান্দ সাহিত্য ভান্ডর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কবি 
চাঁদ বরদাই তাঁর বিখ্যাত পৃথিবর।জ রাসো কাব্য রচনা করেন। শাঙ্গধর তাঁর হাম্মির 
রাসো ও হাম্মির কাব্য রচনা করেন। জগনায়ক রচনা করেন অলখনন্দা। কবি বিদ্যা- 
পাঁত ят বা মৈথিলী ora তাঁর ভক্ষিনীত বা পদাবলী রচনা করেন। বাঙ্গালী 
science পণ্ডিত রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। 
` এই সময়ই ©ту ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এীতিহাঁসিক রে মিলা থাপার বলে- 
ছেন অ'রাব ও ফরাসী ভাষার ЯСТ হিন্দি ভাষার সংমশ্রণের ফল হল উদ ভাষা R 
দ্রুত এই ভাষা সলত.ন' যুগে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষায় পরিণত হয়। রাজসভাতেও 
এই таа যথেষ্ট কদর ছিল যারা হিন্দী জানতো স্বভাবতঃই তাদের কাছে Өчү 
ভাষাও সহজবোধ্য ভাষা ছিল। 

এ সময় বিভিন্ন প্রাদোৌশক ভাষারও যথেষ্ট wets ঘটে। মারাঠি ভাষার নামদেব, 
জ্ঞানেশ্বর, একনাথ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তিগীত রচনা করেন। রাজস্থান ভাষার ভান্তি 
fo ও বাংলার পদাবলী সাহিত্য এই যুগেরই ais) কানাড়া, তামিল, তেলেগু 
প্রভাত ভাষাতেও AiG হয় স্থানীয় সাহত্য। বাংলায় করীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা- 
ভাধায় মহাভারত অনুবাদ করেন। কবি শ্রীধর নন্দীও অপর একখান বংলা মহাভারত" 
রচনা করেন। FÎ বিজয়গ7প্ত রচনা করেন মনসামঙ্গল ФТ)! 

॥ শিল্প-সংস্কৃতি ॥ 

RIAA বলেছেন যে GEV মুলতঃ যোদ্ধার জাত হলেও এবং ভারত আগমন- 
কালে তারা সঙ্গে কোন শিল্পী বা স্থপাঁত না নিয়ে এলেও তাদের ছিল স্থাপত্যের 
প্রীতি বিশেষ অনুরাগ এবং যেহেতু স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের একটি নিজস্ব নীতিও 
ছল সেইহেতু ত'রা এদেশে সাফল্যও পেয়েছিল।* জন মার্শালও একই আঁভমত 
প্রকাশ করে বলেছেন যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন মুসলমানেরা এদেশে স্থায়ী- 
ভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে তখন তারা এদেশ থেকে স্থাপত্য-রীতি শিক্ষ লাভ করে 
fa, কারণ এক্ষেত্রে তাদের ছিল নিজস্ব রীতি যার সঙ্গে সমসামাঁয়ক ইউরোপায় রীতির 
তুলনা করা যেতে পারে এবং তদুপাঁর আফগান, পারাঁসক ও GT বংশোদ্ভুত TAA- 
মানদের ছিল সুরূচি এবং স্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানাঁসক প্রবণতা 1° 

কিন্তু ফগর্ঠসন সুলতানা যুগের যে স্থাপত্যকে ‘ইন্দো-সার্সোনক’ শিল্প বলে 


2 It had evolved through a combination of Hindi Syntax and Persian — 
Arabic vocubulary. 


—Romila Thapar. 
о A nation of soldiers equipped for conquest and that only they of 
course brought with them neither artists or architects but like all 
nations of Turanian origin, they had strong architectural instincts and 
having a style of their own they could hardly go wrong in any architec- 
tural project they might attempt. —Ferguseon. 
s By the close of the twelfth century, then. when the Muuslims establi- 
shed their power permanently in India, it was no longer a case of 
their having to be tutored by their new subjects in the art of building , 
they themselves were already possessed of a highly-developed architec- 
ture of their own. as varied and magnificient as the спіетрогагу. 
architecture of Christian Europe and the Muslims, moreover, who con- 
quered India — men of Afgan, Persian and Turki blood — were 
endowed with remarkably good taste and a natural talent for building. 

—Jehn Marshall. 


১৪৭ ভারত কথা 


ব্যাখ্যা করেছেন কিংবা হ্যাভেল সে স্থাপত্যকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলে বর্ণনা FA- 
ছেন তার কোনটাই যথাযথ নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থাপত্য ছিল ইসলামীর রীতির সঙ্গে 
ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণ। জন মার্শাল যথার্থই বলেছেন যে AMT যুগের 
স্থাপত্য হিন্দ; ও মুসলমান উভয় রীতির সংমিশ্রণ, হয়তো সেই প্রভাবে সমতা fea 
aT মুসলমানগণ ভারতে আসার আগেই ছল ভারতের নিজস্ব স্থাপত্য রীতি І 
মুসলমানগণ এদেশে নিয়ে এসেছিল পাশ্চিস ও মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইউ- 
রোপ থেকে এক পৃথক স্থাপত্য রীত। এই সব বিবিধ রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটে- 
ছিল ভারতে সুলতান? শাসনকালে। লক্ষ্যণীয় হল শিল্পকলার চর্চার ক্ষেত্রে সূল- 
তানী যুগে গুরুত্ব পেয়েছে স্থাপত্য শিলপই। সম্ভবত" TT কারণে মুসলমানেরা 
চিত্রকলা, সংগীত ও নূত্যকলার চর্চা উপেক্ষা করেছে। 

কিন্তু ইসলামীরা স্থাপত্যরণীতর সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরশীতির এই যে সংামশ্রণতা 
কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ ইরাণের সঙ্গে ভারতের শিল্প-ভাবনার যোগাযোগ 
বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতে তুক্গণ এসে এই ইন্দো-ইরাণীয় শিল্প- 
রাঁতিকেই গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ তৃকর্ণ শাসকগণ এদেশে নির্মণকার্যে ভারতীয় 
স্থপাঁতদেরই নিয়োগ করে। ফলে ভারতীয় িল্পীগণ তাদের অজ্ঞ,তসারেই ভারতীয় 
শিল্পরণীতকে ইসলামীয়রীতির সঙ্গে মাশয়ে ফেলে। তৃতীয়ঃ বহ: ক্ষেত্রেই মনসল- 
মান শাসকগণ লুণ্ঠিত হিন্দু বা বৌদ্ধ মান্দর বা স্তূপের ভগ্নাংশ তাদের প্রাসাদ 
তৈরার কাজে ব্যবহার করে। ফলে হিন্দ: ও বৌদ্ধ স্থাপত্য ইসলামীয় স্থাপত্যের 
সশ্গে মিশ্রিত হয়। চতুর্থতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ মান্দরগুলির ছাদ 
ভেঙ্গে ফেলে সেখানে গম্বুজ' তৈরণ করে সেগুলিকে মসাঁজদে রূপান্তারত করা হয়। 
পণ্চমতঃ ভারতীয় ও ইসলামীয় উভয় শিল্পীরীতির বৈশিষ্ট্য হল অলংকার ব্যবহারের 
TRI! ফলে উভয় রীতির সংমশ্রণের পথ প্রশস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে উভয় রীতির 
মধ্যে মিল নির্দেশ করে জন মার্শাল বলেছেন যে হিন্দু মন্দির ও মুসলমান মসজিদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল Soe আঁ্গণার চারপাশে থাকে সারি সার স্তম্ভ। সুতরাং 
যে সব মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলিকে প্বভাবত'ই মসজিদে পরিণত করা হয়। 
আবার Gilet বৃদ্ধির তাঁগদে অলংকরণ বাহুলোর প্রবণতাও উভয় রশীতিকে নৈকট্য 
এনোছিল।* হেনরা শার্প বলেছেন যে মুসলমান বিজয়ীগণ ভ রতের শিল্প-সম্পদ 


রাতকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে। তাছাড়া মুসলমানগণ হিন্দু-স্থাপত্য-নির্মাণের অনু- 
পাত রক্ষার Te সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে |° 


ашу Speaking Indo — Islamic architecture derives its character 
om both sources, though not always in an equal degree. 


—Henry Sharpe. 


ভারতে ইসলামের প্রভাব ১৪৮ 


সুলতানী আমলের স্থাপত্যকে কয়েকটি আণ্ুলিক ভাগে ভাগ করে নেওয়া 

যায়। 
॥ দিল্লীর TEA ল্থাপাত্য ৷ 

fet ও তার সন্নিকটে যে সব স্থাপত্য নাতি হয় সুলতানী শাসকদের প্রত্যক্ষ 
ননয়ন্ত্রণে সেগুলিকে দিল্লীর সুলতান স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নত করা যায়। 
এই স্থাপত্য-শৈলীতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা প্রাদেশিক স্থাপত্যে 
অনুপাঁস্থত। এই শৈলীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল দিল্লীর কোয়াং-উল-ইসলাম নামে 
মসজিদ এবং কুতুব মিনার। কোয়াং-উল-ইসলাম মসজিদটি নির্মাণ করেন কুতুব- 
উদ্দীন। হিন্দ; মন্দিরের ধবংসাবশেষের উপর এই মসজিদ নির্মিত হয়োছিল বলে 
এইটি আকৃতি ও প্রকৃতিতে হিন্দুরীতির সাক্ষ্য বহনকারণ। পরবতাঁকালে ইলতুৎীমস 
অবশ্য মসজিদের সংস্কারসাধন করে ইসলামী য় প্রভাব বৃদ্ধি করেন। 

অন্যদিকে মার্শাল মনে করেন পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে নির্মাণ পদ্ধাতি 
পর্যন্ত কুতুবামনার হল ইসলামীয় শিল্পরীতির এক চমৎকার উদাহরণ। কারণ এ 
ধরনের স্তম্ভ নির্মাণ হিন্দ রীতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না। একই মত প্রকাশ 
করেছেন PRAA I 

এ সময়ের অপর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন হল আলাউদ্দীন খলজণ নামত 
আলাই দরওয়াজা। এর নির্মাণ কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন মার্শাল। তাছাড়া 
কুতুবউদ্দীন নির্মিত আজমাঢ়ের আড়াই-দিন-কা-চোপড়া, ইলতুত্টমসের সমাধি ও বল- 
বনের সমাধি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে নির্মিত শহর হল তুঘলকাবাদ ও ফিরোজ বাদ। 


॥ প্রাদেশিক দ্যাপত্য ॥ 

সুলতানী শাসনকালে বিভিন্ন প্রাদেশক শাসনকর্তাগণ নানা স্থাপত্য কণীর্ত 
স্থাপন করেন। এই সব স্থাপত্যে স্বভাবতঃই স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক AP 
ত.ই আগ্ালক বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাদোশক স্থাপত্যকে কয়েকটি অঞ্চলে 
ভাগ করে নেওয়া যায়। 

ভারতের যে সব শহরে মুসলমানগণ সর্বাগ্রে তাদের আধিপত্য স্থাপন করোছল 
তার মধ্যে অন্যতম হল মনলতান। তাই স্বাভাবিক' কারণেই মূলত নে ম.সলমানদের 
প্রাথামক স্থাপত্যের বহ: নিদর্শন আছে। এখানে প্রখর মসজিদ নির্মাণ করেন মহা- 
здү বিন কাশিম। বিখ্যাত আদিত্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর 'নার্মত হয়েছিল 
আরেকটি মসজিদ। তবে সয়িদের সমাধি হল এ সময়ের স্থাপত্যরশীতির এক চমৎকার 
উদাহরণ। কিন্তু মলতান-স্থাপত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল রুকুন 
অ.লমের সমাঁধ মান্দর। এটির নির্মাতা হলেন গিয়াসন্দীন বলব্ন। এর নির্মাণ 
কৌশলে পারসিক প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই সমাধি-মন্দিরকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সমাধি মন্দির বলে বিবেচনা করা হয়। 

এ সময়ের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি নিজস্ব ধরণ ছিল। এখানে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ই'টের ব্যবহার করা ЖЕ! পথরের ব্যবহার ছিল খুবই কম। বাংলার স্থাপত্যের 
বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভের উপর চালার আকৃতির খিলান। তাছাড়া হিন্দু- 
স্থাপত্যের অন্যতম প্রতীক পদ্মফ্‌লের যথেচ্ছ ব্যবহারও এ সময় দেখা যায়। সুল- 
তানী আমলে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় গৌড়, লক্ষ্রণাবতী, ব্রিবেণী 
এবং পাণ্ডুয়ায়। জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ ও সমাধ রয়েছে পাল্ডুয়ায়। পাণ্ডুয়াতে 
সিকান্দার শাহ নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত আঁদনা মসাঁজদ। দামাস্কাসের iene 


১৪৯ ভারত কথা 


মসাঁজদের মতই এই মসাঁজদ ছিল [িশালাকার। অবশ্য মার্শাল বলেছেন অন্য কোন 
ধমস্থান এত বিশাল আকারের নয়, এবং অন্য ধর্মস্থানের সোন্দর্যও এত কম নয় যা 


দেখা যায় আঁদনায়।« একই AS প্রকাশ করেছেন ক্যানংহাম। পাশ্ডুয়ার একলাঁখ ` 


সমাধি এই সময়ের বাংলার এক চমৎকার স্থাপত্য-ীনদর্শন। এই সমাঁধ মান্দরাট ছিল 
জালালদদ্দীন মহাম্মদ' শায়ের। Fb ও টেরাকোটা শিল্পের এক দৃষ্টিনন্দন নিদর্শন 
হল বরবক শাহ 'নার্মত দাঁখল দরওয়াজা। ক্যানংহামের মতে গোঁড়ের সর্বোৎকৃষ্ট 
fama হল দাঁখল দরওয়াজা। একলাখি সমাধি মান্দরের অনুকরণে 'নার্মত হয় 
লোটন মসাজদ। বাংলার জনাপ্রয় সুলতান হুসেন শাহ নির্মাণ করেন বড় সোনা 
মসজিদ ও ছোট সোনা মসাঁজদ। 

গুজরাটের স্থাপত্য শিল্প ছিল প্রাদোশক শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ডঃ বার্জে- 
সের মতে স্থানীয় শিল্পের যা কিছ চমৎকারীত্ব ও সৌন্দর্য তার সমন্বয় ঘটোছিল 
গুজরাট স্থাপত্যে।৯ মাউন্ট আবুর বিখ্যাত জৈন মন্দির যেন ছিল যাবতীয় গুজরাট 
স্থাপত্যের আদর্শ। আহুমদ শাহ আমেদাবাদ শাহর নির্মাণ করেন। আমেদাবাদের 
তন দরওয়াজার নির্মাণশৈলী সমালোচনার B1 দরিয়া খাঁর সমাধি পারাঁসক 
. রণীতদ্বারা অনপ্রাণিত। রানী সিপারীর মসজিদও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 
এই! মসাঁজদ সম্পর্কে মার্শাল মনে করেন অন্য কোথাও এমন চমৎকার সমন্বয় ঘটে 
নি যা ঘটেছিল এই মসজিদের ক্ষেত্রে । 

মালবেরও ছিল এক নিজস্ব শিল্পরশীত। 'দিলওয়ার খানের মসজিদ বিখ্যাত তার 
স্তম্ভ এবং PANT ছাদের 'জন্য। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দোলা 
মহল। ইংরেজী “ট'-এর আকারে নির্মিত এই প্রাসাদের আড়ম্বর নয়নমগ্ধকর। 
তুলনায় জামি মসজিদ অনেক' সাধারণ এবং শ্রিয়মান। 

জৈনপদুর স্থাপত্যের অধিকাংশ নিদর্শনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তব: অটলা 
দেবীর মন্দির ধংস করে নির্মিত অটলা মসাজদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ্রীতহাঁসক 
লেন পুল এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। এই মসজিদের 
অনদকরণেই নির্মিত হয় ঝাঁঝরি মসাঁজদ ও লাল দরওয়াজা। বাদাউনের জমি মস- 
জিদ নির্মাণ করেন ইলতুংাঁমিস। এটি হল ভারতের অন্যতম বৃহৎ আকারের মসাঁজদ। 


কাশ্মীরে অধিকাংশ হিন্দ: মন্দিরকে মসজিদে TATOO করেন মুসলমান শাসক- 
গণ। তথাপি জয়নুল আবেদনের শাসনকালে fates সমাধ-সৌধ কাশ্মীরের 
স্থাপত্যের উদাহরণরূপে পরিগণিত হয়। শ্রীনগরের জামা মসজিদ নির্মাণ করেন 
Pernt! পরবতাঁকালে জয়নুল আবোঁদন এই মসজিদের সংস্কারসাধন করেন। 
ї Тн, স্থাপত্য ॥ 
বিজয়নগর রাজ্যের বহু স্থাপত্য কণীর্ত এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন 
রূপে পারগাঁণত হয়। এই "দক থেকে উল্লেখযোগ্য হল রাজা কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক 
নির্মিত বিঠঠল নাথের মান্দর। তাছাড়া বিজয়নগর রাজাদের teat গোপুরম, 
মণ্ডপ প্রভৃতি হিন্দ স্থাপত্য শৈলীর পাঁরচয় বহন করে। ভেলোরের কল্যাণ মণ্ডপ, 
alos একাম্বরনাথ ও বরদারাজ স্বামণ মন্দির স্থাপত্য ও ভাচ্কর্যে আতশয় সমদ্ধ। 
এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের মেবারের রাশা কুম্ভের স্তম্ভ ও দুর্গ এবং বিভিন্ন রাজপৃত 
রাজাদের তৈরা প্রাসাদের কথাও "বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। 
У No place ог worship was ever derived of such magnitude and with 
so litte sense for the beautiful as the Adina Maszid. 
—Marshall. 
> The Gujarat style combined all the beauty and finish of the native 
art. —Burgess. 


A brief note on the types of sources. 


০মাঁগল যুগের এতিহাসিক রচনা 


ভারতের ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায় মোগল রাজবংশের শাসনকাল। এই 
সময়ের ইতিহাস জানার জন্য উপকরণের অভাব নেই। বিশেষ করে মোগল সম্াটগণ 
ইসলামীয় রীতি অনুসারে ইতিহাস রক্ষার প্রতি ছিলেন বিশেষ TFT | 
п বাবর নামা ॥ 
এটি হল বাবরের আত্মজীবনী এই গ্রন্থটির এঁতিহাসিক গুরুত্ব অপাঁরসম। 
বাবরের জীবনের আঠারো বছরের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ প্রায় নিরপেক্ষভাবে 
বাবর আত্মসমালোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। 2 
॥ অজিরং-উল-ওয়াকৎ ॥ 
গ্রন্থটি হ:মায়নের ভৃত্য জহর রচিত। জহর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা 
করেছেন এই গ্রল্ধে। কিল্তু তিনি তো এীতহাসিক ছিলেন না। তাই: তাঁর বর্ণনার 
মধ্যে থেকে গিয়েছে নানা ফাঁক-ফোকির। 
॥ হনমায়ুন নামা ॥ 
এই গ্রন্থের লেখিকা হূমায়ুণের ভগিনশ গুলবদন বেগম | আকবরের নিদেশেই 
এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাবরের মৃত্যুকালে গুলবদনের বয়স ছিল অল্প। তাই 
৮৫৮৯ Eh সেই সময়ের 
জাবনধারার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে। 
॥ অরিখ-ই-রসিদি ॥ 
এই গ্রন্থের লেখক TET হায়দার এবং আলোচ্য বিষয় মোগল ও মধ্য এশিয়ার 
water) তখনকার দিনে মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। 
বাবর ও CHAKA শাসনকালও এই গ্রন্থে বার্ণত। বিশেষ করে কনোঁজের эга 
যে TTT বর্ণনা আমরা এ গ্রন্থ থেকে পাই এমন 'বিবরণ সচরাচর অনার পাওয়া 
যায় লা। П আকবর লামা ॥ 
এই গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল। এীতহাসিক হিসেবে আবুল ফজল মযণদার 
এক উচ্চ আসনে WÎÎ | আকবর নামা আকবরের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা নিভ'র- 
যোগ্য উপকরণ | আবুল ফজলের সাহত্য সৃষ্টির সামর্থ, তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণ 
শান্তি এবং তাঁর কঠোর পরিশ্রম অকবর নামাকে এক অনবদ্য ধীতহাঁিক গ্রন্থ হিসেবে 
স্বীকৃতি দিয়েছে। এীতহাসিক এলিয়ট তাঁর রচনাশৈলীর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। 
п 'আইন-ই-আকবরণ ॥ 
এই গ্রন্থের রচাঁয়তাও আবুল ফজল | এই গ্রন্থে আকবরের শাসন ব্যবস্থার 
পুংখানুপুংখ বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া আকবরের সময়ের দেশের সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা জানার জন্যও এই গ্রন্থ এক নির্ভরযোগ্য দিল। 


Ы তাবাকৎ-ই-লাসারা ॥ 
নিজামদন্দীন বক্‌সি রচিত এই গ্রন্থ থেকে সমসাময়িক কালের অনেক তথ্য জানতে 
পারি। গজনীর উখান থেকে আকবরের শাসনকাল এই গ্রন্থের আলোচ্য সময় সামা। 
॥ তুদ্জক-ই-জাহাঙ্গশীর ॥ 
এই গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। তাঁর সময়ের সামাজিক ও সাংস্কাতিক 


১৫১ ভারত কথা 


পাঁরচয় বিধৃত এই: গ্রল্থে। গ্রন্থাটর রচনার মাধূর্য অনায়াসে পাঠককে আকৃষ্ট করে। 
SRO সময় রাঁচত অন্যান্য গ্রন্থ হল মুতামদ খাঁ রাঁচত ইকবাল নামা-ই-জাহাঞ্গাীর 
এবং সাথর-ই-জাহাজগনীর | 
N পাদশাহ-লামা ॥ 

আবদুল হামদ লাহোর শাহজাহানের শাসনকালে রচনা করোছলেন পাদশাহ- 
নামা। আবদুল হামদ আবুল ফজলের রচনা ভংগণকেই অনুসরণ করোছলেন। শাহ 
জাহানের শাসনকালের রাজনৌতক, সামাজিক ও সাংস্কতক পাঁরচয় এই গ্রন্থের 
উপজীব্য। 


॥ মাসির-ই-আলমাঁগার ॥ 
এই গ্রন্থটি হল উরঞ্াজেবের শাসনকাল সম্পকাতি। লেখক মহম্মদ সাক মুস্তাদ 
খাঁ। গ্রন্থটির প্রথমার্ধে মহম্মদ কাঁজম aioe আলমগীর-নামার সংক্ষপ্তসার সান্ন- 
বেশিত হয়েছে। বাকী অংশ লেখকের নিজস্ব রচনা । 


॥ আলমগীর-নামা ॥ 
লেখক মাজা মহাম্মদ খাঁ। ওঁরঙাজেবের শাসনের বান্রশতম বর্ষে সম্রাটের প্রতি 
এই গ্রন্থ উৎসগাঁকৃত। 
তা ছাড়া কাফণ খাঁ রাঁচিত মুস্তাখাব-উল-ল:বাব থেকে উরঙ্গাজেবের শাসন নীতি 
ও মারাঠা নগীতর কথা জানা যায়। বন্তওয়ার রাঁচত মিরাদ-ই-আলমকে এঁতহাসিক 
বার্নহার্ড ডর্ম পারসিক ভাবায় শ্রেষ্ঠ ইীতহাস বলে আঁভাঁহত করেছেন। 


॥ প্রাদেশিক সাহিত্য ॥ 
মোগল যুগে রচিত বিভিন্ন প্রাদোশক সাহত্য থেকেও সেই সময়ের নানা কথা 
জানা যায়। উল্লেখযোগ্য প্রাদৌশক সাহিত্য হল মারাঠা রচনা সভাসদ বাখর, শিখ 
গ্রন্থসাহব, রাজপুত পৃথবীরাজ রাসো ও পন্মাবৎ প্রভাতি। 


॥ বিদেশগদের বিবরণ ॥ 
মোগল শাসনকালে বহ: ভ্রমণকারী, বিশেষতঃ ইউরোপায়গণ ভারতে এসৌছিলেন। 
তারা তাদের অভিজ্ঞতা fairey করে গগয়েছেন। তারা সবাই মোগল আড়ম্বর ও 
এশ্চর্যের যেমন প্রশংসা করেছেন তেমান প্রদীপের নীচেই যে থাকে অন্ধকার সেকথাও 
স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 


॥ প্রত্ততাঁত্বক উপাদান ॥ 
মোগল য:গের প্রশ্থতাত্বক উপাদানের অভাব নেই। স্থাপত্য, Sree ও চিত 
fee মোগল যুগে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটোছল। এই: সব “শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন 
থেকে সে সময়ের নানা তথ্য সংগৃহীত হয়। মোগল সম্রাটদের মনুদ্রাও এই প্রসঞ্গে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা AMT সব সময়েই ইতিহাসের এক TAWA উপাদান। 


п সরকারণ দাঁললপন্র ॥ 
মোগল সম্রাটগণ বিভিন্ন সময়ে যে সব ফরমানা বা ঘোষণাপত্র জারী করতেন 
সেগনলও ইতিহাসের খুবই 'নর্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব দাঁলল-পর থেকে সরকারী 
শাসননীতি সম্পর্কে যেমন অর্বাহত হওয়া যায় তেমান এ নির্দেশনামার প্রয়োজন 
থেকে সমসামায়ক পাঁরাস্থাত সম্পর্কে নানা তথ্য আঁবচ্কার করা যায়। 


oy” 
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Origin of the Mughals—foundation of the Padshahi 
by Babur—Panipath—Khanua and Ghogra— 
(details of wars to be omitted)—Babar’s memoirs. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


মোগল জাতির পারচয়_বাবর_প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ_খানুয়ার 
য্দদ্ধ-_ঘর্ঘরার যুদ্ধ__বাবরের আত্মজীবনী-_বাবরের মূল্যায়ন | 
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“মোগল” কথাটি এসেছে TET শব্দ থেকে। “মোঙ্গল? শব্দের অর্থ হল AAT 
বা নিভার্ক। বর্তমান কালের মোঙ্গোঁলয়া fea মোঙ্গল জাতির আদি বাসস্থান । 
এক সময় মোঙ্গালয়া থেকে চলে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস 
করতে থাকে মোঙ্গলেরা। তখন থেকেই তারা মোগল নামে পাঁরচিত হয়। এরা 
ছল ET প্রকৃতির | 

তাদের নেতা sire খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলেরা এশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ সামারক শান্তিতে 
পাঁরণত হয়। তান চীনদেশ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করেন। 

কিন্তু চাঁঙ্জের TII পর তাঁর সাম্রাজ্য Fora ভাগে বিভন্ত হয়ে “ПЫ! 
pia দ্বিতীয় পত্র চাঘতাই এবং তাঁর বংশধরেরা মধ্য এশিয়ায় রাজত্ব করতে 
থাকে। চতুর্দশ শতাব্বীতে চাঘতাই রাজ্যও আবার দুভাগে বিভন্ত হয়ে যায়। এই 
রাজ্যেরই পাঁশ্চম অঞ্চলে আবিভূতি হন তৈম;রলঙ্গা। 

feta সুলতানী শাসনকালে মোঙ্খলেরা বারবার ভারত আক্রমণ করে। এক 
সময় তারা দিল্লীর উপকণ্ঠে উপনীত হয় কিন্তু ভারতের কোন অণ্চলে তারা স্থায়ী- 
ভাবে বসবাস করে নি। pina খাঁ FT পর্যন্ত এসে স্বদেশে ফিরে যান। 
কিন্তু তৈমুর frat জয় করেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজ 


সায়াজ্যভুন্ত করেন। পরবর্তীকালে 15119: ও তৈমুরের বংশধর বাবর ভারতে মোগল, 
эдеп প্রতিষ্ঠা করে তৈমুরের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করেন। _ 


॥ বাবর ॥ 


বাবর শব্দটি Ge শব্দ, যার অর্থ ব্যাঘ্ড। মাতার 
দিক থেকে তান ছিলেন ia খাঁ এবং পিতার দিক 
থেকে তৈমুরের বংশধর । সুতরাং প্রকৃত অর্থে তান 
মোগল জাতিগোষ্ঠীভুন্ত ছিলেন না, ছিলেন get! বাবর 
নিজেও ESTO মোগল- দের থেকে পৃথক এক জাতি 
বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে তান 
মোগলদের সম্পর্কে প্রকারান্তরে ঘৃণার ভাবই প্রকাশ করে 
ছেন। 


বাবরের fret ছিলেন ফরগণার আঁধপাঁত। পত্র মৃত্যুর পর মাত বার বৎসর 
বয়সে তানি ফরগণার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। fo তৈমুরের রাজধানী সমর- 
খন্দ জয়ের স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলা থেকেই। এই সময় TOR সুযোগে বাবর 
সমরখন্দ জয় করে নেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাবর [পিত্রাজা ফরগণা হারান, 
সেই সঙ্গে সমরখন্দও তাঁর হস্তচ্যুত হয়। 

"атая হয়ে ঘুরতে ঘুরতে [তানি সুযোগ পেয়ে কাবুল জয় করেন। কাবুল 
জয়ের পর তান ভারত জয়ের পাঁরকল্পনা করতে থাকেন। 

১৫২৪ TTT বাবর বিলাম ও নাব নদী অতিক্রম করে পাঞ্জাবের দাপাল- 
পুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। পর রৎসর তানি কান্দাহার জয় করেন। ভারতের সম্পদ 
ও এশ্চর্য বারবার তাঁকে এদেশ জয়ে a করোছল। 

এই সময় ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল গভীর সংকটময় দিল্লীর সুলতানী 


শাসনের তখন অন্তিম লগ্ন। দিল্লীর সিংহাসনে তখন লোদী বংশের শাসন। সুলতান 


১৫২ ভারত কথা" 


ইব্রাহম লোদীর অপদার্থতায় ও অযোগ্যতায় পণ্য সামগ্রীর মূল্যমান উর্ধগামাঁ, ফলে 
জনজীবন িপর্বস্ত। তদপাঁর অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ পাঁরাস্থাতকে 
আঁধকতর জাল করে তোলে । তাই পাঞ্জাবের পরাক্রান্ত অভিজাত দৌলত খাঁ 
ইব্রাহয়কে ibe শিক্ষা দিতে বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান | 

বাবর এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। ১৫২৪ WO বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে 
আসেন এবং লাহোর দখল করেন। কিন্তু বাবরের আগ্রাসী TOTS আতংকিত হয়ে 
দৌলত খাঁ তাঁর বিরূদ্ধে অন্তধারণ করেন এবং বাবর কাবুল ফিরে যেতে বাধ্য হন। 

1 প্রথম পাঁপপথের যুদ্ধ ॥ 

১৫২৫ WDC বাবর পুণরায় সসৈন্যে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। দৌলত খাঁ 
পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর বাবর দিল্লীর ভাঁভমূখে অগ্রসর হলে 
১৫২৬ খন্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী তাঁকে পাঁণপথের প্রান্তরে বাধা প্রদান করেন। যুদ্ধে 
বাবরের FE গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইব্রাহিমের বিশাল বাহিনী পরাজিত হয় এবং 
ইব্রাহিম মিহত হন। যুদ্ধের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ফল হল 'দল্লী ও আগ্রা বাবরের হস্তগত 
হয়, আফগান সামাজ্যের Чая সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের 
ভিত্তি দড়ভাবেই স্থাঁপত হয়। 


কিন্তু প্রাথামক সাফল্যের পরই বাবরকে Fora প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে 
হয়। যেমন পূর্ব ভারতে আফগান ও মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরুদ্ধে 
COMA করেন। তাছাড়া বাবরের TAPAS কাবুল প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয়ে TT 
প্রথমে বাবর অনুচরদের বহু কম্টে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সমর্থ 
হন। এরপর তিনি আফগানদের দমনে অগ্রসর হন। 

বাবর তাঁর পত্র হুমায়নপকে আফগাণদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। АТЦ অল্প 


সময়ের মধ্যে কাল্‌প, বায়না দখল করেন। জৌনপুর ও বিহারের আফগাণদেরও তান 
বশ্যত দ্বীকারে বাধ্য করেন। п খান,য়ার GRU 


মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ ছিল আনবার্য। কারণ 
রাণার বিরুদ্ধে বাবরের অভিযোগ ছিল যে রাণা বাবরকে ইব্রাহম লোদীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহায্য করবেন, কিন্তু রাণা তা করেন 191 অন্যাদকে রাণার বন্তব্য ছিল বাবর 
কালা, বায়না AVIS দখল করে তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তা TS করেছেন। আসলে 
সংগ্রাম সিংহ ভেবোছলেন একরকম, আর ঘটনা ঘটোছল অন্যরকম। তাঁর ধারনা 
ছিল. বাবর ইব্রাহিমকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে তান নিজেই MAI দখল করবেন I 
কিন্তু তা যখন হলই না, বরং বাবর স্থায়ীভায়ে ভারতে বসবাসের পাঁরকজ্পনা FA- 
ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে শান্ত পরীক্ষা ভিন্ন সংগ্রাম সিংহের গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃত- 
পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল উত্তর ভারতে কোন শান্তি প্রাধান্যলাভ করবে তা স্থিরীকৃত হবার 
লড়াই। 

৯৫২৭ খন্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে বাবরের সঙ্গে সংগ্রাম ?সংহের এাঁতহাসিক 
যাদ্ধ'সংঘটিত হয়। মাত দশ ঘন্টার যুদ্ধে রাজপুত বাহিন? প্রবল বিক্রমের পরিচয় 
দিয়েও বাবরের উন্নত রণ-কৌশলের কাছে পরাজতৃ হয়। 

কিন্তু খানুয্লার যুদ্ধের গুরুত্ব অপারসীম এবং এর ফলাফল সুদুর প্রসারী। এই 
যুদ্ধের ফলে যে রাজপুত Фу সংগ্রাম সিংহ গড়ে তুলোছলেন তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 
রাজপুত শান্তির পরাজয় আফগাণদেরও দুর্বল করে ফেলে । কেননা তাদের সাহায্য 
পাবার আর কোন উৎসই রইলো না। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে মোগল শান্ত আধকতর 


ও‏ ج چ من ی رہ س ل رر 


শিপ‏ نت کے ےس ست سس س س س 


মোগল যুগের অবদান ১৫৪ 


FÎ লাভ করে। তাই বাবর এবার তাঁর রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লীতে স্থানা- 
ন্তরিত করেন। এই সব কারণেই এীতহাসিক কে কে দত্ত এই যুদ্ধকে এক নির্ণায়ক 
যুদ্ধ বলে আভহিত করেছেন। AMES উইলিয়ম্‌স বলেছেন, এতকাল পর্যন্ত ভারত 
জয় ছিল বাবরের দু RAMA জীবনের এক উপাখ্যান মান্র। খাননয়ার যুদ্ধ থেকে 
এই লক্ষ্য হল তাঁর বাকী জীবনের একান্ত বাস্তব ও প্রধান ঘটনা।১ 

1 ঘর্ঘরার যুদ্ধ ॥ 


রাজশান্িকে ধবংস করার পর বাবরকে আফগানদের সঙ্গে মোকাবিলায় অগ্রসর হতে 
হল। সেই সময় পূর্ব ভারতে জোনপ/রের শাসনকর্তা মামুদ লোদ, বিহারের আফগান 
নেতা শের খাঁ এবং বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ জোট বে'ধেছিলেন বাবরের বিরুদ্ধে 
প্রাতরোধ গড়ে তুলতে 1 

বাবর ae কনৌজ, বারাণস ও এলাহাবাদ জয় করে বিহারের সীমান্ত ঘর্ঘরা 
নদীর তীরে উপনীত হলেন। এইখানেই মামুদ লোদী ও শের খাঁ তাঁকে বাঁধা দেন। 
কিন্তু তারা বাবরের কাছে পরাজিত হলেন। এ অবস্থায় নিজ সীমান্তের নিরাপত্তা, 
অক্ষন্ণ রাখতে নসরৎ শাহও সসৈন্যে বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি 
শেষ পর্যন্ত বাবরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সাম্ধর সর্তানুসারে মোগল-আফ- 
গান যুদ্ধে তান নিরপেক্ষ থাকার AOS দিতে বাধ্য হন। 'বানময়ে বাবর নসরং 
শাহের রাজীসীমা মেনে নেন এবং বাংলার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে 
স্বীকৃতি দেন। কোশন-গণ্ডক নদী উভয়ের সীমা হিসেবে iro gal - এই- 
ভাবে বাবর তাঁর বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন। 

॥ বাবরের আত্মজীবনী ॥ 


তুজ,ক-ই-বাবরী বা বাবর নামা নামে এক গ্রন্থে বাবর তাঁর নিজের জীবন 
কাহিনী 'লাপবদ্ধ করে যান। স্বভাবতঃই গ্রন্থটির এীতহাসক গুরুত্ব অপারিসীম। 
মূল গ্রন্থাট wet ভাষায় রচিত। 

বাবর এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের বিভন্ন ঘটনালী, পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারে বিফ- 
লতা, আফগানিস্থান ও ভারত জয় সম্পর্কে সকল কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করৈ- 
ছেন। বাবর ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমী। তিনি বিভিন্ন গাছ-পালা, পশহ-পাখীর বর্ণনা 
দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বাবরের কৃতিত্ব 
হল তাঁর নিরপেক্ষ দৃ্টিভংগী।॥ আত্মসমালোচনা করে তিনি তাঁর TTT কথাও 
অকপটে স্বীকার করেছেন এই গ্রন্থে। 

॥ বাবরের মূল্যায়ণ ॥ 

বাবর ছিলেন প্রকৃত অর্থেই পুরুষ সিংহ। তিনি ছিলেন সাহস, দড়চেতা এবং 
উচ্চাকাংখী। নানা ভাগ্য বিপর্যয়েও তাঁর নিজের উপর বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরে নি 
তাই সকল ব্যর্থতাকে তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর 
পরবর্তী বৃহত্তর এীতহাসিক সাফল্যের চারিকাঠি। 

একথা অনস্বীকার্য যে অদম্য সাহস, অপরিসীম উদ্যম ও সামরিক শান্তর সাহায্যে 
বাবর এক বিশাল সাগ্লাজ্য গঠন করেছিলেন। এই সাম্রাজ্য নির্মাণে তান যে ক্‌ট- 
> Hitherts the occupation of Hindustan might have been looked upon 


as а mere episode in Babur’s career of adventure ; but from hence- 
forth it became the keynote of his activities for the remainder of his 


= —Rushbrook Williams. 


৯১৫৫ ভারত কথা 


নৈতিক দক্ষতা ও রাজনৈঁতক চাতুর্যের পাঁরচয় দিয়োছলেন তা বিস্ময়কর ৷ 

নকন্তু তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তান রাজ্য জয় ছাড়া আর কিছু করে যেতে 
পারেন নি! Fein যা অসম্পূর্ণ রেখে যান তার TES বরং অনেক বেশী ।২ প্রকৃত- 
পক্ষে বাঁজত সাম্রাজ্যে একটা সুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন কাজই তান 
করে যেতে পারেন Tal অথচ সেটাই ছিল অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ । তখনকার 
অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রীতহাঁসক আর্সকীন বলেছেন যে তখন ভারত ছল যথা- 
যথভারে AAS রাষ্ট্রের পারবর্তে এক রাজার অধীনে কয়েকাট রাষ্ট্রের সমাণ্টমাত্র। 
বাবরের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে গয়ে তাই TT উহীলয়স্‌ বলেছেন যে বাবর 
তাঁর পূত্রকে এমন এক রাজতন্ত্র fra গিয়ৌছলেন যার আঁস্তিত্ব Tawa করতো 
আঁবরাম যুদ্ধের উপর এবং শান্তির সময় যা ছিল একান্তই দুর্বল ও অক্ষম ৷ 

অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ভারতে বাবরের অবস্থানকাল মান্র চার ASAT! 
এই চার বৎসরের মধ্যে তাঁকে আফগান ও রাজপুতদের মত প্রবল প্রাতদ্বন্দবীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। তাছাড়া তখন মোগলগ্রণ ছিল ভারতে TT | AEM 
ভারতীয় প্রথা ও পদ্ধতিকে রাতারাতি অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ বিজাতীয় এক শাসন- 
ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করা বাস্তব দিক থেকে খুব রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পাঁরচায়ক 
হত না। তদুপার ভারতবাসী সম্পর্কে বাবরের অভিজ্ঞতাও ছিল খুবই সীমত। 
সুতরাং এই সব প্রতিকূলতার জন্যই বাবরের পক্ষে রাজাজয়ের বেশী কিছ করা 
সম্ভব হয় নি। 


2 Babur could effect nothing more than conquest. What he had left 
undone was of greater importance. 
о India was still rather a congeries of little states under one Prince 
{һап one regular and uniformly governed Kingdom. 

—Erskine. 
s Babur bequeathed to his son a monarchy which could be held together 
only by the continuance of war conditions which in times of peace was 
weak, structureless and invertibrate. 


—Rushbrook Williams. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


Mughal-Afgan contest—its nature—a brief narra- 
tive of the building up of an empire by Sher 
Shah—Special Stress on the administrative and 
revenue systems—Sher Shah's contributions—a brief 
reference to the re-establishment of the Mughal 


power. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


মোগল-_আফগাণ দ্বন্দৰ_হ্বমায়ূন ও বাহাদুর MNRAS ও 
শাহের মূল্যায়ণ মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রাতচ্ঠা। 
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০মাগল আফগান দ্বন্দ্ব 


১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ Wad দীর্ঘ ত্রিশ বংসরের ভারতের ইতিহাসকে 
মূলতঃ ভারতে প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে মোগল__আফগান দ্বন্দেবর ইতিহাস বলে 
FES করা যায়। TOT মোঙ্গল আক্রমণ কেবল নব মুসলমানদের বসতি 
স্থাপন ছাড়া অন্য কোন স্থায় প্রভাব রেখে যেতে পারে নি। তৈমুরের আক্রমণে ভারতে 
সুলতানা শাসনের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। তৈমুরেরই বংশধর বাবর ভারতে 
মোগল সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন। মোগল-আফগান দ্বন্দেবর প্রথম অধ্যায় ১৫২৬ থেকে 
১৫৩০ UTI এই সময়ের মধ্যে বাবর রাজপূত ও আফগাণদের সাময়িকভাবে 
পদানত করেন। 

এই TA দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ YR! এই অধ্যায়ের 
সূচনায় fata সিংহাসনে দ্বিতীয় মোগল সম্রাট T1 এই অধ্যায়েই আফগান 
শক্তির পুনরুভ্যুদয় ঘটে শের শাহের নেতৃত্বে | : 

প্রথম দিকে হুমায়ুণ কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা লাভ করেছিলেন। তানি চুণা- 
রের আফগান নেতা শের খাঁ এবং জৌনপুরের সুলতান মামুদ লোদীকে পরাজিত 
করেন। কিন্তু হুমায়ুন ছিলেন নিজেরই সবচেয়ে বড় শত্রু। অলসতা ও তৎপরতার 
অভাবে তান যে প্রার্থামক সাফল্য পেয়োছলেন তার সম্পূর্ণ সুফল তান ভোগ করতে 
পারেন নি। ॥ BARA ও বাহাদুর শাহ ॥ 

হনমায়ূনকে প্রথমেই গুজরাটের আফগান শাসক বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে TN- 
যাত্রা করতে হয়। কারণ তান মালব আঁধকার করে রাজস্থানের উপর আধিপত্য, 
{বস্তারে উদ্যোগ হচ্ছিলেন। তাছাড়া তান হুমায়ূনের প্রাতদ্বন্দবী অন্যান্য আফ- 
গান নেতাদের সাহায্য ও আশ্রয় দিচ্ছিলেন। তান এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গোলন্দাজ 
বাহিনীও গড়ে তুলোছলেন। কিন্তু হুমায়ূনের আক্রমণের ভয়ে বাহাদুর শাহ Tig 
নগরী থেকে পালিয়ে যান। GALA অনায়াসে মালব ও গুজরাট আঁধকার করেন। 
{তান oo চিত্তে আগ্রায় ফিরে আসেন। আর তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে 
বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। LALA যদি বাহাদুর শাহকে 
বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতেন তা হলে এই বিপাত্ত ঘটতো AT! 


॥ UAHA ও শের শাহ ৷ 

বাবর পানিপথ ও ঘর্ঘরা যুদ্ধে জয়লাভ করে আফগানদের few করতে 
পারেন নি। বরং আফগাণদের প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার যান আফগান 
শক্তিকে সংহত করে বিদেশ শাসন থেকে ভারতকে TS করতে পারেন। শের খাঁ 


| 
| 


১৫৭ ভারত কথা 


атаа মধ্যে তারা পেয়েছিলেন সেই নেতৃত্ব । 

" যে লোহান আফগানদের অধীনে শের খাঁ চাকুরী করতেন তাদেরই পরাভূত করে 
শের খাঁ hara আধপত্য িদ্তার করেন। যখন গুজরাটে হুমায়ুন ব্যহত তখন 
১৫৩৭ эрбет শের খাঁ গৌড় জয় করেন। হুমায়ন পূর্ব ভারতে অগ্রসর হয়ে 
চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। jaro তান দীর্ঘ ছয়মাস অবরোধ করেও. সাফল্য 
পেলেন না। এর মধ্যে শের খাঁ রোটাক দুর্গ দখল করেন। তখন SALA বিহারে 
э করতে না পেরে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। শের খাঁ চাতুর্যের সঙ্গে হুমা- 
য়ুনকে প্রীতহত করার চেস্টা না করে বিহারে মেগল আঁধকৃত অণ্চল, জৌনপনর এবং 
কনৌজ পর্যন্ত জয় করেন। ফলে TAA আবার আগ্রার ТИФ অগ্রসর হতে 
жщ! পাঁথমধ্যে চৌসার যুদ্ধে তিনি শের খাঁর হাতে পর্যহ্দস্ত হন। 


পর বৎসর অর্থাৎ ১৫৪০ AVIA TAA পুনরায় শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর 
zai কিন্তু বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে তানি চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন। শের খাঁ 
সহজেই দিল্লী জয় করেন। [তান শেরশাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে 
বসেন। রাজ্যহারা হুমায়ুন তন আশ্রয়ের সন্ধানে AAS | লেনপুল ঠিকই িখে- 


ছেন যে হুমায়ুন শব্দটির অর্থ ভাগ্যবান হলেও অন্য কোন নরপাঁত এমন অসার্থক- 
নামা [ছলেন AT P ॥ শেরশাহের রাজ্য জয় ৷ 
PREC বসার পর শেরশাহ সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবতাঁ অঞ্চলের গক্কার উপ- 
জাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন। এই উপজাতিরা ছল মোগলদের সমর্থক। এরপর 
বাংলার শাসনকর্তা Тїш খাঁ বিদ্রোহ করায় শেরশাহ তকে পদচন্যত করেন। 
তারপর fein সিন্ধু, মূলতান ও পাঞ্জাব জয় করেন। রাজপুত জাতিদের পদা- 
নত করতে তিনি মালব আক্রমণ করে মান্ডু, উজ্জীয়নী, রণথমভোর* ও 


দখল করেন। কিন্তু মারওয়াড়ের অধিপতি মালদের বশ্যতা স্বীকার করলে সমগ্র রাজ- 
স্থান শের শাহের অধিকারে আসে 1 


রাজপূতনা জয়ের পর «рису AOA দূর্গ অবরোধকালে বার নদের 
আঘাতে শেরশাহের মৃত্যু হয়। 


1 শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা ॥ 

রাজা জয় অপেক্ষা রাজ্য শাসনেই শেরশাহ সমধিক কৃতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
ইতিহাসে যে অমরত্ব শেরশাহ অঙ্গন করেছেন তার মূলে রয়েছে শাসক হিসেবে তাঁর 
সরকার এমন fe Таў সরকারও এই পাঠান সুলতানের মত দক্ষতা দেখাতে পারে 
নি।২ আসাঁকন বলেছেন, আকবরের পূর্ববতর্শ যে কোন সুলতানের তুলনায় শেরশাহ 
ছিলেন আইন প্রণয়নে এবং জন-কল্যাণে অনেক TTT অন:প্রাণিত।০ ডঃ কে. কে. 
কানুনগো মনে করেন শেরশাহ ছিলেন আফগানদের মধ্যে সবাশ্রেন্ঠ প্রশাসক 

শাসক হিসেবে তান бептен] হলেও তাঁর স্বৈরতন্ন 1927 উদারনোতিক। 
শীনজেকে জনগণের আঁভভাবক বলে মনে করতেন। এজন্যই কুক বলেছেন যে শেরশাহই 


“s His (Humayun’s) name means 


> ‘fortunate’ and never was an unlucky 
soveriegn more miscalled. 


—tLane Poole. 
з No government — not even the British has shown so much wisdom 
as this Pathan. —Кееп. 


o Sher shah had more the sprit of the legislator and guardian of 
his people than any prince before Akbar. —Erskine- 


মোগল সাশ্রাজ্যের সূচনা ১৫৮ 


হলেন প্রথম যান গণ-সমর্থনের ভিত্তিতেই তাঁর সাগ্রাজ্যকে গড়ে তুলতে চেয়োছলেন।” 

এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে শেরশাহ তাঁর প্রশাসনকে নীতিভীত্তিক করে তুলে- 
jaan! সেই নশীত হল ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। 
শাসনকার্ষে তিনি কখনো তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেন ЇЧ! তানি জানতেন 


তাঁর অধিকাংশ প্রজাই হল অ-মুসলমান এবং অ-আফগান। সুতরাং বিশেষ কোন 
সম্প্রদায়ের প্রাত পক্ষপাতিত্ব না করে শেরশাহ তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেন। 
1 কোল্দ্িয় শাসন ৷ 


শাসনের AAT স্বভাবতঃই ছিলেন সুলতান স্বয়ং তাঁকে সাহায্য করার জন্য 
{ছল চারজন Tat! যেমনঃ অর্থাবভাগ পাঁরচালনার জন্য দেওয় ন-ই-উাঁজরাত, সেনা- 
দবভাগ পাঁরচালনার জন্য দেওয়ান-ই-আরজ, সরকারী নির্দেশাবলী রচনার জন্য 


শাসনের TTT জন্য শেরশাহ তাঁর সাশ্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার বা ভাগে {799 
করেন। সরকার পাঁরচালনা করতেন শশকদার-ই-শিকদারোন ও মুনাসফ-ই-মুনাঁসফান 
নামে দুই কর্মচারী । প্রথম জন শাঁন্ত-শৃংখলা রক্ষার কাজে আর দ্বিতীয় জন 
ছিলেন 'বচার বিভাগের কাজে tae! 


প্রত্যেকটি সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভন্ত ছিল পরগণার কর্মচারীদের 
মধ্যে ইশকদার, আমন, মুনাঁসফ উল্লেখযোগ্য । পরগণার শাসন-ীবষয়ে শেরশাহ হস্ত- 
ক্ষেপ করতেন না। পরগণা গঠিত ছিল কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। গ্রামের শাসনভার 
স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল। 
1 রাজপ্ব সংগ্কার ॥ 4 
রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেই শেরশাহ সমীধক কৃতিত্বের পাঁরচয় দেন। এই সংস্কারের 
ক্ষেত্রে শেরশাহের লক্ষ্য ছিল একাঁদকে রাজস্বের পাঁরমাণ স:না্দচ্টভাবে 14194 এবং 
তার আদায় সুনিশ্চিত করা. অন্যাদকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা ФП! 


এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে শেরশাহ প্রথমে সায় জ্যের সমস্ত জাম জরিপ 
করে উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করেন। এরই ভিত্তিতে রায়তকে তার AE 
রক্ষার জন্য পাটা দেওয়া হত। রায়ত বিনিময়ে কবুলিয়ত বা অগ্গীকারপত্রের মাধ্যমে 
cias পাঁরমাণ রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকতো। জাম জারপের সুবিধার জন্য 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরণের জমির মাপ প্রথা চাল, করা হয়। 

জামির উৎপাদনের ভিত্তিতে জাঁমকে মোট তনভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ অধিক 
ফসলণ জামি, মাঝারি ফসলী জাম, কম SAAT জমি | win রাজদ্বের হার ছিল এক- 
তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ। রাজস্ব নগদ অর্থে বা শষ্যে দেওয়া যেত। 
ভূমি রাজস্ব বিভাগের প্রশাসনিক খরচও রায়তদেরই 'বহন করতে হত। এজন্য 
তাদের ফসলের ২২-৫ ভাগ আতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হত। তা ছাড়া প্রাকীতক দুর্যোগের 
সময় সাহাযাদানের উদ্দেশ্যে ফসলের ২২% আদায় করা হত। 

শেরশাহ ভূঁম রাজস্বের নিয়ামত আদায়ের উপর গর্ব দিতেন। এই উদ্দেশ্যে 
রাজস্ব আদায়কারীদের কমিশন দেওয়া হত। কৃষকদের উপর যেন কোন অন্যায় জল 
“з Sher Shah was the first who attempted to found an empire broadly 


based upon the people's will. 
—Crooke. 


১৫১ ভারত কথা 


না হয় সে বষয়ে শেরশাহ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন) IOS দুর্যোগে কৃষকদের 
খণদানের ব্যবস্থা ছিল। 

ভূমি রাজস্ব ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নাতর জন্য শেরশাহ শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার 
সাধন করেন। সাম্রাজ্যের ise অংশে নানা অবৈধ শুল্ক তান বাতিল করেন। 
একমাত্ৰ সীমান্ত ও বিক্রয় স্থানেই শুল্ক ধার্য করার রীতি প্রচালত হয়। 

TA ব্যবস্থার সংস্কারে শেরশাহ দাম নামে এক প্রকার নতুন TERT প্রচলন করেন। 
তান প্রাচীন ও মিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন। স্বর্ণমদ্রাও প্রচালত হয়। 

1 বিচার ব্যবস্থা ॥ 


কোন ভেদাভেদ করা হত AT দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল কাজ ও 994-5, 
আদল নামক কর্মচারীদের উপর। পঞ্চায়েত হিন্দুদের দেওয়ানী মামলার নিচ্পাত্ত 
করতো, কিন্তু ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাধারণ বিচারালয়ে যেতে হত। 
এ সময় দণ্ডাঁবাধ ছিল অত্যন্ত কঠোর। 
॥ প্যাশন ব্যবস্থা ॥ 
শান্ত-শৃখলা রক্ষার জন্য দেশে পুলিশ ব্যবস্থাকে জে'রদার করা হয়। স্থানীয় 
অপরাধের জন্য স্থানীয় TST দায়ী থাকতেন। পুলিস বিভাগকে সাহায্য করার 
জন্য ছিল মহতাঁসব নামে একদল কর্মচারণী। 
॥ সেনাবাহিনী п 
সামীরক বিভাগের সংস্কার করার জন্য শেরশাহ সামন্ত প্রথা বাঁতিল করে সৈন্য- 
বাঁহনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন। নানা জাতির সংমিশ্রণে [তান এক 
স্থায়ী সেনাবাহনী গড়ে তোলেন। সেনাদের আংশিক বেতন, জাধীশক জায়গিরদানের 
রাত প্রবর্তন করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধানতঃ অশবারোহণ, পদাতিক ও গোলন্দাজ 


TT ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সামারক ব্যাহনীতে বেতনদান ও বদলীর ব্যবস্থা 
চাল করা হয়। সাম্রাজ্যের ভিন্ন অংশে স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন করে বৈদেশিক 
আক্রমণ প্রাতহত করার ব্যবস্থাও করা হয়। 
॥ যোগাযোগ ব্যবস্থা ॥ 

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শেরশাহ অনেক দশর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ 
করেন। এর মধ্যে গ্র্যান্ড ট্রাক: রোড সর্বাধিক পাঁরাচত। পাঁথকের alae জনা 
রাস্তার পাশে বক্ষ রোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করা হয়। ডাক চলাচলকে দর 
করতে তানি ঘোড়ার fos ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। TE সর্বপ্রকার 
সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি গুপ্তচর বিভাগ স্থাপন করেন এবং বহন 117904 
নিয়োগ' করেন। 


তাছাড়া দারদ্র জনগণের কল্যাণে তান দাতব্য চাকিৎসালয় স্থাপন করেন। অন্ধ 
অশন্ত, বৃদ্ধ ও 1বধবাদের জন্য feta সরকারণ খয়রাঁত সাহায্যের ব্যবস্থা করেন! 
TET খাদ্য বিতরণের জন্য tea সরকারী লঙ্জারখানা। 
U শেরশাহের মূল্যায়ণ ॥ 
মধ্য যুগে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে এক бча জ্যোতি ছিলেন শল্য 2 
ধূমকেতুর মত আকস্মিক তাঁর আবভাব আবির্ভাবের GT 
উদ্ভাসিত бит ш 


মোগল সাগ্রাজ্যের সূচনা ১৬০ 


যে প্রজাহিতৈষা' স্বৈরাচারের fete তানি স্থাপন করেন তার সঙ্গে ইউরোপের 
জ্ঞান-দীপ্ত স্বৈরাচারের অবশ্যই তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর শাসন-ব্যবস্থার মূল 
লক্ষ্যই ছিল প্রজার কল্যাণ। যে সাধারণ অবস্থা থেকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে তিনি 
আরোহণ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে ছিলেন শেরশাহ। 

অসাধারণ Aide প্রাতভাসম্পন্ন ছিলেন শেরশাহ। যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পাঁর- 
চালনায় তিনি তাঁর সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বার বার। শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে 
তাঁর কেন্দ্রীয়করণের নীতি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং সর্বোপার তাঁর ধর্ম 
নিরপেক্ষতা অবশ্যই সাগ্রাজ্কে সংহত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে SAIS মোগল 
সাম্রাজ্যের বাঁনয়াদ তানই তৈরী করে দিয়ে যান।* স্মিথ মনে করেন শেরশাহ আর 
কিছুকাল জীবিত থাকলে ভারতে মোগল বংশের প্রনরাবির্ভাব সম্ভব হত ari’ 

॥ মোগল সাম্রাজ্যের পঢ়নঃপ্রতিষ্ঠা ॥ 

শেরশাহের মৃত্যুর পরই আফগাণ শান্তি দুর্বল হয়ে যায়। আরম্ভ হয়ে যায় তাঁর 
বংশধরদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ। 

অন্যদিকে SARL পারাসক বাহিনীর সহায়তায় কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। 
এইবার শেরশাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে VR লাহোর অবাধ অগ্রসর 
হন। এরপর তিনি সিকন্দর nace পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা প্নরুদ্ধার করেন। 
Ta উদ্ধার করেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া সিংহাসন। পানঃপ্রাতীষ্ঠত হল মোগল 
Те}! 


« Some scholars have gone sofar as to claim Sher Shah аз the virtual 
founder of the ruture Mughal empire on the ground that he provided 
the essential administration frame work. 

— Percival Spear. 
è If Sher Shah had been spared, he would have established his dynasty 
and the Great Mughals would not have appeared on the stage of 
history. —V. Smith. 


॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥ 


Widening of the empire and its consolidation by 
Akbar—Stress on the methods by which Akbar 
achieved it—(details of the wars to be omitted)— 
foundation of a new administrative System—Jagir- 
dari System—revenue System—cultural life: Din- 
Jlahi—Akbar’s court—His building activities. 


॥ বিষয়-রুম ॥ | 


আকবরের রাজ্যলাভ__আকবরের রাজ্যজয়ের নীতি ও পদ্ধাত_ | 
আকবরের রাজ্যজয়_আকবরের শাসন-ব্যবস্থা_-আকবরের রাজস্ব 
ব্যবস্থা_-অনসবদারন প্রথা_আকবরের শাসনের স্বরূপ-আকবরের 

ধর্মীয় নীতি_দীন-ই-ইলাহী-_-আকবরের রাজ্ধসভা_আকবরের 

স্থাপত্য। 


আকবরের রাজ্যলাভ 


ভারতে মোগল শাসনকালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এই রাজবংশে এমন সব 
অসাধারণ ব্যান্তত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যে তাঁদের Tina আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করা 
যায় না। এঁতিহাসিক পা্সভাল স্পীয়ার বড় চমৎকার .বলেছেন যে এই আকর্ষণ 
এমনি যে মনে হয় যেন মোগল যুগ হল কেবল অসাধারণ ব্যান্তর জশবন-কাহিনশ।১ 
এমনি এক ব্যন্তিত্ব হলেন সম্রাট আকবর যান পিতা হুমায়ূনের আকাঁস্মিক মৃত্যুর পর 
একান্তই অপরিণত বয়সে রাজ্যরোহণ করোছিলেন। 

এটা_আকবরের পক্ষে নিতান্তই সৌভাগ্যের যে 
ত্রয়োদশ বসরের অপাঁরণত বয়সে এবং রাজ্যলাভেরু 
সংকটময় মুহূর্তে - বৈরাম খাঁর মত একজন যোগ্য 
ব্যান্তর অভিভাবকত্ব লাভ করোছলেন। বৈরাম খাঁ 
মোগল ছিলেন না. কিন্ত ছিলেন মোগল রাজ 
পাঁরবারের প্রতি একান্তই অন্গত। fein ছিলেন 
সুদক্ষ সেনানী এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। চার 
বৎসর WAT তাঁরই আভিভাবকত্বে আকবর তাৎক্ষাণক' 
যাবতীয় বাঁধা আঁতক্ৰম করতে পেরোছিলেন এবং তানি 
যখন বৈরাম খাঁকে তাঁর আঁভভাবকত্ব থেকে বিতাড়ত 
করেন তখন উত্তর ভারতে তাঁর রাজ্য অনেক সংহত 
এবং দিথাতিশীল। бая খাই পাঁণ- পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর নেতৃত্বে আফগান 
শান্তর পুনরখনের সর্বশেষ প্রচেষ্টাকে IFAT করে দেন। তিনিই গোয়ালয়র ও 
জৌনপদ্র পুনরুদ্ধার করেন। কিন্ত জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম যে ভাবে 
বসমাক্কে বিতাঁড়ত করেন Be সেই ভাবে আকবরও তাড়িত করেন বৈরাম খাঁকে। 
তারপরের দীর্ঘ চাল্পশ বছরের যে ইতিহাস সে ইতিহাস একান্তই আকবরের-এবং তা 


বড়ই বর্ণঢ্য। ॥ আকবরের রাজ্যজয়ের নীতি ও orate ॥ 
আকবরের নেতৃত্বেই অর্ধেকেরও বেশী ভারতের ভৌগোঁলক পরিসীমার উপর 
মোগল সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠিত ছিল। রাজ্য জয় কর্তব্য বলেই তানি বিশ্বাস করতেন। 
উনবিংশ শতান্বীর লর্ড wer মত আকবরও বিশ্বাস করতেন সারা ভারত- 
TAH তাঁর অধীনে নিয়ে আসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাধারণ মানুষের মঙ্গল । তবে 
অন্যদের ACT আকবরের পার্থক্য হল এই যে অন্যরা যেখানে সামাগ্রক সাফল্য পান 
{ন আকবর তা পেয়োছিলেন। যেমন রাজাবিস্তার করতে গিয়ে ডালহোসশ fanat- 
বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেছিলেন আকবরের ক্ষেত্রে তা হয় নি। কারণ পা্সভাল 
স্পীরারের মতে আকবরের ছিল ব্যান্তত্বের চমক, পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অসীম 
দক্ষতা এবং নেপোলিয়নের মত দুত গতিবেগ 1২ 
a পদ্ধাত নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আকবর যথেষ্ট FIT এবং বাস্তব- 
বোধের পাঁরচয় দয়েছেন। বলপ্রয়েগ এবং বন্ধুত্ব স্বাপন Sea পদ্ধাতকে eta একই. 
সঙ্গে ব্যবহার করেছেন॥ আবার Si রাজ্য ভয় করেও FEET তার স্বাতন্ত্র্য 


s So great is the attraction t one has to beware of treating the 
the period as a pageant of pe + аз а series of biographies of 
great men. —Percival Spear. 
> He possessed both personal magnetism, the ability to manocuver and 
to judge situations and the Napoleonic gift of rapid movement. 
—Percival Spear. 


১৬২ ভারত কথা 


বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাজপুতজাতি সম্পর্কে অনুসৃত 
নীতি ও পদ্ধাত তাঁর রাজনৈতিক দুরদর্শতার এক Bec উদাহরণ | 
॥ আকবরের রাজ্য জয় ॥ 
আকবরের প্রথম সামারক আঁভযান মালবের 'বরুদ্ধে। মালব মোগল সাম্রাজ্য- 
үз হয়। এরপর তান গণ্ডোয়ানা জয় করেন। গণ্ডোয়ানার রানী FET আমত 
রুমে যুদ্ধ করেন মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু পরাজয় অনিবার্য জেনে তান 
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এইবার আকবর রাজপুতনার দিকে দৃষ্টি দেন। আকবর বুঝোঁছলেন মোগল 
সান্তাজোর নিরাপত্তার স্বার্থে এবং পশ্চিম ও দাঁক্ষণ ভারতে মোগল আধিপত্য স্থাপনে 
ASS সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল খুবই জরুরী। তাই তান প্রথমে রাজ: а 
কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ আন:গাত্যলাভের চেষ্টা করেন। তান বৈবাহক সম্পর্ক 
করে জয়পুর, বিকানীর, যোধপনুর প্রভৃতি রাজ্যের বশ্যতা আদায় করেন? ЧЕ 

কিন্তু মেবার fea মোগল facet) sp mercy e от 
ছিল ree মর্যাদা, তেমান গুজরাটের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার প্রয়োজনে Я 


মোগল সমাট আকবর ১৬৩ 


ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল খুব TFT তাই মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ 
ব্যতীত আকবরের গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বার বার সামারক অভিযান প্রেরণ করেও 
আকবর মেবারের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। বিশেষ করে 
মেবারের রাণা প্রতাপ PRE আজীবন আকবরের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে 
ভারতের ইতিহাসে একজন অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান 
অন করেছেন। 

এরপর আকবর গুজরাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক 
থেকে গুজরাট জয় ছিল আকবরের পক্ষে ATIT | গুজরাটের আভ্যন্তরীণ গোল- 
যোগের' সুযোগে ১৫৭২ OTT আকবর এই রাজ্য জয় করেন। এই জয়ের ফলে 
ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগনুলির উপর মোগল কতৃত্ব প্রাতষ্ঠিত হয়। ফলে 
মোগল রাজকোষের আয় বৃদ্ধি ঘটে। এখানকার পততুগীজদের সঙ্গে যোগাযোগের 
ফলে মোগল নৌ-শান্ত গঠনের সুযোগ সৃণ্টি হয়। তাছাড়া গুজরাট জয়ের ফলে দাক্ষি- 
TS জয়ের পথ Caw হয়। 

এরপর আকবর বাংলা, বিহার ও Viva জয় করেন। বাংলার বার ভূ'ইঞাদের 
দমন করতে অবশ্য আকবরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়োছল। 


আকবরের কাবন্ল জয়ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কাবুল জয়ের ফলে আক- 
বরের বিরদ্ধে গোড়া মুসলমানদের িরোধাতার অবসান ঘটে | আফগানিস্থান থেকে 
সৈন্য সংগ্রহের সংযোগ সৃষ্টি হয় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে বৈদেশিক 
আক্রমণের সম্ভাবনা দুর হয়। এরপর আকবর কাশ্মীর, Pee, কান্দাহার, বেলাঁচ- 
স্থান জয় করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন। 


এইবার আকবর দক্ষিণ ভারতের দিকে দুষ্ট দেন। তখন এ অঞ্চলে চারাট AT- 
মান রাজ্য 19911 যথাঃ অহস্মদনগর, Rens গোলকুণ্ডা ও খান্দেশ। রাজাগীল 
ছিল অবিরত পরস্পরের বিরুদ্ধে কলহে িপ্ত। আকবর প্রথমে এই রাজ্যগুলিকে 
বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান জানান। আহবানে প্রথম সাড়া দেয় খান্দেশ। আহম্মদ 
নগরের বিরুদ্ধে বহু কষ্টে আকবর আংশিক সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তীকালে 
খান্দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে ১৫৯৯ ANIM আকবর স্বয়ং খান্দেশের 
তথা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শক্তিশালশ দুর্গ অসীরগড় অবরোধ করেন। দুই বৎসর 
পর ১৬০১ OTT দুগ“ট অধিকৃত হয়। অনেকে বলেন এই ит. দখলে আকবরকে 
প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য এটাই ছিল আকবরের জীবনে শেষ সামরিক 
অভিযান৷ বিজাপন্র ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে আকবর কোন সামরিক সাফল্য লাভ 
করতে পারেন নি। 


їй করের শাসন-ব্যবস্থা ॥ 

Ж একজন সাঙ্গ; 1 eet আরুমণকারী হিসেবে আকবর তাঁর পারচয় 
সীমাবদ্ধ রাখতে এন |41 তানি চেয়োছলেন নিজেকে ভারতীয় জনগণের নেতার 
পদমাদায় CATS করতে | তিনি জানতেন নেতৃত্বকে কেবল উদ্দীপক হলেই চলে 
না নেতৃত্বকে হতে হয় এমনভাবে সৃজনশীল.যেন তা ভয়ে নয় স্বতঃস্ফর্তভাবেই সর্ব- 
স্তরের জনগণের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারে তাই আকবর সংখ্যালঘু মুসলমান 
সমাজের নেতার ভূমিকা থেকে সমগ্র হিন্দুস্থানের আবিসম্বাদত নেতায় রূপান্তরিত 
হতে চেয়েছিলেন এক TS শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 

শাসক হিসেবে আকবর ছিলেন স্বৈরাচারী ৷ [তান রাজপদের দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন। সুতরাং তাঁর CONT হওয়াই স্বাভাবক। fey তাঁর স্বৈরতল্্ ছল 
২৩ 


১৬৪ ভারত কথা 


উদারনৈঁতক, যার মূল লক্ষ্য ছল জনকল্যাণ। 

М ॥ কেন্দ্রীয় শাসন ॥ 

সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার TS দিলেন সম্রাট স্বয়ং। তান ছিলেন সীমাহীন 
ক্ষমতার আঁধকারী। feag তান দাায়ত্বজ্ঞ'নহীন ছিলেন না। জাত-ধর্ম-বর্ণ fata 
শেষে জনকল্যাণ সাধনই ছল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। শাসনকার্য পাঁরচালনায় আকবর 
face অক্লান্ত পাঁরশ্রম করতেন। 

FUG সাহায্য করতে চারটি প্রধান দপ্তরে ছিল চার জন মন্ত্রী । সম্রাটের পরই 
যার স্থান তান হলেন ভাঁকল বা প্রধান wat! কিন্তু প্রধান মন্ত্রী যেন সর্বশাস্তমান 
না হতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ IG. AT হত। তারপর সাম্রাজ্যের রাজস্বের আয়- 
ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় থাকতো দেওয়ান বা উজীরের হাতে। সামাঁরক 'বভাগের ভার- 
প্রাপ্ত সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন মীর বকৃসী। রাজপ্রাসাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদর 
উৎপাদন ও সরবরাহ তদারক করতেন মর সামান। আর সদর-উস্‌-সুদুর ছিলেন 
ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারাঁদ ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । অন্যান্য 
কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারোগা-ই-গুসলখানা, 'যান' সম্রাটের সাঁচবের কাজ কর- 
তেন এবং আরজ-ই-মুকাবর, যান সম্রাটের িদেশাবলীর বয়ান প্রস্তুত করতেন। 

॥ প্রাদেশিক শাসন 11 

প্রাদেশিক শাসনের স্যাবধার জন্য আকবর তাঁর সামাজ্যকে ১৫টি সুবা বা প্রদেশ 
{геш করেন। এছাড়া ছিল কিছ; স্ব-শাঁসত সামন্ত রাজ্য, crf আভ্যন্তরীণ 
প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা হত না। 

প্রতিটি সবার শাসনের দাঁয়ত্ব থাকতো সিপাহ-সালার বা সবাদারের উপর। তান 
সবার আইন-শৃংখলা, শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষত রাখতেন। তান ফৌজদারী মাম- 
ald বিচারও করতেন। সম্রাটের নিরেশাবলী তানই প্রয়োগ করতেন। FAT উন্নাতর 
দিকে এবং সেনাবাহিনীর শৃংখলার প্রাত তাকে নজর দিতে হত। প্রাত সমবায় রাজস্ব 
বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন দেওয়ান। [তান সম্রাট কর্তৃক Tae হতেন এবং AA- 
দারের অধীন ছিলেন না। আকবর ANA সুবাদার ও দেওয়ানকে সুস্পষ্ট ভাবে ক্ষমতা 
বন্টন করে সবার উপর কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অক্ষ রাখতেন। এই দুই জন ছাড়া সবায় 
থাকতেন মীর বক্‌সণ যিনি সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। অন্যান্য কর্মচারীগণ 
হলেন ওয়াকিয়া ator, ফৌজদার, কাজী দারোগা, কেতোয়াল, মীর বহর ইত্যাঁদ। 

প্রতিটি সুবাকে আবার সরকার বা জেলায় ভাগ করা হয়োছল। সরকারের প্রধান 
ছিলেন ফৌজদার। ফৌজদার ছিলেন একজন সামারক বিভাগের কর্মচারী । তার 
দক্ষতার উপরই: সরকারের শাসন নির্ভর করতো। সরকারের রাজস্ব বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত ছিলেন আমাল গুজার। খাজনাদার ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। 

প্রতিটি সরকার. আবার বিভন্ত ছিল পরগণায়। পরগণার প্রধান প্রশাসক ছিলেন 
শিকদার, যান আইন-শৃংখলা, শান্তিরক্ষা, বিচার ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা 


করতেন। পরগণার রাজস্ব বিভাগ দেখতেন আমিল। আর ফোতেদার ছিলেন পর- 
Ар Бра ॥ APS ব্যবস্থা ॥ 


আকবর রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারের 
যাবতীয় FEY রাজা টোডরমলের | টোডরমল নির্ধারিত নশীতির লক্ষ্য ছিল তিনটি 
প্রথমতঃ আবাদী জামর $ন্ভুল জারপ। দ্বিতীয়তঃ বিঘা ate উৎপন্ন শস্যের গড় 
fea) তৃতায়তঃ সেই অন:সারে বিঘা প্রত রাজস্বের হার নির্ধারণ। 


ঠা 


মোগল AM আকবর ১৬৫ 


রাজস্ব সংগ্রহের তিনটি পদ্ধাঁত চালু করা হয়। প্রথমটি গল্পাবকৃস। এই 
_পদ্ধাতি অনুসারে শস্যের একটি নার্দন্ট অংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হত। এই ব্যবস্থা 
Pre দেশ, কাশ্মীর ও কাবুলের একাংশে প্রচালিত fact! 

দ্বিতীয় পদ্ধাতটি হল জাবং। এই পদ্ধাতিতে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব 
হিসেবে ধার্য হত। জামির উৎপাঁদকা শান্ত ও উৎপাদন অনুসারে সকল চাষের জমি 
চার ভাগে বিভন্ত ছিল। যথাঃ পোলজ বা যে জমিতে সারা বৎসর চাষ হত, পরোটি 
বা যে জমিতে বছরের কিছ সময় চাষ হত না. চাচর বা যে জমি ?তন-চার বছর অনা- 
বাদী থাকতো এবং বানজার যে জাম চার বা পাঁচ বৎসরের অধিক অনাবাদী থাকতো। এই- 
বার প্রতি শ্রেণীর জমির উৎপাদনের গড় হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব স্থির করা হত। জমির 
উন্নতি হলে রাজস্বেরও পাঁরবর্তন হত। কৃষক রাজস্ব শস্যে বা নগদে দিতে পারতো । 
এই ব্যবস্থাকে বলা হত রায়তওয়ারী অর্থাৎ রাজস্বের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে কৃষকের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই পদ্ধাত মুলতান, গুজরাট, বিহার মালব এবং রাজপূতনার 
একাংশের প্রচলিত হয়। এই পদ্ধাত প্রচালত হবার ফলে কৃষকের বিশেষ সবিধে হয়ে- 
ছিল। কারণ কৃষকেরা রাজ-কর্মচারীদের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পেয়োছল। রাজ- 
স্বের পারমাণ তাদের অতিরিন্ত মনে হলে পুনরায় জাম জাঁরপ ও রাজস্ব পানার্ববে- 


` চনার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করতে পারতো । তাছাড়া প্রাকৃতিক দদর্যোগে 


স্বভাবতঃই তাদের রাজস্ব মকুব করা হত। 


তৃতীয় পদ্ধাতকে বলা হয় নসূক। এই ব্যবস্থা জাঁমদারী প্রথার মত। এক্ষেত্রে 
জমির মোটামুটি উৎপাদন অনুমান করে রাজস্ব স্থির করা হত। এই ব্যবস্থা এক- 
মাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত ছল। 

প্রায় সকল এীতহাঁসকই আকবরের রাজস্বনীতির প্রশংসা করেছেন। স্মিথ 
বলেছেন এই নীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়) যদ.নাথ সরকার বলেছেন যে এই নশীতি 
সাধারণ মান,ষের স্বার্থ রক্ষা করোছল।* দু ভাবেই এই নণীত বিশেষ কার্যকরী 
হয়োছল। রাজস্বের হার স্বানার্দঘ্টভাবে নির্ধারত হওয়ায় রাষ্ট্র তার বাংসারক আয় 
সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরোছল। অন্যাদকে কৃষকের উপর নির্যাতনের সুযোগ বন্ধ 


হয়ে গিয়েছিল। ॥ মনসবদারা প্রথা ৷ 

আকবরের শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মনসবদারণ প্রথা। প্রকৃতপক্ষে এই 
প্রথা ছিল আকবরের সামারক ও বেসামারক শাসন-কাঠামোর মূল ভত্তি। পারস্যে 
এই প্রথা বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, আকবর Ф প্রথারই অনুকরণ TAET | 

মনসব কথ।টির অর্থ হল পদমর্যাদা | এীতহাসিক আরাভনের মতে, এই প্রথার 
লক্ষ্য হল মোগল শাসনে বেতন SLIT কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা।» কিন্তু 
লক্ষ্যণীয় হল এই প্রথার অন্তত সকল পদাধিকারকেই মনসবদার বলা হত ATI 
কারণ ү аваа, রক অর্থেই মনসব কথাটি TAV হলেও এই 
ব্যবহার নেহাংই ° অলীক এই অর্থে যে এই প্রথার অন্তর্গত 
কমচারার পক্ষে সামারক দাঁত পালন seme যে এই। রঃ 


` e in short Ine system was an admirable one. —V. Smith. 
¢ The revenue system of Akbar worked well and it took sufficient 
care of the interests of the people. —J. N. Sarker. 


è Mansabdar was that measure of status under the Mughal Government 
which determined a Mansabdar’s rank, his salary and his office in 
the Royal Court. Irvine. 
з The mansab was defined in military terms, though the militarv defini- 
tion was only a myth or at best a symbol. —Qureshy. 


১৬৬ ভারত কথা 


মনসবদারগণ সরাসরি সম্রাট কতৃক fre হতেন। পদপ্রাথসদের সম্রাটের সম্মুখে 
উপস্থিত করতেন মীর ASAT আবার প্রভাবশালী আভজাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
বা রাজকুমারদের সুপারিশে মনসবদার নিয়োগ করা হত। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই 
নিয়োগকৰ্তা ছিলেন স্বয়ং সগ্রাট। 

মনসবদারদের মধ্যে যারা নগদে বেতন পেতেন তাদের বলা হত মনসবদার-ই- 
নগাঁদ। যাঁরা জায়গির পেতেন তাঁদের জায়াগরকে বলা হত তনখা জায়াগর। এইসব 
জায়গিরের উপর মনসবদারদের কোন ব্যান্তগত অধিকার ছিল না। আর যে সব 
সামন্ত-ন্পাঁতি মনসবদার বংশান,ক্লামক জায়গির ভোগ করতেন তাদের জায়গিরকে 
বলা হত ওয়াতন জায়গির। মনসবদারদের পক্ষে জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক feat! 
সাধারণতঃ মহাজনরাই জাঁমনদার হতেন। মনসবদার যেন তার জন্য FRAG অশ্ব 
ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখেন তার জন্য আকবর দাগ ও ববরণাত্মক তালকা রাখার 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দাগ বলতে বোঝায়' প্রীত অশ্বকে চাহতকরণ। আর [িবরণা- 
ae তাঁলকা হল প্রতি অ*বারোহীর পাঁরচয় বর্ণনা। 

মনসবদারদের যুদ্ধে যোগ দিতে হত। তাদের অন্য বে-সামারক দায়িত্বও পালন 
করতে হত। উল্লেখযোগ্য হল মনসবদারী বংশানুক্রামক ছিল না। 

আকবরের সুযোগ্য নেতৃত্বে মনসবদারী প্রথা মোগল রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রশান্তকে 
শান্তশালন করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করোছল। মোগল শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ 
থাকার ফলে মনসবদারণ প্রথা কখনো ইউরোপের মধ্য যুগের সামন্ততন্তে পাঁরণত হতে 
পারে Tt কিন্তু পরবর্তীকালে এই মনসবদার প্রথাই, যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল 
সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল |” 

u সামরিক বিভাগ ॥ 

আকবর তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নোৌ-বাহিনী 
এই চার শ্রেণীতে fase করেছিলেন | 

বন্দুকধারী, তরবারি যোদ্ধা এবং যুদ্ধের উপকরণ বাহকদের নিয়ে গঠিত ছিল 
পদাতিক বাহনী। অশ্বারোহী বাহনীই ছিল মোগল সেনাবাহনীর মেরদণ্ড- 
স্বরূপ। মোগল গোলন্দাজ বাহিনী বিশেষ দক্ষ ছিল না। এই বাহিনীর আঁধকাংশই 
ছল 'বিদেশশী। আকবরই প্রথম নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। এছাড়া ছিল হস্তি 
বাহনী। 

আকবরের সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা কিন্তু ছিল Îb একই যুদ্ধে একা- 
ধক সেনাপাঁতি থাকায় সমন্বয়ের অভাব ঘটতো, তাছাড়া পারস্পাঁরক ঈর্ষা তো fear 
নৌ-বাহিনীকেও তানি যথেষ্ট শান্তশালী করতে পারেন নি। রাজপুত এবং TAA- 
মান সেনাদের মধ্যে রণকৌশলের পার্থক্যও নানা সংকটের সৃষ্টি করোছল। আর 
মোগল wets এত বিলাসের উপকরণ ТТ যে তা ক্ষাতকারক হয়েছিল। 

॥ বিচারব্যবস্থা ॥ 

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। TORI সকল আইনের উৎস। 
তিনিই সর্বোচ্চ আদালত৷ 

বিচার বিভাগের ভারপ্র।প্ত ছিলেন কাজী। তান ইসলামীয় বিধান অনুসারে 
বিচার করতেন। তাকে সাহায্য করেতেন মুফতি ও মীর-ই-আদল। মুফাঁত আইন 
ব্যাখ্যা করতেন। কাজা রায় দিতেন। আর মীর-ই-আদল আইন ঘোষণা করতেন। 


“vy Among the causes of the downfall of the Mughal Empire ‘the inefi- 
ciency of the Mansabdars was the most important one. 


—J. N. Sarker. 


মোগল সম্রাট আকবর ১৬৭ 


ধর্মীয় ও দেওয়ানী বিচার করতেন সদর-উস-সূদূর। রাজনৈতিক ও ফৌজদারী 
বিচার করতেন সুবাদার। রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করতেন দেওয়ান। সুবা-' 
দার ও দেওয়ানে বিরোধ হলে তার মীমাংসা করতেন সম্রাট FIRR | 

দণ্ডবাধ ছিল কঠোর। মৃত্যুদণ্ড দানের ক্ষমতা ছিল একমাত্র ANGA | 


॥ TIT সংস্কার ॥ 


বিভিন্ন প্রাদেশিক টাকশালে আকবর ia কর্তৃত্ব সুপ্রাতাষ্ঠত করেন। তান 
রোপ্যের সঙ্গে স্বর্ণমাদ্রারও প্রচলন করেন। 
॥ আকবরের শাসনের স্বরূপ ॥ 
আকবরের শাসন ব্যবস্থাকে TA সরকার ভারতীয় পারাস্থিততে পারাসক ও 
আরবীয় পদ্ধতির frat বলে আঁভাহত করেছেন।৯ অর্থাৎ ভারতীয় কাঠামোয় তান 
পারসিক ও আরবীয় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ করেছিলেন। 
আকবরের: শাসন ব্যবস্থার মূল চাঁরত্র ছিল সামারক। প্রধানতঃ সামারক কম 
চারীদের বেসামরিক দায়িত্বও পালন করতে হত। অবশ্য ইরফ'ন হাবিব এই মতের 
বিরোধিতা করেন। 
আকবর স্বরতন্তী হলেও তাঁর TOT ছিল উদার। জনকল্যাণই তাঁর ঈীপ্সত 
লক্ষা। এজন্যই: তিনি aig OT ও সমদর্শতার নীতি অনুসরণ করতেন। 
অধ্যাপক শর্মার মতে, শাসক হিসেবে আকবরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি হিন্দু 
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে নৈকট্যে আনতে পেরোছলেন।১০ 
॥ আকবরের ধর্মীয় নীতি п 
ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবরই ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
উদার। যোড়শ শতাব্দী ছিল অনসান্ধিৎসার যুগ । আকবর যেন ছিলেন সেই যুগের 
মূর্ত প্রতীক। এই সময় বিভিন্ন সাধ্‌-সন্তগণ ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে যে «АЯА 
সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন আকবর যেন ছিলেন রাজনোতিক মণ্ড থেকে সেই 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এবং অন:সান্ধংসাও 
যে ছিল অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

পিতা-মাতার সূত্রে আকবরের ধমনীতে বহমান "ছিল উদার সুফী মতবাদের শোণিত 
প্রবাহ ৷ তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক আবদুল লতিফ এবং পরবর্তীকালে তাঁর afe- 


পরিবারের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কও আকবরকে প্রভাবিত করোছল। তাছাড়া 
তাঁর সীমাহীন জ্ঞান gare তাঁকে অজানাকে জানতে আগ্রহী করে তুলেছিল। সেই 
সঙ্গে উলেমাদের ধমাঁয়ি অন্ধত্ব তাঁকে বাঁতশ্রদ্ধ করোছল। সর্বোপার রাজনণাতাবদ 
আকবর ভারতবর্ষের মত দেশের সম্রাট হতে গিয়ে উদারনশীতি গ্রহণের রাজনোতিক 
» It was Perso-Arabic system in Indian setting. —J. N. Sarkar. 


so Amongst the greatest rulers of India Akbar occupies the unique 
Position, because apart from other things he did, he tried very success- 
fully in bringing together the Hindus and the Muhemmedans in this 
country, —Prof. 5. R. Sarma. 


১৬৮ ভারত কথা 


অপারহার্ধ তাকে কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। সেই অপরিহার্ধতা হল হিন্দু 
প্রধান ভারতবর্ষে মুসলমান আকবরকে জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় অভিখিন্ত হতে হলে 
gata বিষয়ে উদার নীতি গ্রহণ ব্যাতীত গত্যন্তর ছিল না। 

আকবরের ধর্মীয় চিন্তাধারা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ 
করেছে। ১৫৭৯ OTT পর্যন্ত তিনি নিঃসন্দেহে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন৷ ‘তান 
ইসলামীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। এমন কি তান আজমশট়ে তীর্থ гате FA- 
ছিলেন। কিন্তু এরপর থেকেই তাঁর পরিবর্তন আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ তানি উলেমা- 
দের ধর্মীয় মতান্ধতায় বিরন্ত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু তাহলেও "তানি মানীসক 
সংশয় ও সংকটকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। ধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন তাঁর 
মনকে পাঁড়ত করছিল। 

এই সংশয় থেকে অব্যাহাত পেতেই তান ফতেপুরাঁসকাঁরর ইবাদখ নায় নিয়ামত 
ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেন। এই আলোচনায় সকল ধর্মের প্রবস্তূদেরই অংশ গ্রহণ 
করার জন্য আহবান জানানো হত। আর সকল অ.লোচনায় আকবর একজন আন্তাঁরক 
জ্ঞান-ভিক্ষর মত অংশ নিতেন। এই সব আলোচনা থেকে ধর্মীয় বিষয়ে гис 
মনোভাব সম্পর্কে একেবারেই বিরূপ হয়ে যান আকবর। সুতরাং ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নে 
একটি APAD সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি আকবরের সম্পূর্ণ হয়। 

এই প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া গেল ১৫৭৯ ACH! আবুল ফজল ও ফৈজশর 
পতা শেখ মোবারকের eect তানি এক ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণা- 
эр ভিনসেন্ট স্মিথ Infallibility Decree বা gars কর্তৃত্বের ঘোষণা বলে আঁভ* 
fae করেছেন। এই ঘোষণাপত্রকে আকবরের সমসাময়িক. ইংলন্ডের রানী এলি- 
জাবেখের Act of Ѕиргетасу- সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঘোষণাপত্র অনুযায়ী 
ফতেপুরসিক্লি মসজিদের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন আকবর স্বয়ং। feta নিজেকে 
ধর্মীয় ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করেন। ফৈজা রচিত স্তোন্র ধর্মীয় উপাসনাকালে 
পঠিত হত। এই স্তোন্রের শেষ কথা হল আল্লাহ আকবর অর্থাৎ ঈশ্বর মহান আর 
আকবরই ঈশ্বর। সম্পূর্ণ মুসলমান প্রথা ও Stes বিরোধী এক বালম্ঠ পদক্ষেপ 
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তম ন ea R T হল দান কই 
নতুন ধমমিত। ১৫৮২ OTT আকবর এই ধর্মমতের প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে 
দীন-ই-ইলাহাী নতুন কোন ধর্মমত নয়। বলা যেতে পারে সকল ধর্মের সার সংকলন | 
উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ধর্মীয় কারণে ভেদাভেদ দূরীকরণ । আকবর চেয়ে- 
ছিলেন এমন এক জাতীয় ধর্মের সৃষ্টি করতে যার আচ্ছাদনতলে হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থান হতে পারে অনায়াসে এবং সাবলীলভাবে। এই ধর্মের 
মুলকথা হল নিরামিষ ভোজন, দান-ধর্ম পালন, পরস্পরকে “আল্লাহ? আকবর’ সম্বোধন 
দ্বারা সম্ভাষণ এবং সম্রাটের জন্য ধন-মান-প্রাণ বিসজর্ন। 

এই ধর্মমত নিয়ে এঁতিহাসিকদের নানা বিতক“। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন দীন- 
ই-ইলাহণ হল আকবরের প্রচণ্ড অহংবোধ এবং সীমাহীন স্বৈরাচারের বহিঃপ্রকাশ Б 
সাপক শর্মা বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এক ধর্মীয় সমন্বয়সাধনের প্রয়াস হল 
FESR লেন পুল ও হলভেন এই আঁভমতেরই সমর্থক। ডঃ মাখনলাল 


১১ The wi 
a ыс Scheme was the outcome of ridiculous venity, a monstrous 


ха Dien unrestrained autocracy. —V. Smith. 
аш Sabi was an experiment of religious synthesis with political 


—Prof. S. R. Sarma. 


মোগল সম্রাট আকবর ১৬৯ 


TAD ম্যালসন বলেন, আকবর জাতীয় সম্রাট হিসেবে জাতীয় ধর্ম চেয়েছিলেন 
আর তাই তান প্রবর্তন করেন দীন-ই-ইলাহী মতবাদ ° ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 
ভারতের দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যই আকবর দণন-ই-ইলাহলী 
মতবাদ প্রচলন করেন ° 

ভিনসেন্ট স্মিথ দীন-ই-ইলাহীকে আকবরের মুখামির পারিচায়ক বলে মনে করলেও 
মনে রাখতে হবে আকবর ধর্ম প্রচারক ছিলেন না, কিংবা তান কাউকে এই ধর্ম গ্রহণে 


বাধ্যও করেন নি। আসলে আকবরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় এক্য- 
সাধন। এই এঁক্য কেবল রাজনৈতিক শান্ত দিয়ে আসতে পারে না, চেতনাগত এক্যের 
জন্য প্রয়োজন ATA বন্ধন। তাই আকবরের দন-ই-ইলাহখ মতবাদের প্রচার | এই 
মতবাদের প্রাণশান্তই হল পরমত TFT 1 সুতরাং জার্মান এঁতহাসিক ভননোরের 
ভাষাতেই আমাদের বলতে হয় দীন-ই-ইলাহী আকবরকে শ্রেষ্ট মানবতাবাদী হিসেবে 
চিরকাল নিশ্চিত আসনে প্রাতাষ্ঠত করবে 1>° 
॥ আকবরের রাজসভা ॥ 

ইতিহাসে আকবরের যে অমরত্বের আসন তা তাঁর একক কৃতিত্বের TRÎ নয়। 
বরং আকবর পেয়োছলেন এমন একদল সুদক্ষ প্রশাসক যারা তাঁর সকল PY ANNT 
সাফল্যের পথে উত্তীর্ণ করোঁছল। তবে এক্ষেত্রেও আকবরের কৃতিত্ব হল এই প্রশাসক- 
মণ্ডলীর স্রষ্টাও ছিলেন ТӨЯ! 


আকবর চিরাচরিত আমীর-ওমরাহ বা আঁভজাত শ্রেণীর উপর িভ'রশশল ছিলেন 
না। বরং তানি নিজে এক পৃথক অভিজাত শ্রেণী teat করে নিয়োছলেন, যারা তাঁর 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমলাতন্তে afte লাভ করোছিল। 
যে আভজাত শ্রেণী আকবর গঠন করেন সেখানে বংশান্গাঁতর দাবী সর্বাগ্রে 
বিবেচিত হত। এদের মধ্যে ছিল মনসবদারদের পনর ও বংশধরগণ, জাঁমদার, সাম্রাজ্যের 
< 
বিভিন্ন Fare ব্যান, উচ্চপদস্থ কর্মচারী apie! জন্মগত কোলিন্য না থাকলেও 
যোগ্যতা বলে কেউ কেউ মোগল আঁভিজাতের মর্যদাও লাভ করেছেন। যেমন টোডর্- 
মল। 
আকবরের আগে আঁভজাতদের কোন স্ানার্দন্ট সংগঠন ছিল না। আবার সেখানে 
হিন্দুদের কোন স্থান ছিল না। আকবর মনসবদারাঁ প্রথার সাহায্যে অভিজাত শ্রেণণকে 
সুসংগঠিত করেন। эг, তাই নয়। তিনি এদের রাজশীন্তর বেতনভোগণী FTO 
পাঁরিণত করেন। সুতরাং বলা যায় এই অভিজাত শ্রেণী হল আমলাতন্দ প্রতিষ্ঠার 
প্রাথমিক পদক্ষেপ। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত অভিজাত শ্রেণীকে সংহত 
করে সাম্রাজ্যবাদী রাজশান্তকেই WAP করতে পেরেছিলেন | আকবরের মানবতাবোধ ও 
মহানুভবতা, তাঁর আদর্শবোধ ও ব্যক্তিত্বের মহিমা এবং সর্বোপরি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর 
so Din-i-Ilahi was not a proselytising creed, but was only a Sufi order. 
—Dr. M. L. Roy Choudhury, 
эз The primary object of Akbar in founding Din-i-Ilahi was to set up 
a national religion under a national king. —Col. Malleson. 
4ھ‎ Akbar did not set up Din-i-Ilali for the purposes of starting a new 
religion, but with a view to bringing about a new svnthesis of warring 
religious sects in the country. —Dr. Ishwari Prasad. 
зь One of his creations will assure to him for all time a pre-eminent 
Place among the benefactors of humanity — Greatness and universal 


tolerance in matter of religion. —Von Noer. 


১৭০ ভারত কথা 


ধারাবাঁহক' অসাধারণ সাফল্য ক্রমশঃ আভজাতদের আনুগত্য অন করোছল এবং 
সৃন্টি হয়োছল এক সুনির্দিষ্ট এ্ীতহ্যের। তাঁর অভিজাত সম্প্রদায়ে বাঁভন্ন জাতিকে 
সমবেত করার উদ্দেশ্যই ছল প্রমাণ করা যে তান বিশেষ কোন জাত বা গোষ্ঠীর 
উপর নির্ভরশীল নহেন। এই জন্যই রাজপুত বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
হয়। আবার সেই সঙ্গে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বকীয়তা আকবর অক্ষত 
রেখোছিলেন। 

এক নতুন শাসক গোষ্ঠী সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা় আকবর যে অসাধারণ সাফল্য 
লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই আভজাত শ্রেণীর 
গঠনই যেন হয়ে উঠোছল সারা ভারতের প্রাতচ্ছব। আর এদের এঁকান্তিক সহ- 
যোগিতায় ও সমর্থনে আকবর যে এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলোৌছলেন তার TTT 


ছিল সার্ধশত বর্ধাধক কাল। এই বাস্তব ঘটনা আকবরের সাফল্যের যথেষ্ট পাঁর- 
মাপক। 


॥ আকবরের স্থাপত্য ॥ 
স্থাপত্য শিল্পকলা কৌশলের নান্দানক উৎকর্ষে যে মোগল যুগের খ্যাতি বিশ্ব- 
ব্যাপী তারও প্রধান পুরুষ ANS আকবর। সমন্বয়বাদী আকবর স্থাপত্য শিল্পের 
ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান [িজ্পরশীতির অনবদ্য সমন্বয়সাধন করে এক আঁভনব 
শিল্পরশীতর জল্মদান করেন। 
স্থাপত্য শিল্পে আকবর ছিলেন [বিশেষ আগ্রহণী। আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে 
আকবর বিশালাকার প্রাসাদের পাঁরকল্পনা করতেন, ম।টি আর পাথরে সেই AA- 
কল্পনাকে তান বাস্তব করে তুলতেন।৯৭ তান হ:মায়ুনের যে সমাধি সৌধ Prat 
করেন তা মর্ম'র প্রস্তরে প্রস্তৃত। এই সৌধে পারাঁসক রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির 
সংমিশ্রণ ঘটেছে। আকবর ফতেপুরসিক্রিতে যে রাজধানী নির্মাণ করেন তার সম্পর্কে 
এীতহাসিক লেন পুল বলেছেন এই পাঁরত্যন্ত শহর ছাড়া ভারতে আর কোন দডঃখ- 
জনক অথচ সুন্দর শহর আর নেই, ফতেপুরসাক্র যেন এক উধাও স্বপ্নের নীরব 
TET SRI বলেছেন SOAs যেন এক মহৎ প্রাণের প্রাতাবম্ব। 
সম্পূর্ণ লাল পাথরে নির্মিত এই শহর এখনও দর্শককে মৃগ্ধ করে। ফতেপরে গুজরাট 
জয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত বুলন্দ দরওয়'জা ভারতের সর্বোচ্চ তোরণ । এখানেই 
আছে আকবরের প্রিয় সন্ত সেলিম চিস্তির মার্বেল পাথর নির্মিত সমাধি। এখান- 
কার অন্যান্য বিখ্যাত সৌধগনুলি হল AB মহল, ইবাদৎখানা, দেওয়ান-ই-খাস, বীরবলের 
গৃহ, জামা মসজিদ প্রভৃতি । ভিনসেন্ট স্মিথ ফতেপুরাসক্রিকে এক পাথরে নামত 
স্বপন বলে বর্ণনা করেছেন। আগ্রা দুর্গে আবার আকবর যে জাহাঙ্গীর মহল মণ 
করেন সেখানে হিন্দু রীতির প্রভাব সুস্পন্ট। সেকেন্দ্রোতে আকবর নিজের সমাধি- 
সৌধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। অনেকে এই সোধে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ 
ANS খুজে পেয়েছেন। ফাগর্টসন আবার এই সৌধের সঙ্গে মহাবলীপযরমের রথের 
সাদশ্য লক্ষ্য করেছেন। 


зч His Majesty plans splendid edifices and dressess the work of his mind 
in иче garment of stone and clay. —Abul Fazl 
} Nothing sadder ог more beautigul exist in India tnan deserted city— 


the silent witness of a vanished dream. —tLane Poole. 


u পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥ 


Jahangir and Shahjahan—an assessment as rulers 
— particular stress on their patronage to art and 
architecture—their policy towards 


European 
traders. 


u বিষয়-ক্রম ॥ 


জাহাঙ্গীরের শাসনকাল_ ইউরোপীয় বাঁণকগোম্ঠী ও জাহাঙ্গীর 
-পতুগ্গীজদের সঙ্গো সম্পর্ক-ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক-_ 


[শিল্পরাঁসক জাহাঙ্গীর-_ শাহজাহানের রাজত্বকাল-__ইউরোপণয় 
বাণিকগোষ্ঠী ও শাহজাহান_শল্প SOT শাহজাহান। 


চর্ভদশ অধ্যায় 


জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শাসনকাল. . 
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জাহাঙ্গীতরর শাসনকাল 


আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত эп সৌলম জাহাঙ্গীর 
নাম ধারণ করে মোগল সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে ডঃ শ্রীবাস্তব 
FACE জাহাঙ্গীর সামাগ্রকভাবে একজন সফল শাসক ছিলেন। তান পাঁরাস্থাত 
ও তার প্রয়োজনকে উপলাব্ধ করতে পারতেন। তাই feta পিতার উদারনীতকেই 


ব্যাপক কোন প্রশাসাঁনক পাঁরবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল AT! 
tof উত্তরাধিকারসূত্রে জাহাঙ্গীর যে সাম্রাজ্যের অধাঁশ্বর হয়ৌছলেন কেবল 
কান্দহার বাদ দিয়ে তান তা অক্ষ রাখেন। কান্দাহার মোগল SPORTS হয়ে পার- 
শসকগণ কর্তৃক আঁধকৃত হয়। অন্যদিকে দাঁক্ষিণ ভারতে জাহাঙ্গীর মোগল প্রাধান্যকে 
আকবরের তুলনায় দৃঢ়তর করতে পেয়োঁছিলেন। fates স্থানের বিদ্রোহের চেস্টাকে 
ধৃতান ব্যর্থ করে দেন। রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর অধিকতর সাফল্য না পেলেও 


শাসক [হিসেবে জাহাঙ্জণর আকবরের উদার নীতকে অব্যাহত রেখোছলেন। তাই 


শান্ত ও শৃংখলাপূর্ণ। এমন fe সিংহাসনের উত্তরাধকার সংক্রান্ত বিরোধও 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাকে কখনো O করে নি। 
ডঃ fae তাঁর শাসনকালকে অগোঁরবের কাল বলে আঁভাঁহত করেছেন। কিন্তু 
এই সমালোচনা TUTE নয়। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই 
জাহাঙ্গীর ব্যর্থতার পারচয় দেন 141 wate বিষয়েও তান ছিলেন যথেষ্ট উদার 
মনোভাবাপন্ন। তাঁর চারিত্রিক দোষাবলীর মধ্যে তান ছিলেন অত্যাধক পানাসন্ত, 
আরামাপ্রয় এবং পত্নী নূরজাহানের প্রতি আঁতীরন্ত দুর্বল। অস্বীকার করা যায় না 
তাঁর এই ব্যক্তিগত বিচ্যাতি তাঁর ergs উপর প্রতিফলন ফেলোঁছল। তাই 
অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে অযৌন্তক ও অসংগত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। 
u ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠ ও জাহাঙ্গীর ॥ 

AN ইউরোপের 'বাঁভন্ন বাণক গোষ্ঠীর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের 
সম্পর্ক ঞঁতহাঁসক দিক থেকে খুবই MAW | কেননা 
এই সম্পর্কই ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে এক 
for গাঁতপথে আবার্তত করেছে। 

তখন ভারতে ইউরোপ থেকে এসে পেশছেছে পর্তুগীজ 
ও ইংরেজগণ। বাঁণাঁজযক আঁধকার য়ে তাদের পারস্প 
টি, রক কলহ জাহাজ্গীরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে 'নয়ন্ত্রণ 


করেছে।  ॥ পত্ুগিজদের সঙ্গে সম্পর্ক ॥ 
প্রথমাদকে পর্তুগাঁজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট 


১৭২ ভারত কথা 


সুসম্পর্ক ছিল। তাদ্রেই প্ররোচনায় জাহাঙ্গীর হাকন্সের দৌত্যের ফলে ইংরেজদের 
যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে- ছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু এই সম্পর্ক 
দীর্ঘকাল wee ছিল না ১৬১৩ OTT পতুগীজগণ চারটি পণ্য বোঝাই মোগল 
জাহাজ aS করলে SISTA তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের FS 
দমন আক্রমণ করেন। AACE সর্বত্র পতুগিজদের আটক করা হয়৷ তাদের ধর্ম প্রচার 
বন্ধ করা হয়।গাঁজণগৃলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। 1তুগীজদের এই HOTO সময়েই, 
আরেক ইংরাজ উহীলিয়ম এডওয়ার্ডস ইংলগ্ডের রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে 
জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন ।পতুাীজদের প্রাতপক্ষ হিসেবে ইংরেজদের দাঁড় করাতে 
জাহাঙ্গীর বিশেষ সমাদরের সঙ্গে এডওয়ার্ডসকে গ্রহণ করেন। 
॥ ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক U 

ভারতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তখন ইংরেজদের সম্মুখে we প্রবল বাধা ছিল? প্রথমাঁট 
ভারতের রাজন্যবর্গের উপর পর্তুগাঁজদের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় ভারতে ইংরেজ-বাণিজ্য 
নিরাপত্তার অভাবে ভূগছিল। দ্বিতীয়া ভারতীয় আইন ও শুল্ক: মেনে নিলে ইংরেজ- 
দের বা্ণাজ্যক লাভ হত খুবই FT) সূতরাং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার 
ক্ষেত্রে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল পতু্ীঙ প্রাধান্য খর্ব করা এবং ভারতীয় আইন ও 
শুল্ক থেকে অব্যাহতি লাভ। 

বিশেষ করে এই সময়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য দল খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। কেননা 
ভারতের সতী কাপড়, রেশম, গন্ধক নাল প্রভাত দ্রব্যের চাহিদা ছল ইউরোপের 
বাজারে AT | 


তাই ইংরেজরা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করে। হকিন্স ও এডওয়ার্ডসের 
দৌত্য ছিল বেসরকারী । তাদের দৌত্যের ফলে অন্ততঃ ভবিষ্যতের পথ অনেকটাই 
প্রশস্ত হয়। ফলে ১৬১৫ খষ্টান্দে প্রথম জেমসের সরকার দূত হিসেবে জাহাঙ্গীরের 
রাজসভায় আসেন স্যার টমাস রো। রো ছিলেন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এবং দক্ষ 
ক্‌টনশতিবিদ। তিনি মোগল দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিদ্তার করেন। কিন্তু Ee 
ও অন্যান্যদের প্রবল বিরোধাতার ফলে bain রো তাঁর আকাত্ক্ষিত স্যাবধাগুলি সম্রাটের 
কাছ থেকে আদায় করতে পারেন নি। না পারলেও মোগল সম্রাট ইংরেজদের সুরাট 
কুঠি স্থাপন করতে এবং অবাধে বাণিজ্য করতে অধিকার দেন, সেখানে ইংরেজদের 
মালের উপর আমদানী শুল্ক রদ করা হয়। তারা অন্যত্র ЇЗ স্থাপন করার অধিকারও 
পায়। এমন কি তাদের ইংলণ্ডের আইন অন:সারে বিচার করা হবে বলে প্রতিশ্রতিও 
দেওয়া হয়। সুতরাং এই সব সুবিধাগুল বিশ্লেষণ করলে বুঝতে wien হয় 
না যে টমাস রোর দৌত্য থেকেই ভারতে ইংরেজ সাগ্রাজ্যবাদের সূচনা | 

п শিল্পরতিক জাহাঙ্গীর ॥ 

জাহাঙ্গীর ছিলেন উচ্চার্শীক্ষত এবং সংস্কৃতমনা। সুতরাং তাঁর পক্ষে শিল্পকলার 
একজন উৎসাহ পৃজ্ঞপোষক হওয়াই স্বাভাবিক স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা চিন্রশিল্পেই 
তাঁর আগ্রহ ছিল বেশস। 

তাঁর শাসনকালেই সেকেন্দরায় আকবরের সমাধ-সৌধ নির্মাণ সমাপ্ত হয়। তাঁর 

Sos ane নির্মিত হয় ইতিমদদৌল্লার সমাধি-মান্দর। তাছাড়া লাহোরে 


৮: a করেন তাঁর চমৎকারণত্ব দিল্লগতে 'নার্মত শাহজাহানের মসজিদ 
ыи Шы. FRE. 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকাল ১৭৩ 


প্রকৃতি প্রেমিক জাহাঙ্গীর উদ্যান চচ্ঠাতেও যথেষ্ট আগ্রহ ছিলেন। লাহোরের 
শদলখসা উদ্যান, কাশ্মীরের নিশাত ও শালিমার উদ্যান, উদয়পুরের উদ্যান জ হাঙ্গনরের 
উদ্যান প্রীতি ও উদ্যান চর্চার উজ্জল উদাহরণ rE, 

প্রাতকাতি অঙ্কনে জাহাঙ্গীর এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। এই সময়ের 
বিখ্যাত প্রাতকৃতি শিল্পীরা হলেন ওস্তাদ মনসুর. আবুল হাসান ও বিষেণ দাস। 
জাহাঙ্গীর নিজে ছিলেন উচ্চমানের চিত্রশিল্পী | আকবর কর্তৃক স্থাপিত কলাশিল্প 
বিদ্যালয়কে জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এ সময়ের চিত্রশল্প সম্পর্কে 
ক্যান বলেছেন যে এ সময়ের ভারতাঁয় শিল্পীরা ইউরোপীয় ছবি এমন সুন্দর অনু- 
করণ করতে পারতেন আসল ছবিই তার পাশে ম্লান হয়ে যায়।২ 

জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন যথার্থ সংগঁতপ্রেমী। তাঁর দরবারে জাহাগ্গধর দাদ, 
চতর খাঁ, পরভীন দাদ, খুররম দাদ প্রভাতি গুণী সংগত শিজ্পঈগণ অলংকৃত করতেন। 
এছাড়া জাহাঙ্গীর অলংকার শিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতি শিল্পচ্চাতেও যথেষ্ট : 
উৎসাহী ছিলেন। 

॥ শাহজাহানের রাজত্বকাল ॥ 


জাহাঙ্গীরের পর তাঁর পত্র শাহজাহান মোগল সিংহাসনে বসেন। কোন কোন 
এঁতহাসিক শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল শাসনাধীন ভারতের সুবর্ণ যুগ বলে 


ire করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল রাজবংশ ও 
MALA চরম অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।* ৬. 


সাগ্রাজ্যাবিস্তারের ক্ষেত্রে আকবর ও জাহাঙ্গশর যে 
সাফল্য লাভ করতে পারেন নি শাহজাহান তা পেরে 
ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রাধান্য 
সুদঢ়ভাবে aves হয়েছিল। 'বিজাপুর ও 


গোলকুণ্ডা মোগলশান্তির কাছে পদানত হয়। আহম 
নগর প্রত্যক্ষভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুন্ত হয়।পতুগিগজদের 
ওদ্ধত্য দমন করতে তিনি তাদের TT থেকে 


ees করেছিলেন। আসামের অহোমদের পরাজত 
করে কামরূপের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য 
বিস্তার লাভ করে। Fea সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে 
শাহজাহান যে মোগল “ere অধিকতর বিস্তৃত করেছ 
লেন’ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাহজাহান 

শাসক হিসেবেও শাহজাহান যথেষ্ট সফ্ল। প্রজাদের ate তাঁর মনোভাব বিশ্লে- 
বণ করতে গিয়ে ট্যাভারনিয়ে লিখেছেন পিতাস:লভ misem) নিয়ে তানি দেশ 
শাসন করতেন।” ҖИ ЯТ সরকার লিখেছেন শাসক হিসেবে শাহজাহান ছিলেন খুবই 
পরিশ্রমী এবং প্রজার মঙ্গলসাধনে তৎপর।* লেন পুলের মতে শাহজাহানের দয়া- 
২ There were found in India native painters who copied the finest of 
our European pictures with a fidelity that might vie with the originals. 


—Caton. 
o Shah Jahan’s reign marks the climax of the Mughal dynasty апа 
empire. Le Ve Smith. 
® Shah Jahan reigned not so much us a King over his subjects, but 
rather as a father over his family and chilaren. —Tavernier. 
* He was hard worked ruler, always ready to do what he could for the 
Welfare of his subjects. —J. N. Sarker. 


১৭৪ ভারত কথা 


aie ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী তাঁকে জনাপ্রয় করে তুলোছল। কাফী afe 
শাহাজাহানের শাসন দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। ইটালীয় পর্যটক TID শাহ- 
জ'হানের নিরপেক্ষ বিচারের কথা বলেছেন. 

কোন সন্দেহ নেই শাহজাহান তাঁর শাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও ET 
SEM রাখতে পেরোছলেন। প্রদেশ থেকে অনেক বেশী পাঁরমাণে রাজস্ব সংগৃহীত 
হওয়ায় সামাজ্যের সামাগ্রক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়োছল। ÎT প্রতিষ্ঠায় তান ছিলেন 
ব্যান্তগতভাবে তৎপর জনগণের আঁভযোগ দুরীকরণে তান লেন সদাসতক। বৈদে- 
{শক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে একাঁদকে রাজকোষ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত 
হচ্ছিল তেমন অন্যাদকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি 
হয়োছল। শিল্প ও স্থাপত্যে শহজাহানের রাজত্বকাল তো প্রবাদে পারণত। জন- 
কল্যাণমূলক কার্য'্মেও তান প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। 'বখ্যাত যমুনা খাল ছাড়াও 
কৃষির উন্নতির জন্য তানি অনেক খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এ সময় জন- 
কল্যাণমূলক কাজে নিযান্ত শ্রামকেরা উচ্চহারে মজুরী পেতেন, তাদের যথেষ্ট আর্ক 
স্বাচ্ছন্দ এসোছিল। 

কিন্তু প্রধানতঃ স্মিথ মনে করেন শাহজাহানের শাসন-পদ্ধাতই মোগল-ীবপর্যয়ের 
সূচনা করে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে শাহাজাহান যে বিপুল পাঁরমাণ অর্থ পেয়ে- 
বছলেন তা তান বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বর প্রকাশে ব্যয় করে ফেলেন। ফলে তাঁকে 
ভূমি রাজস্ব বাড়াতে হয়। এই বৃদ্ধির চাপ পড়ে কৃষকদের উপর । তাঁর রাজস্ব বভা- 
গের কর্মচ:রীগণ 'ছলেন দুন্শীতপরায়ণ। তাই কৃষকদের উপর চাপ আরও বাড়ে। 
বাঁয়ে কৃষকদের দূরবস্থার কথা লিখেছেন। গুজরাট ও দাক্ষিণচাত্যর ভয়াবহ দা 
তখনকার পাঁরস্থাতির পাঁরচায়ক। নিরুপায় শাহজাহানকে পুনরায় জায়গীরদান প্রথায় 
ফিরে যেতে হয়। 

শাহজাহানের সামারিক সাফল্যও খুব চমকপদ নয়। তান কান্দাহার প.নর.দ্ধারের 
চেষ্টা বার বার করেও ব্যর্থ হন। ফলে ভারতের উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের .নিরা- 
эгет ÎT হয়ে পড়ে। বৈদোশিক' আক্রমণের আশংকা আবার AIG হয়। তাছাড়া 
তাঁর মধ্য এশিয়া নীতি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। সামরিক অসাফল্যের এই নীতি যেমন 
আর্ক অপচয় ঘটিয়েছিল তেমাঁন তা ছিল মোগল মর্যাদার পক্ষে ক্ষাতকারক। 

শাহজাহান আকবরের উদার ও সমন্বয়বাদী wT নীতি থেকেও বিচ্যুত হন। 
ফলে পরবতারকালের জন্য এক বিপজ্জনক পটভূমিকা তানই সৃষ্টি করে যান। তাঁর 
শাসননশীতির ফলে দক্ষিণে মারাঠা জাতির উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং সন্দেহ নেই 
শাহজাহানের শাসনকালেই মোগল সাম্রাজ্যে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের বীজ রোপত হয়। 

॥ ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ও শাহজাহান ॥ 

জাহাঙ্গীরের সময় পতৃগাজগণ অনেক সুযোগস্ীবধা ভোগ করতো ক্রমশঃ তারা 
সেই সব সুবিধার অপব্যবহার আরম্ভ করে। বাংলায় হুগলীতে তারা বেআইনীভাবে 
সামারক ঘাঁটি নির্মাণ করে। স্থানীয় লোকদের উপর উৎপাঁড়ন করে তারা অর্থ 
আদায় করতো। গঙ্গায় মালচলাচলের উপর তারা শুল্ক আদায় করতো। ফলে 
মোগল-র.জদ্বের ক্ষাত হত। তারা মোগল-আইনকেও গ্রাহ্য করতো না। TS 
তারা অত্যাচার করাঁছল। জোর করে ধ্মান্তারত করা ছাড়া তাদের জলদসন্তা 
িভশীষকার সৃষ্ট করোছল। তাদের উদ্ধত্য এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা মমতাজ 


শাহজাহান এই গুদ্ধত্যের জবাব দিতে বাংলার TE কাসেম খাঁকে পতুগিজদের 


জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শাননকাল ১৭৫ 


বাংলা থেকে ‘বিতাড়িত করতে নির্দেশ দেন। কাসেম খাঁ ১৬৪১ NCT একই সঙ্গে 
হালা ও চট্টগ্রামে পতুগীজদের আক্রমণ করেন। সাড়ে for মাস অবরোধের পর 
TTT পতন ঘটে। যুদ্ধে বহু পতুগিীজদের মৃত্যু হয়। প্রচুর পর্তুগীজ যুদ্ধবন্দী 
আগ্রায় প্রেরিত হয়। 

তুলনামূলকভারে ইংরেজদের সঙ্গে' শাহাজাহানের সুসম্পর্ক TEN ছল। ১৬৫১ 
asics তান তাদের হগলীতে $15 স্থাপনের অনুমাতি দেন। È একই বৎসরে 
বাংলার সুবাদার সুজা ইংরেজদের বাৎসরিক for হাজার টাকার বিনিময়ে অল্তঃশজ্কা 


আদায়ের আধকার দেন। 
॥ শিল্প স্রষ্টা শাহজাহান 1 
প্রাসাদ নির্মাণে শাহজাহান অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেন। মোগল রাজসভার 


তাঁর পূর্ব সুরীদের অনুসৃত রীতি থেকে সরে এসে পৃথক পদ্ধাত অনুসরণ করেন। 
আকবর ও জাহাঙ্গীর যেখানে হিন্দ; ও মুসলমান রীতির মিশ্রিত স্থাপত্য শিল্পে 
আগ্রহী ছিলেন শাহজাহান সে রীতি পরিত্যাগ করেন। পূর্ববর্তী স্থাপত্য যেখানে 
ছিল বিশালকার সেখানে শাহজাহান স্থাপত্য শিল্পে স্‌ক্ষ্যতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই শাহজাহান 'নার্মত প্রাসাদে দেখা যায় নানা 
AAA সমাহার এবং নানা মূল্যবান পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার | 
রঙ্গের সম'হার এবং নানা মূল্যবান পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার। эреп যেখানে 
মর্মর প্রস্তরকেই তাঁর স্থাপত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। 

শাহজাহান নির্মিত ammonia মধ্যে সর্বাধিক পাঁরাচিত হল তাজমহল। তাজ- 
মহল যেন আমাদের রোমান্টিক মনের শাশ্বত әәә RT মমতাজ' মহলের, 
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ecw আগ্রায় যমুনা নদীর তাঁরে নির্মিত এই প্রাসাদ সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরে 
Tine পাথবীর অন্যতম আশ্চর্য হিসেবে এই স্মৃতি-সৌধ ЭЙ ЙБ! 


১৭৬ ভারত কথা 


আগ্রা দুর্গে শাহজাহান নির্মিত মোতি মসাঁজদ মুক্তা ও শ্বেত পাথরের যেন 
আরেক কবিতা | পূথিবাঁর সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনাগৃহ হিসেবে এই মসাঁজদ পারিচিত। 
আগ্রা Were তান নির্মাণ করেন মুসম্মান বুর্জ, ঝারোখা দর্শন, দৌলত খানা-ই- 
খাস। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাহজাহান তাঁর অসাধারণ শিজ্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। 
মুসম্মান বুজেহি শাহজাহান তাঁর শেষ জীবন পত্র উরংগজেবের হাতে TH হিসেবে 
আতিবাহিত করেন । Кр: 
o শাহজাহান আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানণ স্থানান্তরিত করেন। এই জন্য তিনি 
দিল্লীতে শাহজানাবাদ নামে এক নগর গড়ে তোলেন। দিল্লীতে তাঁর রাজপ্রাসাদ লাল- 
কেল্লা নামে পাঁরচিত। লালকেল্লার অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রাসাদ দুটি 
হল দেওয়ান-ই-অ.ম ও দেওয়ান-ই-খাস।  অপাঁরমেয় অলংকরণে সমন্ধে দেওয়ান-ই- 
খাসকে শাহজাহান পাঁথবীর স্বর্গ বলে মনে করতেন। 'দিল্লীতেই তান নির্মাণ 
করেন জামা মসাঁজদ। আকারে এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ । 

শাহজাহানের আরেকাট বিস্ময়কর সৃষ্টি হল ময়ুর সিংহাসন। অপর্যাপ্ত অর্থে 
সোনা ও বহু মূল্যবান পাথরের 'নার্মত হয়েছিল এই সিংহাসন। এত অর্থব্যয়ে এই 
সিংহাসন নির্মাণের পিছনে শাহজাহানের সম্ভবতঃ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। একটি হল 
মোগল ভাণ্ডারে AVS মূল্যবান পাথরের এক প্রকাশ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। 
দ্বিতীয়াট সম্রাট ও সাগ্রাজ্াকে আরও বেশী আভিজাত্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলা | 
এই সিংহাসনই মোগল ANCA ব্যবহার করেছেন ১৭৩৯ OTE পর্য্ত। ওঁ বংসর 
নাঁদর শ।হ ভারত আক্রমণকালে এই সিংহাসনটি নিয়ে যান। বর্তমানে এই িংহাসনের 
পরিবর্তিত রূপ তেহরান রাজপ্রাসাদের সংগ্রহশালা সংরক্ষিত আছে। 

লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি-সৌধকেও এক নতুন রূপদান করেন শাহজাহান | 
তাঁর অন্যান্য কীর্তির মধ্যে নিজাম্দদ্দীন আউলিয়ার সমাধি-সৌধ, খাজা буяу 
চিস্তির সমাধি-সৌধের পাশে নির্মিত জামা মসাঁজদ উল্লেখযোগ্য । 

উদ্যান চর্চার ক্ষেত্রেও শাহজাহানের অবদান অবিদ্মরণীয়। লাহোরের শালমার 
উদ্যান ও কাশ্মীরের চশমাশাহশী উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কাশ্মীরের নিশাত বাগ ও 
শালিমার বাগকে সংস্কৃত করে উদ্যানদ;টিকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও ATT 
করে তোলেন। 

চিত্ৰশিল্পেও শাহজাহানের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করোছিল। শাহ- 
জাহান নিজে ভাল চিত্রশিল্পী ছিলেন। সুতরাং চিত্রকলার সমাদর তিনি করবেন 
তা খুবই স্বাভাবিক। তখনকার দিনে সবচেয়ে খ্যাতিমান fren} ছিলেন মহাম্মদ 
কাঁদর সমরকান্দ। শাহজাহানের মন্ত্রী আসফ খাঁ চিত্রশল্পের একজন বড় প্জ্ঠ- 
পোষক ছিলেন। তাঁর বাসভবন নানা চিন্রাশজ্পে সুশোভিত ছিল। শাহজাহানের 
জ্যেষ্ঠ পত্র দারাশিকোও চিত্রকলার একজন সমঝদার ছিলেন। তাঁর চিত্রশল্পের 
একটি চমতকার সংগ্রহ এখনো ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। শাহ- 
জাহানের সময়ে শিল্পীদের প্রধান পরিচালক ছিলেন ফকারউল্লা। এ সময়ের অন্যান্য 
উল্লেখযোগ্য শিল্পীগণ হলেন মীর হাঁসির, অনুপ for এবং "চন্রমণি। 
ক шм শাহজাহান। কণ্ঠ ও যন্ত্র_উভয় aee en 

করতেন। তি জে হান্দতে অনেক সংগত রচনা করেছেন। তাঁর 91977919 
বিখ্যাত সংগণঁতজ্ঞাণ হলেন রামাদাস মহাপান্র, জগন্নাথ, জনাদনিভট্প্রভৃতি। আচার্য 


যদুনাথ সরকার Д 
দের গান শর ছেন শাহজাহান প্রতাহ্‌ কিছ_ সময় রাজসভায় TÎ গায়িকা 


মি - ২৬,‏ ج مس + ی 


u পর্যদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥ 


Aurangzeb—a short note on the wars of succession 
—Stress on two developments in the political 
sphere—further widening of the empire on the one 
hand— the emergence on the other certain condi- 
tions which tended to weaken the imperial autho- 
yity—Roots and nature of his troubles in Northern 
and North-Western India—the Deccan policy— 
Shivaffii and the first phase of the Mughal-Maxatha 
conflict—Organisation of the civil and military 
—administration by Shivaji—assessment of Shivaji 
as a ruler—the far-reaching consequences of 
Aurangzeb’s Deccan Wars—Organisation Бу 
Aurangzeb of the civil and military administration 
—His religious policy—his character and persona- 
lity—a brief estimate as a ruler. 
Activities of the European Trading companies (a 
brief outline). 


॥ 'বষয়-ক্রম ॥ 


মে.গল-রাজ পাঁরবারের উত্তরাধিকারের দ্বন্দব_গুরঙ্গজেবের 
শাস্নকাল_ উত্তর ভারত__দাঁক্ষণ ভারত--গুরগজেব ও মারাঠা 
eat  শাসন-ব্যবস্থা_-শিবাজীর  সামারক  শাসন_শাসক 
татай সল্যার়ণ_উর১্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল_ 
রংগজেবের শাসন-ব্যবস্থা-_-উরঞাজেবের : ধর্মীয় নীতি 
উুরংগজেবের ন্যন্তিত্ব ও চারত্র_ুরঙ্গজেবের মূল্যায়ণ 

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাসূহের কার্যকলাপ- পতুগণীজ 
_গুলন্দাজ_দিনেমার_ইংরেজ_ ফরাসী | 


১৬৫৭ TTT শাহজাহান গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এই TA 
স্থতাই তাঁর চারপূত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের সূচনা করে। 
কারণ মোগল রাজ-পাঁরবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সুনিদিল্ট আইন 
ছল না। 

শাহজাহান চেয়েছিলেন তাঁর TTS দারাশিকো তাঁর মৃত্যুর পর 1সংহাসনের 
উত্তরাধিকারী হোক। তাই তাঁকে আগ্রাতে রেখে কোন্দ্রিয় প্রশাসনের সঙ্গে TE করে- 
ছিলেন শহজাহান॥ . দারাশিকো ছিলেন খোলামেলা মনের, ধর্মীয় বিষয়ে উদার, 
শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এবং নানা গুণের অধিকারী । কিন্তু তান ছিলেন AFTA 
এবং ধর্মান্ধ ম:সলমানদের কাছে একেবারেই অবাঞ্ছত। শাহজাহানের দ্বিতীয় পাত্র 
সজা ছিলেন বাংলার AAMT! AST ভাল যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু ছিলেন বড় 
আমোদপ্রয়। তৃতীয় পূত্র Әта ছিলেন দাঁক্ষণাতোর AAI এবং অন্যান্য 
ভ্রাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্যতম। їл» эш মুরাদও ছিলেন যাদ্ধ- 
কুশলী, কিন্ত বুদ্ধিহীন এবং পানাসন্ড। চার যুবরাজই শাহজাহানের পর সিংহাসন 
লাভে আগ্রহন হয়ে ওঠেন। 

эп প্রথম নিজেকে FAG বলে ঘোষণা করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু 
{তান দারার সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এর মধ্যে 
মুরাদ ও নিজেকে ANG বলে ঘোষণা করে AAG লুণ্ঠন করেন। কিন্তু ওরংগজেব 
অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নিজ অভনষ্টসাধনে ধনীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। মিথ্যা আশ্বাস 
faa তিনি.মুরাদের সমর্থন লাভ করেন। দুই ভাই যু*মভাবে যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বে 
সম্রাটের বাহিনীকে উদ্জাঁয়নীর নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এরপর দারা তাঁদের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর 571 আগ্রার নিকট সমুগড়ের ফুদ্ধে তান পরাজিত হয়ে পলায়ন 
করেন! এই য্‌দ্ধের ফলাফল প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের পাঁরণাত 
নির্ধারণ করে 'দায়াছল। 

এরপর উুরঙ্গজেব আগ্রা আঁধকার করে পিতা শাহজাহানকে বন্দী করেন। ওাঁদকে 
man তখন দিল্লীর আঁভমুখে দারার পশ্চাদ্ধাবনে নিযান্ত। কিন্তু BE সময়ে 
মুরাদের সৈনালা'হনীকে উৎকোচ দিয়ে ওরশাজের বশীভূত করেন এবং মুরাদকেও 
এইবার ১৬৫৮ খুষ্টান্দে তিনি নিজেকে ANG বলে ঘোষণা করেন। 
= সকল প্রতিপক্ষ একবারে ধনংস হয়ে যায় নি। সজা পুনরায় 


বিদোহণ এলাহাবাদের কাছে এক যুদ্ধে উুরঙ্গ্জেব তাঁকে পরাজিত করেন। 
эр আর 


তাণ্টলে পালিয়ে যান। এরপর তাঁর আর কোন খরর পাওয়া যায় না৷ 
হন্ত অগ্রসর হন। কিনতু এবারও পরাজিত 
А হন। চূড়ান্ত ভাগানাবক লাঞ্ছনা ও অব- 
ї করা হয়। দুই বৎসর পর মুরাদকেও মৃত্ুদশ্ডে দণ্ডিত করা 
а শিকোকেও নংশংসভাব হত্যা করা হয়। 


হয়ে পারস্য প 
মাননার মধ্যে 
হয়। দারার পড়ত я 


এইভাবে MENE সাত Cases নিজেকে মোগল [সিংহাসনে নিচ্কন্টক করেন। 
তাঁর সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর ধমীয় wien) এই widens ery আঁভ- 
জাতদের FACS সমর্থন সংগ্রহে সফল হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরেই এই আঁভজাত- 
গণ মোগল সম্রাটদের অনুসৃত উদারধমীয় নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত বিক্ষৃন্থ fet 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে তারা তাদের পুঞ্জীভূত আক্রোশকে প্রশমিত করার সুযোগ 
পেয়োছল। ॥ গুরঙাজেবের শাসনকাল ॥ 

ওরঙ্ঞাজেবের দীর্ঘ শাসনকালের লক্ষ্যণীয় ive হলো তান এমানতেই উত্তরাধ- 


১৭৮ ভারত কথা 


কার সূত্রে এক [শাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়োছলেন। তদুপাঁর সেই সাগ্রাজ্াকে আরও 
সম্প্রসারিত করেন তাঁন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নেতৃত্বেই মোগল সাম্রাজ্যের rge ঘটে- 
fea সর্বাধক। কিন্তু এই বিস্তারসাধন ঘটাতে গিয়ে তিনি এক নির্মম বাস্তবকে 
অস্বীকার করোছলেন। তা হল তদানীন্তন যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং দেশের রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনোতিক কাঠামোয় সারা দেশব্যাপী কোন্দ্রিয় শাসন প্রাতিষ্ঠা এবং তা 
অব্যাহত রাখা সহজসাধ্য ছিল ন:। সুতরাং তত্ত্বগত ভাবে উরঙগজেবের লক্ষ্য সম্পকে 
কোন fala না থাকলেও বাস্তব পাঁরাস্থাত ছিল সম্পূর্ণভাবে এই লক্ষ্যের পার- 
পন্থণ। তাই সামাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার অবক্ষয়ও ক্রমশঃ স্পম্টতর হয়ে 
উঠোঁছলো। ॥ উত্তর ভারত ॥ 


ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বাংলার সুবাদার মীরজুমলা ১৬৬২ OTT কোচ- 
{বহার এবং ১৬৬৩ OTT আসাম ভয় করেন। কিন্তু মীরজুমলার মৃত্যুর পর 
আসাম ও কোচবিহার মোগল হস্তচ্যুত হয়। বাংলার পরবতাঁ সুবাদার শায়েস্তা খাঁ 
চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগাঁজদের বিতাড়িত করে এই অণ্চলকে পর্তুগাীজ-নির্যাতন থেকে 
TE করেন। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত AGA নিয়ে ওঁরঙগাজেবকে এক বিপজ্জনক পাঁরস্থাতর ART: . 
айя হতে হয়। বাধ্য হয়ে তান এই Bore আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। এই অণ্চল 
ছিল mete আফগান উপজাতিদের বাসস্থান। এদের মধ্যে প্রধান ছিল আঁফাঁদ, 
ইউসুফজাই এবং খতক উপজাতি। সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে মোগল সগ্রাটগণ 
এদের Kies স্বীকার করে [নিয়োছলেন। তা সত্বেও এই সব উপজাত প্রায়ই 
ভারতের অভ্যন্তরে লুটতরাজ চালাতো। ফলে দীর্ঘকাল এদের সম্পর্কে উদাসীন 
থাকা সম্ভব হল না। 

১৬৬৭ TTT ইউস ফজাইগণ বিদ্রোহী হলে মোগল সেনাবাহনী সেই বিদ্রোহ 
দমন করে। কিন্তু ১৬৭২ খনণ্টান্দে আ'ক্রাদিগণ বিদ্রোহী হয়ে অন্যান্য আফগান উপজাতি- 
দের সংঘবদ্ধ করে মোগলদের বিরদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহবান জানায়। খতক উপজাতিও 
এদের সঙ্গে ут হয়। নিরুপায় ওরংগজেব স্বয়ং এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ক্‌ট- 
নীতির সাহায্যে 8491094 সংঘবদ্ধ জাঁতদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্ট করেন এবং IT 
আফগাণ উপজ্ঞাতিকে স্বপক্ষে {নিয়ে আসেন। কিন্তু খতকগণ তখনো সংগ্রাম চালে 
যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খতক-নেতা কুশ-হল পরাজিত হয়ে উরঞ্গাজেবের হাতে 
বন্দী হয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে আনীত হন। এভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে 
১৬৭৫ খণ্টাব্দে তিনি রাজধানঈতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

যদুনাথ সরকার গুঁরংগজেবের সপমান্ত নীতি সম্পর্কে বলেছেন যে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই নীতি মোগল ABTA পক্ষে ক্ষাতিকারক হয়ে- 
Seq ш] যুদ্ধের ফলে প্রচুর অর্থবায় করতে 

সৈনা সংগ্রহের 


fan উপজাতিদের দমন করত и 
হয়। উপজাতিরই এক সময় 
এই সদাপ্রস্তুত উৎস থেকে 81 Фя 
দাক্ষিণাত্য থেকে Te পারমণ সৈন্য সীমান্ত অঞ্চলে নিয়ে আসার সরকার যথাযথ 
অভ্যুদয়ের' পথ teat হয়ে গিয়েছিল। ӨП মনে হয় দা 
মন্তব্যই করেছেন। বিস্ময়কর 
রাজপুত জাতি সম্পর্কে গুরশাজেবের অনুসৃত নীতি es its political 
‚5 Ў 


шз ৯০ А i С 
> Ruinous as the Afgan war was to the imperial © 
effect was even more harmful. 


у: 


ওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৭৯ 


শাসনকালের প্রথম কুড়ি বংসর তিনি মোটামুটি তাঁর পূর্বসুরীদের অনুসৃত রাজপুত 
নগাীতিকেই আস্থশীল ছিলেন। এই সময় রাজপুত জাতির সমর্থনও তান পেয়েছেন। 
এই প্রসঙ্গে শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়াসংহের ভূমিকার কথা 1বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
faa তান অনেক রাজপুত কর্মচারীর পদোন্নাীতও ঘাঁটয়েছেন। কিন্তু জয়- 
[সিংহের মৃত্যুর পর থেকেই পারাস্থাতির ব্যাপক পাঁরবর্তন ঘটে। 

অন্বরের রাণা জয়াঁসংহকে ওুরশাজেব 'িধপ্রয়োগে হত্যা করার পর তান মারওয়াড় 
রাজ যশোবন্ত ?সংহের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাঁর বিরুদ্ধে উরজ্ঞাজেবের অভিযোগ ছল 
{তান দারা ?সকোকে সাহায্য করেছিলেন। আসলে সামরিক ও অর্থনৌতক কারণে 
মেবার দখল ছিল উরঙ্গজেবের পক্ষে অপরিহার্য । তাছাড়া জয় সিংহের পর যশোবন্ত 
{সংহই ছিলেন "হিন্দ; অভিজাতের একমাত্র নেতা। সুতরাং যশোবন্তের হাত থেকে 
অব্যাহাতি লাভ ছল উরঞ্জাজেবের পক্ষে খুবই জরুরী I 

উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত রক্ষায় যশোবন্তের মৃত্যু হলে eased সসৈন্যে বিনা 
বাধায় মারওয়াড় প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রাসংহ নামে যশোবন্তের এক আত্মীয়কে 
মারওয়াড়ের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এঁদকে যশোবন্তের বিধবা পত্নী যমজ সন্তান 
প্রসব করেন। এক পুত্রের মৃত্যু হয়। অপর পূত্র আঁজত সংহকে মোগল অন্তঃপুরে 
রেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রস্তাব গুরঙ্গাজেব করেন। এতে রাঠোর নেতা 
এবং যশোবন্তের মন্ত্রী দুর্গাদাস বলপ্রয়োগে আঁজত PRE ও তাঁর মাতাকে মোগল 
অন্তঃপুর থেকে TLS করে যোধপুরে নিয়ে আসেন। 

এ অবস্থায় INTI এক বিশাল বাহনী পাঠান রাজপুতদের বিরুদ্ধে। মরওয়াড় 
আঁধকৃত হয়। এদিকে মেবারের রাণা রাজাসংহ ছিলেন আঁজত 'সংহের 
মাতুল। রাজ яе মোগল বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হন। কিন্তু মেবারও মোগল 
অধিকৃত হয়। রাজ সিংহ আরাবল্লীর -পার্কত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। ওর্গজেব পনুত্ 
আকবরকে COT রক্ষার ভার! freq আজমণঢ় আক্রমণ করেন। এদিকে র.জ সিংহ 
পুণরায় শান্তি AOI করে মোগল বাহিনীকে OTT করেন।: SR বাধ্য হয়ে 
আকবরের পাঁরবর্তে মোগল সেনাবাঁহনীর দাঁয়ত্ব আজমের উপর অর্পণ করেন। 

আকবর পিতার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেন এবং রাজপুতদের HN 
সামিল হন। উরঙ্গজেব তখন! ক্টবাঁদ্ধর সাহায্যে রাজপুতদের কাছে আকবরকে 
বিশ্বাসঘাতক বলে প্রাতপন্ন করেন। faery দুর্গাদাস উরজ্রাজেবের এই চাতুরী বুঝে 
ফেলে আকবরকে আশ্রয় দেন। রাজপুতদের সঙ্গে উরঙ্গজেবের যুদ্ধ চলতেই থাকে। 
শেষ পর্যন্ত ১৬৮১ OTT রাজ সিংহের পত্র জয় সিংহের সঙ্গে উরঙ্ঞাজেবের সন্ধি 
স্থাপিত হয় কিন্তু এই সন্ধি সত্বেও দুগ্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোরদের সঙ্গে যুদ্ধ 
অব্যাহত থাকে । SAMHSA মৃত্যুর পর যখন AMG বাহাদুর শাহ অজিত Peace 
মারওয়াড়ের রাজা বলে মেনে নেন তখনই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান 
হয়। 

ওরঞাজেবের রাজপুতনীতিও সামাগ্রক বিবেচনায় ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত। কারণ 
দীর্ঘস্থায়ী রাজপূতদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রচুর লোক ক্ষয় হয়, অর্থের অপবায় হয়। 
{্বানময়ে মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষভাবে бн হয়। যে রাজপূত- 
জাতি বংশানুক্লমকভাবে মোগল রাজবংশকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে এবং মোগল 
সাম্রাজ্যের অন্যতম শান্তস্তম্ভে পাঁরণত হয়েছে ওুরভ্ঞাজেবের নীতির ফলে মোগল 
সাম্রাজ্য সেই সমর্থন থেকে AGS হল, ধংস হয়ে গেল সাম্রাজ্যের অন্যতম শন্তিস্তম্ভ | 
রাজপুতদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ier অণ্চলে বিদ্রোহী মনে ভাবকে উৎসাহিত করে- 
ছল। সবেণপাঁর দীর্ঘকাল রাজপতদের “নিয়ে বিরত থাকায় দক্ষিণ ভারতে মোগল 


ave) ভারত কথা 


শাসন দূর্বল হয়ে যায়, যার ফলে শিবাজীর উত্থান সহজ হয়ে যায়। 
॥ দক্ষিণ ভারত ॥ 

দাক্ষিণাত্যে উরঙ্াজেব этини? Atte অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই 
নীতি ছিল পূর্ববর্তী সম্রাটদের নীতরই অনুসরণ MA । যখন QTC MIR- 
পাত্যের TATE tee তখনই fein REA ও গে.লকুণ্ড IE মোগল 
সাগ্রাজ্যভুস্ত করার উদ্যোগ নিয়োছলেন। কিন্তু শাহাজাহানের হস্তক্ষেপে তাঁর সেই 
উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

স্বভাবতঃই жп হবার পর উরঞ্াজেব তাঁর পর্ব উদ্দেশ্য সফল করতে উদ্যোগী 
হলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতের সমস্যা নিয়ে তানি এতই 

| বিব্রত ছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকাবার অবক.শও তাঁর ছিল না। feg 

তাঁর শাসনকালের TO সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে। এখানেই তাঁর 
সমাধি হয় এবং সেই সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যেরও। 

এই সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এক ক্ষায়মান শান্তিতে পাঁরণত। আর সেই 
TOE সুযোগে শিবাজীর নেতৃত্বে তখন ম'রাঠা জাতি এক নবজাগ্রত শান্ত, যা 
মোগল সামজ্যের একান্তই দঃসহ। তার উপর তাঁর "বিদ্রোহী পুত্র আকবর তখন 
মারাঠা আশ্রয়ে। деят wee এই জটিল পারস্থিতিতে 899109099 নিজের 
এই অণ্যলে চলে আসা ছাড়া কোন উপায় ছল AT! তাঁর লক্ষ্য তখন, দাক্ষিণাত্যের 
যে বৰিশন্তিবিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মারাঠা, তাকে ধংস করে মোগল ANAT 
ME করা। 

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পর্কে ӘС আভিযোগ ছিল অনেক! দা 
রাজ্যই ছিল শিয়া মতাবলম্বী। অথচ ওঁরঙ্াজেব ছিলেন AAT! ডর 
অনয্যায় উভয় রাজ্যের কাছেই বহু কর অনাদায়ী Tea! তৃতীয়তঃ উভয় চি 
fates সময় মারাঠাদের যুদ্ধের উপকরণ 'দিয়ে সাহায্য করোছল। চতুর্থতঃ উভয় 


রাজাই মোগল সম্রাটকে উপেক্ষা করে পারস্যের সম্রাটের প্রাত আনুগত্য প্রকাশে 
উদ্যোগী হয়েছিল। পন্ঠমতঃ উভয় রাজ্যের অপর্যাপ্ত সম্পদ অত্যন্ত ӘЙ হয়ে 
পড়োছিল দ্রুত হাসমান মোগল রাজকোবের ঘাটতি মেটাতে | সুতরাং এমন অর 
staffers етл ও গোলকু্ডার রে заи অন্তধারণই ছিল © র- 

1 

বিজাপরের Їн উরঞ্গজেব যে দুই অভিযান প্রেরণ করেন তা বিশেষ TT 
লাভ করতে পারে নি। তাই তৃতীয়বার গুরঙাজেব স্বয়ং অগ্রসর হন। বজা” 

রক্ষার্থে গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং মারাঠাদের সাহায্য 
করেন। কিন্তু বিজাপুর মোগল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং মোগল সায়াজোর 


সঙ্গে AE হয়। 

পুরকে হয়ে 
жы উদ: আপাততঃ গোলকুণ্ডার ভাগ্য বিপর্যয়ের ЧЕН! দর 
অত্যাচার করতেন এবং পরখ 5 TET 
গোলকুণ্ডা অবরোধ কং সাহায্য করতেন এই পরাতে 


গোলকু পথে জয় সম্পর্কে বনাশ্চিত উুরগাজেব প্রতারণার আশ্রয়ে 
হি “ভা আঁধকার করেন। রিল aes হয়। 


গুরষ্গজেবের শাসনকাল ১৮১ 


এরপাজেবের ধর্মান্ধতা এবং হিন্দ; বিদ্বেষী athe শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠ- 
জাতিকে উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করোঁছল। স্বভাবতঃই দক্ষিণ ভারতে হিন্দু 
শান্তির এই প্রগল্ভ উত্থান মোগল সম্রাটের পক্ষে ছিল মহা আশংকার। দাক্ষিণাত্য 
যখন সূবাদার তখনই ওুঁরপাজেব সচেষ্ট হয়োছলেন এই উথ্থানকেস্তর্ধ করে HS! 
fang উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে উরঙ্গাজেবকে দাক্িণাত্য ত্যাগ করে উত্তর ভারতে 
যেতে হয় আর সেই সুযোগে [বাজী দ্রুত নিজ ক্ষমতা বিস্তৃত করতে থাকেন। 
HU হবার পরও গুরঙাজেবকে উত্তর ভারতের বিষয়ে এতটাই জাঁড়য়ে যেতে হয় যে 
তান শিবাজণর ate যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন TA | 

১৬৬৩ খন্টাব্দে OTT প্রথম তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শবাজীর বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কয়েকটি War আঁধকার করে যখন প.ণায় 
অবস্থান করোছিলেন তখন একাঁদন শিবাজী অতাঁক্তে তাঁকে আক্রমণ করেন। 
শায়েস্তা খাঁ কোন মতে আপন প্রাণ নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে পালিয়ে আসেন। এরপর 
উরজ্গজেব যুবরাজ মোয়াজ্জেম এবং জয় সিংহকে বাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
জয় TRE ১৬৬৫ тст শিবাজীকে পরন্দরের সাঁ্ধপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য 
করেন। জয় সিংহের আমন্ণে শিবাজশ আগ্রার মোগল দরবারে আসেন। কিন্তু 
সেখানে উরজাজেব তাঁর প্রাত অত্যন্ত অসৌজন্য ও অপমানসূচক' ব্যবহার করেন এবং 
বিশবাসঘাতকতা করে “শিবাজী ও তাঁর পুত্রকে আগ্রায় নজর বন্দী করে রাখেন। কিন্তু 
ধশবাজশ কৌশলে আগ্রা থেকে পাঁলয়ে আসেন। এই সময় শুরঙ্গাজেব উত্তর-পাশ্চম 
সীমন্তে আফগান বিদ্রোহ সয়ে বিরত থাকায় ণশবাজীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে 
পারেন fal আর সেই সুযোগে দাঁক্ষণাত্যে শিবাজী আপন প্রভাব বিস্তার করে 


১৬৭৬ OTT ৬ই জুন রায়গড় দুর্গে 
ধশবাজীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 
Фата ছত্রপাঁত উপাধি গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান 


সৃষ্টি হয়েছিল এই সময় তার এক বাস্তব রূপ 
TTD হল এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে) BTN 
জেব স্বয়ং শিবা জাকে রাজা উপাধি এবং বেরারে 
একটি জায়গার দান করেন। 


কিছাঁদন শান্ত থাকার পর শিবাজী পুনরায় মোগল বিরোধীতা আরম্ভ করেন। 
এর মধ্যে বহু কর্মচ্যুত মোগল সৈন্য শিবাজীর সেনাবাহিনীতে যোগদান করায় তাঁর 
যথেষ্ট শান্তবৃদ্ধি ঘটোছিল। তান একে একে তাঁর wena মোগল আধকার 
থেকে পুনরুদ্ধার করেন। এরপর তান fata, ভেলোর, মহীশূরের একাংশ জয় 
করেন। যখন এইভাবে তান তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করে চলোঁছলেন সেই সময়ই 
অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর রাজ্য উত্তরে সুরাটের কাছে ধরমপন্র 


১৮২ ভারত কথা 


থেকে দাঁক্ষণে কানাডা জেলা, পূর্বে বাগ্‌লানা থেকে পাঁশচমে আরব সাগর পর্যন্ত 


тот! u শবাজীর শাসন-ব্যবস্থা ॥ 

কোন কোন ইউরোপীয় ates বলেছেন 1শবাজীর শসন-ব্যবস্থার লক্ষ্যই 
Tea লুঠতরাজ এবং যুদ্ধ, এর কোন জনকল্যাণকামী আদর্শ ছল না। কিন্তু 
রোলিনসন খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন নেপোলিয়ন বা অন্যান্য যোদ্ধাদের মত 1শবাজী 
TR একজন মহান প্রশাসক। একজন সফল সংগঠক ও রাষ্ট্রনায়কের যে সব গুণা- 
বলা থাকা দরকার ?শবাজীর তা [ছিল ।২ 

শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিল ‘অষ্ট প্রধান’ বা আটজন মন্ত্রী নিয়ে 
এক পাঁরষদ। এই মন্ত্রীরা হলেনঃ (১) পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী {যানি সাধারণ প্রশা- 
সন পরিচালনা করতেন, (২) অমাত্য বা রাজস্বমন্ত্রী যানি রাজস্ব সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রের 
আরব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পাঁরচালনা করতেন, (৩) মন্ত্রী যান রাষ্ট্রের সকল উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় নথিভুক্ত করে রাখতেন, (8) সামন্ত যানি পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে 
রাজাকে পরামর্শ দিতেন, (৫) সাঁচব fata সরকারণ "নির্দেশাবলী প্রচারের ভ রপ্রা্ত 
ছিলেন, (৬) ন্যায়াধীশ fata সামারক ও বেসামরিক সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমার 
সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন, (а) সেনাপাঁত fata সামারক 'িভাগে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, 
(৮) পাণ্ডিতরাও fafa রাজপুরোহিত কাজ করতেন। 

শিবাজী তাঁর রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্তে বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেকে প্রান্তে 
থাকতো একজন করে শাসনকর্তা । তান রাজস্ব আদায় ছাড়াও বিচার বিভাগের 
দাঁয়ত্ব পালন করতেন। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকতো আট জন কর্মচারীর একটি 
AST} প্রাতটি প্রান্ত আবার Feria তরফ বা পরগণায় free ছল। কয়েকাঁট গ্রাম 
শনয়ে গঠিত হত এক একটি তরফ ৷ গ্রামের শাসন পাঁরচালনা করতো গ্রামের 91910979 1 
কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্য পরিদর্শনের জন্য থাকতো OMICS ও দেশমুখ নামে 
দুই ধরনের কর্মচারী। 

Фата অধীনে দুই ধরণের অঞ্চল feat) কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ অধীনে 
অণ্টলগুলিকে বলা হত স্বরাজ্য। কতগুলি ছিল যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় 
শাসনের সঙ্গে TE ছিল না, কিন্তু নিয়মিত কর দিত। 

রূজস্ব সংগ্রহের জন্য শিবাজী একটি পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। 
রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে প্রান্ত পারচালনা করতেন TAT দেশাধকারশ নামক PISAT, 
তরফ পরিচালনা করতেন কারকুন নামক FEAT শিবাজী কৃষকদের কাছ থেকে 
সরাসার রাজস্ব আদায়ের নশীতি গ্রহণ করোছলেন। কারণ তিনি কত আদায়ের বিষয়ে 
কর্মচারীদের নির্যাতন থেকে কৃষকদের মত্ত রাখতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি রাজ্যের 
সমস্ত জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। তারপর উৎপন্ন শস্যের ত্রিশ থেকে চল্লিশ 
শতাংশ রাজস্ব নির্ধারণ কর়েন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের খণদানের ব্যবস্থাও 
fea এীতহাসিক ফায়ার অবশ্য Рата ভূমি-র.জস্বকে উচ্চহার বলে মনে করেন! 
কিন্তু শিবাজী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে যেমন কোন শিথিলতা সহ্য করতে পারতেন 
না. তেমাঁন কৃষকের প্রাত কোন অত্যাচারও তাঁর লক্ষ্য ছিল aT! 

gin রাজস্ব ছাড়া শিবাজীর আয়ের অন্য উৎস হল চৌথ ও সরদেশমখী। এই 


3 Like nearly all great warriors — Napoleon is a couspicious. pan 
— Shivaji was also great administrator, for the qualities 314 ful 
make а eapable general are those which are required by the successiu 
organiser and statesman. সুপার 


ওরজাজেবের শাসনকাল ১৮৩ 


দুই কর আদায়ের জন্য শিবাজীকে' তীর সমালোচনা করা হয়। রাণাডের মতে চৌথ 
কোন নীতিহীন সামারক কর ছিল না। চোঁথ আদায়ভুন্ত WITTE বিদেশী MF- 
মণ থেকে রক্ষা করার শর্তে এই কর আদায় করা হত। এই করের হার ছিল রাজস্বের 
এক-চতুৰ্থাংশ । প্রকৃতপক্ষে পরবতাঁকালে এই চৌথের আদর্শের ভাঁত্ততে লর্ড ওয়ে- 
লেসলী তাঁর অধীনতামূলক 'মত্রতার নপীত প্রনয়ণ করেন। IANS সরকার মনে 
করেন লুষ্ঠনকারীর অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে প্রাতবেশন অণ্চলগহীল চৌথ 
fro! সুতরাং অধীনতামূলক িত্রতার নশীতির সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। সর- 
দেশইর মতে эта, ভাবাপন্ন বা বাজত রাজ্য থেকে এই কর আদায় করা হত। ALTE 
নাথ সেন মনে করেন চৌথ ছিল মূলতঃ সামারক কর। অন্যদিকে সরদেশমুখী ছিল 
একটি আইনানুগ কর। প্রাতবেশী Terra এই কর fro কিন্তু এই কর দিলে 
রাজাগনীলর সার্বভৌমত্ব ক্ষুম হত না। এই করের হার [ছিল রাজস্বের এক দশমাংশ। 

অন্যান্য করের মধ্যে ছিল মহাতরফ ও জাকাৎ। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় 
করা হত মহাতরফ। আর বাজারে প্রাতাট সামগ্রীর sq ও বিক্রয়ের উপর আদায় করা 
হত জাকাৎ। 

শিবাজীর ,বিচার-ব্যবস্থা খুব эб, ছিল না। না ছিল স্থায়ী বিচারালয়, না 
ছিল rê আইন-কানুন। গ্রামে ATATA বিচার করতো। গুরুতর অপ- 
রাখের বিচার করতেন গ্রামের প্রধান। হাজির মজলিস নামে এক সভা ছিল চূড়ান্ত 
আপাঁল আদালত | 

1 শিবাজীর সামারক শাসন ॥ 

সমমারক বিভাগের সংগঠনে শিবাজশ অসাধারণ সংগঠনশী শান্তর পারচয় দেন। 
প্রথমে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতিদের নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনশ গঠন করেন। কিন্ত 
পরবর্তীকালে ক্ষমতা ব্‌দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমর বিভাগের সাংগঠানক রুপের 
পাঁরবর্তন করতে হয়। এতকাল মারাঠা সেনাবাহিনী মূলতঃ অশ্বারোহণ বাহিনী 
নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু এরা ছিল মূলত" কৃষিজীবী। ফলে মার/ঠাদের কোন 
স্থায়ী সেনাবিভাগ ছিল না। һата সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি স্থ.য়ী সেনা- 
বিভাগ গড়ে তোলেন। 

তাঁর সেনাবিভাশের wi ভাগ-_অশবারোহশী ও পদ।তিক। অশ্বারোহীর আবার 
দুই ভাগ-_বগর্ঁণ ও Prema: aria সরকার থেকে বেতন ও অস্ত্-শস্তর পেত।' 
{শলাদার যুদ্ধকালে সরকার থেকে বেতন পেত, কিন্তু অস্ত-শস্তর তাদের নিজেদের 
সংগ্রহ করতে FS! পশচশজন অশ্বারোহী থাকতো একজন হাবিলদারের অধাীনে। 
পাঁচজন হাবিলদার একজন জুমূলাদারের অধীনে থাকতো। দশজন জ:মলাদার একজন 
হাজারীর অধানে, পাঁচজন হাজারী একজন পাঁচ হাজারীর অধীনে এবং সকল পাঁচ 
হাজারী একজন সর্নোবং-এর অধীনে থাকতো। এই ছিল শিবাজীর সামারক বিভাগের 
সাংগঠনিক রূপ। feet নৌবাহনীও গঠন করোছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় 
এই TAT বিশেষ কোন সাফল্যের পাঁরচয় দিতে পারে 7 1 

শিবাজীর সামারক কলাকৌশলে TT ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনজন 
সামারক কর্মচারীর উপর প্রাতাঁট দুর্গ পারচালনার দায়িত্ব থাকতো। দুর্গের ভেতরে 
যেন কোন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা না ঘটে সেজন্য নানা জাতের লোক রাখা হত। 

শিবাজীর সামারক সাফল্যের মূলে ছিল সামারক বিভাগের কঠোর শৃংখলা ও 


নিয়মানুবার্ততা। শংখলাভঙ্গো কঠোর শাস্তদনের ব্যবস্থা ছুল। সৈন্য Pataca 
স্তীলোকের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ates দ্রব্য রাজকোষে জমা fre হত। 


১৮৪ ভারত কথা 


ণশবাজশীর সামারক কৌশল ছিল গোরলা নীতি, যা মহারাষ্ট্রের মত পর্বতসংকুল 
এলাকার পক্ষে ছিল খুবই উপযোগী і 

সামগ্রিকভাবে ?শবাজীর শাসন ব্যবস্থাকে আচার্য যদুনাথ সরকার মধ্য যুগের 
রাজতান্লিক ব্যবস্থার এক বিস্ময় বলে বর্ণনা করেছেন। . মল্তীদের মধ্যে ক্ষমতার 
যম বন্টন করে, জায়গার প্রথার বিলোপসাধন করে, ats বর্ণ 'ার্বশেষে শাসন 
ব্যবস্থায় সকলের সমান আঁধকার স্বীকার করে য়ে শিবাজী এক- গাঁতশীল এবং 
কর্ম শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়ৌছলেন। এখানেই শবাজীর সবচেয়ে বড় 


সাফল্য ও কৃতিত্ব 
॥ শাসক শিবাজ'র মূল্যায়ন ॥ 

যেন এশ্বারক' ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন িবাজী। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে 
কেবল আপন ক্ষমতা ও ASST বলে ভাগ্যের সকল প্রকার প্রাতক্‌লতাকে অগ্রাহ্য 
করে তানি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করোছলেন। feta সাধ রণ menia 
জাতিকে সংগঠিত করে তাদের 19088 এক শাল্তশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁর 
জম্মখে ছিল চার প্রবল প্রাতপক্ষ__মোগল সাম্রাজ্য, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও জাঁঞ্জবারের 
ZAIN | অসাধারণ ক্‌টনোৌতিক ও সামারক শান্তর পাঁরচয় দিয়ে এই চার প্রবল 
প্রাতপক্ষকেই তিনি TO করেন। 

রাষ্ট্রশাসনের বিষয়েও তান যথেষ্ট সজনী শান্তর পাঁরচয় দেন। ন্যায়পরায়ণতা 
ও উদারতা TIS তান যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তার লক্ষ্যই ছিল প্রজা- 
সাধারণের কল্যাণসাধন। মানব-চারিত্র সম্পর্কে তাঁর যে গভীর GET Te ছিল তার 
পারচয় “দিয়েছেন Tien পদে রাজকর্মচারী নির্বাচনে ও নিয়োগে। দেশশাসনের 
ক্ষেত্রে তান কখনো ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বরং শাসক হিসেবে তান ছিলেন 
পরমতসহিষ্ এবং মানবতাবাদী। 

ঞাঁতহাসিক সরদেশাই মনে করেন বাজী এক সর্বভারতীয় হিন্দ: রাষ্ট্র গঠনের 
পাঁরকজ্পনা করোছলেন। কিন্তু যদুনাথ সরকার এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর 
মতে тата সারাজীবন আত্মরক্ষার কাজে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে কোন সার্ট 
রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করার সুযোগ Teta পান নি। তাছাড়া উত্তর ভারতের 
কোন হিন্দু রাজার Aco এই বিষয় নিয়ে তান যোগাযোগ করোছলেন এমন কোন 
প্রমাণও নেই। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদও একই ধরণের আঁভমত পোষণ করেন। তবে একথা 
(ঠিক শতধা fair মারাঠা জাতিকে একারদ্ধ করতে তানি হিন্দ: ধর্মকে ব্যবহার 
করেছেন। কারণ মধ্য যুগে জাতীয়তাবাদের জাগরণে ধর্মের প্রভাবকে কখনো অস্বীকার 


করা যায় না।  ॥ উরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল ॥ 


দাক্ষণাত্যে উরগ্গজেবের অনুসৃত নীতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে এঁতিহাসিকগণ নানা 
মত ауе করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন দাক্ষিণাত্য ЭП, উরংগজেবের সমাঁধস্থল 
নয়, মোগল সাম্রাজোরও 1° যদুনাথ সরকার বলেছেন নেপোলিয়ন যেমন বলেছেন বে 
স্পেনীয় ক্ষতই তাঁকে ধংস করেছে তেমনি দাক্ষিণাত্য ক্ষতই ওঁরসাজেবকে ধংস 
করেছে।৪ 

беда. এলাফিনস্টোন প্রভৃতি Теле মনে করেন 8971094 বি হি 
বিজপুর জয় করে রাজনৈতিক অদুরদার্শতার পরিচয় 'দিয়েছেন। та" 


2 “The Deccan proved to be the grave yard not only of সেটি 
body but also of his empire.” t ruined me. 
s Napoleon used to say. “It was the Spanish ulcer tha NI Sane Т 
The Deccan ulcer ruined Auraingzeb. = es aah 


ওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৮৫ 


পরাজিত রাজ্যের সৈন্যরা কর্মচ্যুত হয়ে মারাঠা বাহিনীতে যোগদান করে শিবাজাকে 
শক্তিশালী করেছিল। দ্বিতীয়তঃ এ দুই রাজ্য স্বাধীন থাকলে তারা তাদের নিজেদের 
দনরাপত্তার স্বার্থে শিবাজণীকে TT করতে উদ্যোগী হত। তৃতীয়তঃ, Gam- 
জেবের উচিত ছিল এ দুই রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদেরই মারাঠাদের বিরুদ্ধে 
নিয়োগ করা। i 

фетр A সরকার এই মত সমর্থন করেন না। কারণ দাক্ষিণাত্যে AST 
সম্প্রসারণের AUS ওঁরঙাজেবের ATR, . তাঁর নিজের নয়। সনতরাং এর 
জন্য উরঞাজেবকে আঁভযান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। মোগলদের সঙ্গে দক্ষিণের সৃলতান- 
দের সামঞ্জস্য সাধন কখনোই সম্ভব ছল না। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের ক্রমশঃ ক্ষীয়মান 
দুই রাজ্যের পক্ষে উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তাই 
সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ আঁনবার্যই ছিল, তা সে OINA দাঁক্ষিণাত্যের রাজাগবাীলকে 
ধংস করুন বা না FAT!” 

তবে Sree অনুসৃত দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে সদর প্রতিক্রিয়া হয়োছল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ দাক্ষণাত্য মোগল সাঘ্র জ্যভুন্ত হওয়ায় 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত ব্যাপক হয়োছল যে কোন এক কেন্দ্র থেকে একজনের পক্ষে 
তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থ য় সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব রাখা সম্ভব ছিল 
না। সৃতরাং এই বিস্তৃতিই সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সৃষ্ট করোছল। 

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত TY করার ফলে মোগল রাজকোষ একেবারে 
নিঃশেষ হয়ে গিয়োছল। সৈন্যবাহিনীর বেতনদানের ক্ষমতাও আর ছিল না। আঁতারন্ত 
করভার আরোপ করেও আর ব্যয় সংকুলান সম্ভব হচ্ছিল না। সাম্রাজ্যের অর্থনীত 
একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল। 

তৃতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যে ওরঙ্গজেবের দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতের 
শাসনে এসোঁছল শশাঁথলতা। আর সেই শাথলতার সুযোগে চতুর্দিকে দেখা দেয় 
অশান্তি আর িশৃখংলতা। প্রাদেশক সুবাদরগণ কেন্দ্রীয় শাসনকে উপেক্ষা করার 
MOIS দেখাতে থাকে । তাদের সংযত করার ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। 


চতু্থতঃ দ।ক্িণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিণাঁতহীন যুদ্ধ মোগল রাজকীয় মর্যাদার 
উপর এক প্রচণ্ড আঘাত। মোগল সম্রাটের যে মহিমা feat তিল করে বহ্দাদন ধরে 
গড়ে উঠোঁছল দাক্ষিণাত্যের ব্যর্থতা সেই মহিমাকে ভূলুণ্ঠিত করে। 

পণ্টমতঃ মোগল বাহন অপরাজেয় বলে যে খ্যাতি সারা ভ'রতব্যাপী বিস্তৃত ছিল 
তর সামানাই অবশিষ্ট থাকে দাক্ষিণাত্যে ব্যর্থতার পর। তাছাড়া দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত 
সেনাবাহিনীতে গুঞ্জারত হচ্ছিল ক্ষোভ আর অসন্তোষ | 

ষষ্ঠতঃ সেনাবাহনীর চলাচলে বহু শস্যক্ষেত্র হয়ৌছল বিনষ্ট । ক্ষেতের শস্যেরও 
ক্ষত হয়োছিল প্রচুর। আবার দীঘ্থায়ী যুদ্ধের ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যও 
প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। সবচেয়ে ক্ষাতগ্রস্ত দেশের কৃষক শ্রামক ও 
সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ফলে হতাশা ক্রমশঃ ব্যাপক অসন্তোষের রূপ নিতে 
থাকে। 

সর্বশেষে LINTI মারাঠাদের সঙ্গে সমঝোতার পথে না গয়ে এক বিরাট রাজ- 
^ Their (Marathas) rising power must have inevitably come into con- 


flict with that of the Mughal Empire sooner or later no matter Awrangzeb 
had destroyed the Deccan States or not. —J. N. Sarker. 


১৮৬ ভারত কথা 


tates ভুল করেছিলেন। আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে যে 
রাজনোতিক বচক্ষণতা ও দুরদার্শতার পাঁরচয় 1দয়োছলেন ওরজ্ঞাজেব মারাঠাদের ক্ষেত্রে 
সেই রাজনোৌতক প্রজ্ঞার পারচয় না দিয়ে শুধু নিজের নয় সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত 
করোছলেন। 
1 ওরত্গজেবের শাসন ব্যবস্থা ॥ 
শাসক ওরজাজেব সম্পর্কে পার্সভাল স্পীয়ার মন্তব্য করেছেন যে, পিতা বা 
প্রীপতামহের ব্যান্তত্বের উজ্জবল্য 949109099 ছিল না, fey এক ভীতির সঞ্চার করে 


“তান দেশশাসন করতে চেয়োছলেন।* কে এম. MÎT বলেছেন যে ওরগজেব রাষ্ট্রের 
ইসলামীয় Б পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প ছিলেন। ভিনসেন্ট 1স্মথও বলেছেন যে, 
শরঙ্গাজেবের লক্ষ্যই ছিল ধর্মাশ্রত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা * তাই তান রাষ্ট্র পারচালনার 
ক্ষেত্র ইসলামীয় অনুশাসনগীল. কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন। আকবরের 
'হিন্দঃ-মুসলমান সমদার্শতা এবং সম অধিকারের নীতি ওরঙ্গজেব পাঁরত্যাগ করেন। 

Bat ইসলামীর alle অনুসারে দরবারে নওরোজ রদ করেন। ANGA 
জন্মদিনে সম্রাটের দেহের ওজনের সমন সোনা রুপা দান করার প্রথা বাঁতল করা হয়। 
ঝরোথা দর্শনও তান বন্ধ করে দেন। দরবারে নৃত্য ও গাঁত ÎÎ করা হয়। 
কুসংদ্ক'র বলে জ্যোতিষীদের দিল্লী থেকে িতাঁড়ত করা হয়। মদ্য, Te, ও 
অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহ:র নাষদ্ধ করা হয়। 

মুদ্রায় কালিমা খোদাই নিষিদ্ধ হয়। কারণ গুরঙাজেবের чуп ব্যবহার কালে 
mata ও কলিমা স্পর্শ করতো। তান হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী, ধর্মমেলা, 
যাত্রা প্রভৃতি বন্ধ করেন। এই আদেশ কার্যকরী হচ্ছে কিনা দেখার জন্য মূহতাশব 
নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। PREG বসার সতেরো বছর পর 
Sacred অমৃসলমানদের জিজিয়া কর ধার্য করেন। অপর এক নির্দেশ দ্বারা হিন্দু 
কর্মচারী অবসর নিলে শূন্য স্থানে মুসলমান কমচারী নিয়োগের দেশি দেন। 
রাজপুত ছাড়া অন্যন্য হিন্দুদের ঘোড়া বা পাকা চড়া নিষিদ্ধ হয়। হিন্দু ব্যবসার়ণ- 
দের মালের উপর পাঁচ শতংশ শুল্ক দিতে হত। কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীগণকে 
পরবর্তীকালে এই শুল্ক সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়। 

ওরগজেবের শাসন ব্যবস্থার AA হল অত্যধিক কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা | 
ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের মত তান ছিলেন নিজেই নিজের aera ৷ {তান শাসন- 
কার্ষের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং প্রতিটি বিষয়ে নিজে সতর্ক দৃণ্টি দিতেন। 
সকল TA ও কর্মচারীদের goa নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। তান কোন প্রাতিদ্বন্দ্বীই 
সহ্য করতে পারতেন না। সম্রাটের ক্ষমতা সম্পর্কে তান ছিলেন আঁতমান্রায় সচেতন | 

শাসন ব্যবস্থার এই অত্যাধিক কেন্দ্রীয়করণের ফলে মন্ত্রীগণ সাধারণ বেতনভুত্ত 
কর্মচারণতে পরিণত হয়োছিল। : শাসন-বাবস্থ'র দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের আগ্রহ এও 
উদ্যোগের অবসান ঘটোছিল। তবে একথা ঠিক উরগাজেব তাঁর পূরসূরাদের প্রবার্তত 
শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবার্ততই রেখোঁছলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপক পরি- 
বর্তন করোছলেন সেই কাঠামে।র কর্মপদ্ধাতির। 

আবিরাম IT প্রয়োজনে Steed অবশ্যই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সম্প্র- 


s Не lacked the magnetism of his father and great grand father but 
inspired and awe and even terror of his own. —Percival Spear. 
a The ideal of Awrangzeb was the creation of Muslim theocracy. 

—V. Smith. 


ওুরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৮৭ 


Alas করেছিলেন। এই সম্প্রসারণের ফলে সামারক খাতে ব্যয়ভারও বহুগুণ বেড়ে 
গয়োছিল। কিন্তু STE সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্তেও এবং নিজে যথেষ্ট যোগ্যতা- 
সম্পন্ন সমরকুশলী হয়েও সেনাবাহনীর অধঃপতনকে তান রোধ করতে পারেন নি। 
যে মনসবদারা প্রথার কর্মদক্ষতার উপর মোগল সেনাবাহিনীর সাফল্য নির্ভর করতো 
সেই মনসবদারী প্রথা উরজ্ঞাজেবের সময়ে গোম্ঠীদ্বন্দে জীর্ণ হয়ে শীর্ণ হয়ে যেতে 
থাকে । সেনাবাহিনীর নৈতিক শান্তরও অবক্ষয় আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। 


শাসক হিসেবে উরঙ্গজেবের ব্যর্থতা হল তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে নিজের 
ধর্মীয় বিশ্বাসকে মিলিয়ে ফেলোছিলেন।* তান এই বাস্তব সত্য উপলাব্ধ করতে 
চান নি যে নানা জাতি-ধর্মের নরনারী অধন্যাষত ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ইসলামীয় রীত 
অনুসারে দেশ শাসন করা যায় না। এইখানেই আকবর অনুসৃত নীতির সাফল্য আর 
Based অবলাম্বত নীতির ব্যর্থতা । তাই স্মিথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, এই কারণেই 
ইাতহাসে ওুরঙ্গজেব একজন মহান শাসক হিসেবে স্থানলাভের আঁধকারী নন।৯ 


1 ওরঙাজেবের ধর্মীয় নীতি ॥ 

উরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান । সুন্নী মুসলমানেরা তাঁকে জন্দাপীর 
বলে মনে করতেন। ন্ভারতকে দার-উল-ইসলামে পাঁরণত করাই ছিল তাঁর ধর্মনশীতর 
মূল উদ্দেশ্য 1 

ইসলামীয় অনুশাসন অনুসারেই তান দেশের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্্রণ করতে 
চান। ব্যান্তগত জীবনে ঁতান-কঠোর সংযম ও 'নয়মানুবার্ততা মেনে চলতেন। তান 
AAI ইমাম আবু হানিফার মতাবলম্বী ছিলেন। তান fear করতেন তাঁর পর্ব 
পর্ষদের ধর্মীনরপেক্ষ না হলেও WI উদার wisest ছিল ক্ষাতকারক। তাই 
তিনি ভারতে মহাম্মদ ও কোরাণের প্রভুত্ব প্রাতষ্ঠাকেই তাঁর ধর্মীয় ator প্রধান লক্ষ্য 
হিসেবে স্থির করে নেন। 

এই বিশ্বাস থেকে তানি যে কেবল হিন্দীবরোধী পথ গ্রহণ করোছলেন তাই নয়, 
সিয়া সম্প্রদায়ভুন্ত মমসলমানগণও তাঁর আক্রোশ থেকে অব্যাহতি পায় নি। 

ওরগ্াজেবের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রাজনশীতর ক্ষেত্রে তার কতটা প্রাতফলন ঘটে 
ছিল এ নিয়ে ঞাঁতহাসিকদের নানা মতবিরোধ আছে। যদুনথ সরকার মনে করেন 
ধর্মীয় বিশ্বাসে গুরঙ্াজেব এতটাই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে তান ?সংহাসন হারাতেও 
প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর মত ও পথের পারবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না। ডঃ 
সতীশচন্দ্র এই আভমতের বিরোধীতা করে বলেছেন, OTE জানতেন তান হিন্দ 
প্রধান ভারতবর্ষের সম্রাট । তাই তিন তাঁর শাসক সত্তাকে তাঁর ATT সত্তার কাছে 
বিসজনি দেন নি আর দেন fa বলেই নিরবাচ্ছন্রভাবে 1হন্দু-বিরোধী নীতি তিনি 
অন্সরণ করে চলেন ন। আর্থার আলি উরঞ্ঞজেবের সময়ে মনসবদার মধ্যে হন্দ:- 
দের সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তান few, বিরোধী নীতি অনুসরণ 
করেন নি। পার্সিভাল স্পীয়ারও মনে করেন -উরঙাজেবের অসাহফু মনোভাবের 
সিদ্ধান্ত sonia বিরোধী ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে зга | প্রকৃতপক্ষে তিনি 


+ Awrangzeb certainly made a mistake in identifying the’ interests of 
the state with those of his faith. 


J. N. Sarker. 
> This explains why nothing їп the _history of Awrangzeb justifies 
Posterity in classing him as a great king: —V. Smith. 


১৮৮ ভারত কথা 


শছলেন একজন যোগ্য শাসক এবং এক জাঁটল চাঁরন্রের TAA এরীতহাঁসক লেন 
পুল যদুনাথ সরকারের মত একই আঁভমত প্রকাশ করেছেন। ওরজ্ঞজেবের হিন্দু 
মান্দর ধংস করা সম্পর্কে “মুন্তকাব-উল-লুবাব' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 
একমাত্র সেই সব 'হন্দ্মান্দর ধংস করা হয়েছিল যা রাজনোতিক ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের 
খঘাঁটিরূপে বিবেচনা করা হত কিংবা যে সব মান্দির সরকারী অনুমোদন ছাড়াই নার্মত 
হয়েছিল। ধহন্দুদের উপর texte কর সম্পর্কে বলা হয় এই কর কোন নিন্দনীয় 
কর ছিল না। মুসলমান শাসনে অমুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য 
এবং সামরিক ЯЙ পালনের পাঁরবর্তে এই কর দানের প্রথা দীর্ঘাদন ধরেই 251975 1 
তাছাড়া ওঁরঙ্াজেব তাঁর শাসনের সূচনাতেই আশশীটি নানা ধরণের কর রেহাই দেন। 
এতে রাজস্বের যে ঘাটাত হয় এবং পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সমতা 
রক্ষার প্রয়োজনে TATA করের পুনঃপ্রবর্তনে কোন অন্যায় ছিল না। ধর্মীয় কারণে 
এই কর PAS হলে গুরঞ্গজেব রজ্যভার গ্রহণের পর সতের বছর অপেক্ষা করতেন না! 
এই করের হারও Теш খুব কম। সর্বেপার ঈশ্বর দাস মনে করেন এই কর আরোপ 
© করার জন্য ইসলাম শাস্রজ্ঞদের চাপ গুরঙাজেব এড়াতে পারেন TA কারণ এস. এম. 
জাফর মনে করেন যান ইসলামের রক্ষক হিসাবে সিংহাসন লাভ্‌ করেন তাঁর পক্ষে 
উলেমদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না ১২ 

উরপাজেবের A নশীতির সমর্থনে যে E দেখানো হোক না কেন তান যে 
আকবরের সমদার্শতার AUS থেকে সরে এসোঁছলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
সন্দেহ নেই যে তিনি ভারতে মুসলমান 9.9 স্থাপন করতেই চেয়োঁছলেন। তার ফলে 
হিন্দুদের মনে যে আতংকের 709 হয়োছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিদ্রোহে । আক- 
বারের সময় যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতেন “দিল্লাঁশ্বরো বা জগদাশ্বরো বা" তারাই 
মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধীতে পারণত হয়। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আকবরের 
আকবরের সাফল্য ধূলিস্যাং হয়ে যায়। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মোগল-প্রাণশান্তর 
অবক্ষয় আরম্ভ হয়। WAT জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রাতশোধ নিয়ে 
মোগলেরা কেশবরায় মান্দির ধংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে। কিন্তু তাতে 
বিদ্রোহের আগুন নেভানো গেল না। তাই রাজারাম, চূড়ামাঁণর নেতৃত্বে, বিদ্রোহ 
অব্যাহত থাকলো। এর বেশী আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ হয়োছিল সংনাসীদের বপ্রোহ। 
এরা ছল প্রায় সকলেই চাষী | {হন্দু-মুসলমানদের ভেদাভেদ এরা মানতো “Т! এদের 
৫ ত নে মোগল সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছ AE আমি 
ব্ন্দেলাগণও বিদ্রোহ করে। এই fame দমিত হলেও এই অণ্টলে মোগল আধি- 
পত্য কখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ভা 

আধুনিক এতিহ।সিকেরা অবশ্য এই সব বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে আঁভ হত 


করতে চেয়েছেন। অবশাই প্বীকার করতে হবে রাজস্ব সংগ্রহে স্থানীয় T ы: 
চারীদের অত্যাচারে এইসব অঞ্চলের কৃষক সমাজের মধ্যে Sie" SATS 


on isolated acts such as the erection of a mosque was in (act Coy, 
Benaras ..... The Mughal ogre of popular historians x charac 

а highly сотрі© уа] 
an 8 __perciva nd опе 
religion own ihe 


м. Jafar- 


зз One who ascended the throne as a saviour of Aare drop 
who was hailed a champion of Islam. could not 08 —5. 
Proposal of the learned ulema. 


ওরঙ্ঞজেবের শাসনকাল ১৮৯ 


সুতরাং বলতেই হয় ওুরপাজেবের ধর্মনীতি কোনভাবেই মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে 
কল্যাণকর হয় fal ধর্মের দ্বারা তিনি তাঁর রাজনৈতিক দুরদ্‌ষ্ট ও িচক্ষণতাকে 


е 1 উরলাজেবের চরিত্র ও ব্যতিত ॥ 

ইউরোপাঁয় পর্যটক ও এীতিহ।সকগণ  রঙ্গজেবের চারিত্রিক গুণাবলীর ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন। বাঁয়ে উরঙ্গজেবকে প্রাতিভাবান, সূচতুর রাজনপাতিজ্ঞ বলে বর্ণনা 
করেছেন। হ্যামিল্টনের মতে তানি ছিলেন নিরপেক্ষ বিচারক, রাজোঁচিত গুণাবলীর 
অধিকারী এবং ধর্মভীরু । এীতহ।সক কানের ভাষায় ওঁরঙ্গাজেব ছিলেন বিখ্যাত 
পরিবারের বিখ্যাত সদস্য।১২ 

তান ছিলেন আদর্শবাদী পুরুষ । তাঁর জীবনযাত্রা ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। 
সমর্সমাঁয়ক যুগের [বলাস-ব্যসন তান পাঁরহার করে চলেছিলেন। তাঁর নোতিক- 
বোধও ছিল খুবই উন্নত। তানি নিজে ছিলেন নিরামষাশী। সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য 
feta বর্জন করে চলতেন। নিজেকে তান রাষ্ট্রের সেবক মনে করতেন। শাসনকার্য 
পারচালনায় অসাধারণ পরিশ্রম করতেন তান । ইসলামীয় শিক্ষায় (তান facia 
স্াশাক্ষিত। ইসলাম শাস্তরপাঠে তাঁর কখনো ক্লান্তি ছিল না। 

চারব্রগত ভাবে [তান যেমন ছিলেন উচ্চাকাংখী, conta ধমণন্ধ। বরং বলা যেতে 
পারে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের 'ভীঁত্ততেই তাঁর উচ্চাকাংখাকে চাঁরতার্থ করতে চেয়ে- 
facet | পারেন নি বলেই শেষ জীবনে তাঁর পাঁরতাপের সীমা ছিল না। তাঁর EA 
কাছে চিঠিতে তাঁর মর্মস্পশর্শ অসহায় ATS বলেছেন, আমি জান না 
আমি কে, কেনই বা পৃথিবীতে এসোছি। আমি দেশ বা দেশবাসীর জন্য ভাল কিছুই 
করতে পারি নি। অযথাই আমার দিন চলে গেল ৯০ 


॥ ওরঙজেবের মূল্যায়ণ ॥ 

শাসক হিসেবে রঙ্ঞজেবের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে fae খুব স্পষ্টভাবে ব্যর্থ বলে 
চিহ্নত করেছেন।১ পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন এটা ভুলে যাই যে ওরঙাজেব 
আকবরের মতই দীর্ঘকাল দেশ শাসন করেছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য 
{তান পেয়েছিলেন তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য তান রেখে TA ° 

পরমত-অসহিফ:তাই তাঁর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ। ATTA দ্ব:রা পরি- 
চালিত হয়ে তানি প্রবল শত্রু-বেষ্টনীর সৃষ্ট করোছলেন। রাজপুত জাতির সমর্থন 
থেকে TOS হওয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি হয়োছিল। 

তাঁর সান্দিম্ধাচত্ততাও শাসক হিসেবে ব্যর্থতার জন্য mati এই মানসিকতার 
জন্যই তিনি কারো সংপরামর্শ গ্রহণ করেন {91 বার বার কূটনশীতির আশ্রয় নিতে 
হয়েছে তাঁকে | কিন্তু কূটনীতি যাঁদ নিয়মিত ব্যবহৃত হয় তা হলে তার ফাঁকটুকু 
বুঝতে কারো বাকী থাকে না। 

ক্রমাগত যদ্ধশীবগ্রহে লিপ্ত থাকা শাসক হিসাবে গুরঙাজেবের বিজ্ঞতার পরিচয় 


১২ The abilities of Shah Jahan’s Son and Succesor, Alamgir rendered 
him the most famous member of his famous house. 

—Keene. 
зо I Know not who 1 am or why I came into the world. I have not 
done well for the country or its people. My years have gone by 
profitless. НЧ 
зв When Aurangzeb is judged as a sovereign he must be pronounced 
a failure. —V. Smith. 
*¢ It is forgotten that he governed India for nearly as long as Akbar 
and that he left the empire larger than he found it. —Percival Spear. 


১৯০ ভারত কথা 


বহন করে না। ROT করে সেইসব যুদ্ধ যদি একেবারে অপাঁরহার্যই না হয়। বরং 
এইসব যুদ্ধের সৈন্যবাহনী দক্ষতা যেমন হাস পেয়োছল তেমান রাজকোষ নিঃশোষত 
হয়ে গিয়েছিল । এই অবস্থা নিঃসন্দেহে সম্রাজ্যের স্থায়ত্বের পক্ষে সহায়ক ЯҢ! 

শাসক হিসেবে তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি কিভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষাত করাছল 
তা তান যথাযথ অনুধাবন করতে পারেন নি। FFT ভারতে 'নরবাঁচ্ছল্ন যুদ্ধ চালিয়ে 
তান অর্জন করেন fa কিছুই, কিন্তু হারয়ৌছলেন সবাঁকছু। হয়তো দাক্ষিণাত্য 
বসেই জীবনের আঁন্তিমলগ্নে ফেলে আসা aia কে তাকিয়ে তাঁর ব্যর্থতার | 
গভীরতা তানি অনুভব করেছিলেন। তাই তান আকণ্ঠ হতাশায় স্বীকার করে- | 
ছিলেন তাঁর পত্র আজমের কাছে লেখা এক চাঠতে যে তানি এই পাঁথবাঁকে দিতে 


পারেন নি কিছুই । কিন্তু য'বার সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাঁরই পাপের বোঝা | 
॥ ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্খাসমমহের কার্যকলাপ ॥ 
॥ rge ॥ 

প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ | ইউরোপ ভারত থেকে 
সংগ্রহ করতো মশলা ALIS ও অন্যান্য প্রাচাদেশীয় দ্রব্যাদ। রোম AITTA 
পতন ও মুসলমান আরবের উত্থানের ফলে ভারতের সংশ্গ ইউরোপের সরাসাঁর যেগা- | 
যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মধ্য যুগে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এই যোগাযোগ রাক্ষত হত। | 
{কন্তু মোগল ও Gel IFC ফলে এই যোগযোগও বাচ্ছিন হয়ে যাবার KFT | 
দেখা দেয়। তাছাড়া ভেিসের সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে ইউ- 
রোপের অন্যান্য দেশের পক্ষে প্রাচ্যে বাণিজ্য করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মূলতঃ 
বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এবং মুসলমান প্রাধান্য 44° করতে কলম্বাস আমোঁরকা গিয়ে 
পেশছান ১৪৯২ AIT এবং ১৪৯৮ AUT ভারতের কোঁচন বন্দরে এসে পেণঁছান 
ভাস্কো দা গামা। 

এই ঘটনা থেকেই ভারতে পর্তুগজদের আগমনের সূচনা। তারা এদেশে দেখলো 
মালাবার উপকূল হল এমন জায়গা যেখান থেকে তাদের পক্ষে ইন্দোনোশয়ার মশলা 
সংগ্রহ যেমন সম্ভব তেমনি তাদের পণ্যসম্ভ র এদেশে 1917 সুযোগও রয়োহ। আবর 
?মশরের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে আরবীয়গণ যে বাণিজ্য করতো তা-ও প্রাতহত 

(А ; করতে হলে মালাবার উপকূলের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 
CES প্রয়েজন। এই উদ্দেশ্যসাধনে তারা সহজেই সাফল্য 
পেয়ৌছল। কারণ তাদের 19157914181 অনেক / 
উন্নতমানের যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বান্দিৰতা করা দেশীয় 
নৌকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
অবশ্য পতুগিজ সাফল্যের পেছনে সর্বাধিক অবদান 
oq আল বুকাকের। ১৫১০ OTT fofa গোয়া 
দখল করেন এবং গোয়া ভারতে FT অধিকৃত 
অণ্চলের রাজধানীতে পাঁরণত হয়। গোয়া থেকেই মালা 

বার WITT নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা হত। 

у লাগতে ONT কর tee ভারতের বা 
Eee же হস্তক্ষেপ করতো। এদেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি তার 

র করতো। কিন্তু তাদের রাজনোতক প্রভাব viet ভারতের সুলতান ও মোগল 


ভাঞ্কো-ডা-গন্থমা 


ওঁরঙাজেবের শাসনকাল © 


সম্রাটদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় | কারণ аё বন্দরে ase айса & 
উপর ও তীর্যান্রীদের কাছ থেকে তারা ES আদায় করতো। তাছাড়া তাদের 
নিষ্ঠুরতাও বিভীষিক'র সৃষ্টি করোছিল। 

কিন্ত ভারতে পর্তুগীজরা বিশেষ প্রভাব বিদ্তার করতে পরে নি। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বিদেশী বাঁণকশক্তিগ্লি এক fret সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথম দ্বন্দ 
হল পতুগীজদের সত্যে ওলন্দাজদের তারপর পতৃগণঁজদের সঙ্গে ইংরেজদের 
এবং সবশেষে ওলন্দাজ আর ইংরেজদের чп বিদেশী বণিকদের দ্বন্দের শেষ অধ্যায় 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে। ভারতে পতুগিগজদের DATA 
নানা কারণ। যেমন বিজয়নগর রাজ্যের পতনে তারা তাদের রাজনৈতিক সমর্থন হ রায়, 
বাজিল আবিষ্কৃত হওয়ায় তারা পশ্চিম গোলর্ধের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, ধর্ম বিষয়ে 
তাদের THR কেবল শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করোছল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাদের সুনাম 
ছিল না। তাছাড়া একই সঙ্গে বিজাপুর, মোগল ও মারাঠা এই fea «iq সঙ্গে 
প্রাতিদ্বন্দিতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব Za 141 

॥ ওলন্দাজ ॥ 

ইউরোপের বাইরে বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় পতুগনজরা সবচেয়ে বেশস 
বাধা পেয়েছিল ওলন্দাজদের কাছে। দেশের স্বাধীনতা ETAT পর ওলন্দাজগণ 
বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর হয়। ১৫৯৫ সালে ওলন্দাজরা উত্তমাশা чхе ид 
যবদ্বীপে এসে পে'ঁছোয়। ১৬০২ সালে গঠিত হয় তাদের বাণাজ্যক সংস্থা 1 'মালা- 
কার কাছে এক যুদ্ধে তারা পর্তুগীজদের পরাজিত করে কিন্তু ভারত সম্পর্কে 
তারা বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কেননা যবদ্বীপ অণ্চলে Altes ছল তাদের কাছে 
যথেষ্ট লাভজনক। আর তাদের এই অনাগ্রহ ইংরেজদের বিশেষ সুবিধে করে দেয়। 


অবশ্য ভারতের কালিকট, কোচিন, চু'চুড়া, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভাত স্থানে - 


বিস্তারে উদ্যোগণ হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৬১৬ 
ট্রাণ্কেবার ও শ্রীরামপূরে তারা 
an হই i ইং ক তাদের চেষ্টা বিশেষ ফলবতা হয় ন। TE 


১৬১৫ সালে ইংলণ্ডের রাজার দূত হসেবে আসেন 
তকে সর্তাপেক্ষে ভারতে বাণিজ্য করার অধিকারী দেন। ৮ 


এরপর থেকেই ধারে ধারে ইংরেজ 
й তরে প্রাধান্য সম্প্রসারত হতে থাকে। পূর্ব 
| Sr মা, чот সান, হত কে эше 


পেয়ে ভারতে ইংরেজ প্রাধান্যের সম্ভাবনা সূচিত হয়। পর্তুগালের কাছ থেকে বিবাহের 
যৌতুক হসেবে ইংলশ্ডের রাজা পেয়োছলেন বোম্বাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
রাজার কাছ থেকে এই বন্দর লাভ করে ১৬৬৮ সালে। চন্দ্রাগারর রাজার কাছ থেকে 
ইজারা পায় মাদ্রাজের। বাংলার নবাবকে Ales ১২০০ টাকা দেওয়ার সত 
ইংরেজরা সুতানুটি, গোঁবন্দপুর ও কলকাতার ইজারা পায়। ১৬৮৮ সালে ইংলশ্ডের 
রাজা হন উইলিয়ম। তাঁরই নামে কলকাতায় স্থাঁপত হয় ফোর্ট উইিয়ম। ব.ংলা- 
দেশে ইংরেজ কর্তৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রোসডেন্সী প্রাতষ্ঠিত হয় ১৬৮১ সালে। FA- 
ক্রমে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভারতে ইংরেজদের প্রধান কম-কেন্দ্রে পারণত হয়। 
॥ ফরাসী ॥ 


ফর।সী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান গঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। এর আগেই তারা 
সারাতে বাণিজ্যিক FS স্থাপন করোছিল। গোলকুণ্ডার সুলতানের ফরমার নিয়ে 
তারা মসাঁলপত্তনেও Fis স্থাপনের Galo AA! তখন ভারতে ওলন্দাজদের সঙ্গে 
ফরাসীদের তাঁর প্রাতিদ্বন্ছিতা। সৌভাগাক্রমে তখন ফরাসীগণ পেয়েছিল ফ্রাঁসোয়া | 


“К >з ভারত কথা | 
| 


মাতাঁ নামে এক বলিষ্ঠ ore 'তাঁন ওলন্দাজদের কাছ থেকে পাণ্ডচেরী দখল 
করে নেন। মাতার কৃতিত্বেই ফরাসীগণ ভারতের ЖУП, মসালপত্তন, চন্দননগর, 
ঢাকা, কাশিমবাজার, বালে*বর, পাটনা, কালিকট প্রভৃতি স্থানে ফরাসী কারখানা স্থাপিত 
করে। পরে পশ্চিম উপকূলে মাহে ও কারিকলও ফরাসীদের অধিকারে আসে । কিন্তু 
১৭১৪ সালে AAG ফরাসণ কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ভারতে ফরাসী 
মর্যাদা ও প্রাতষ্ঠা অজ‘নের কৃতিত্ব TAT ও ডুপ্লের। সে অন্য ইতিহাস। 

ভারতে Barta দেশগুলি বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 
কতৃত্বিও লাভ করেছিল। তাদের এই প্রাধান্য লাভের মূলে ছল ভারতীয় চারন্রের 
দূর্বলতা এবং ভারতের শাসক শান্তর দুর্বলতা | 

অন্যদিকে ইংরেজরা বোম্বইকে কেন্দ্র করে মোগল শান্তর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে | 
চেষ্টা করে। এর মধ্যে বাংলায় বাঁণাজ্যক শুল্ক নিয়ে বিরোধ বাধলে CCT | 
কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৬৯১ সালে বার্ধক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে | 
অন্য কোন শক ছাড়াই বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের আঁধকার পায় ইংরেজরা। বাণিজ্য | 
ছাড়া ইংরেজরা জলদসন্মতাও করতো । তাদের অত্যাচারে তীর্ঘযান্রীদের অবস্থা হয়ে 
উঠেছিল দুঃসহ | ১৬৯৫ AT BITE কাছে তারা জলদসন্তা বৃত্তি ATA- 
ত্যাগের অঙ্গনকার করে৷ fag এই TE তারা রক্ষা করে নি। প্রকৃত পক্ষে 
সেই সময় পশ্চিম উপকূলে মোগল শাসন অব্যাহত রাখাই ছিল এক কঠিন কাজ। 
তাছাড়া মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তখন BET এতই বিব্রত যে অন্যদিকে মনো- 


যোগ দেবার সময়ও তাঁর ছিল না। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই পেয়েছিল সরাসার ইংলণ্ডের রাজার কাছ থেকে ।তাই 
সেখানে তাদের ছিল নিজস্ব  শাসন। ভারতীয় রাজার কোন আঁধকার সেখানে ছিল 
Fa maae ছিল ইংরেজ- দের দ্বৈত visa ভারতীয় রাজার অন:গ্রহে এ 
ইংলণ্ডের চাটণর বা নির্দেশ নামার জোরে সেখানকার শাসন কাজ, চলাছল Кш 
লো OS “ bef > আদেশন № 
মোগল সম্রাট ফারুক শিয়রের কাছ থেকে কোম্পানী যে ফরমান “Т E তহাস 
করে তর ফলে বাংলায় ইংরেজ প্রাধান্য অনেক বেশা শক্তিশ'লী হয়। ভারতে? 
তখন তর গাঁতিপথ পাঁরবর্তনের দ্বার প্রান্তে | 


জ্যবাদের ক্রমাবকাশের ইতিহাস 1 


সেই গতিপথ হল ভারতে ইংরেজ সায়” | 


п পর্ষদ TS পাঠক্রম ॥ 


India under the Mughals—Political unification of 
a large part of India—measures in connection 
with the assertion of the central authority—the 
Mughal rulers and Jagirdars—land revenue 
System—the rural society of India in the eyes of 
foreigners—trade, industry and commerce—Euro- 
pean traders—Special emphasis cn the cultural life 
—art, architecture, paintings, literature—history- 
writing—music—some reference to distinctive re- 


gional cultures. 


СА 


п їч ॥ 


মোগল শাসনে ভারত--ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে রাজনৈতিক AFT- 
স্থাপন-_ কেন্দ্রকে শান্তশালী করার প্রয়াস_মোগল শাসকগণ ও 
জাগীরদারগণ-_রাজস্ব ব্যবস্থা-_বিদেশীদের চোখে ভারতের গ্রামীণ 
সমাজ ব্যবস্থা- ব্যবসায়, শিল্প ও বাঁণজ্য- ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ 
- সাংস্কৃতিক জাবন- শিল্পকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহত্য, 
ইতিহাস রচনা_সঙ্গীত_আণ্টালক সংস্কৃতির কয়েকটি বিশিষ্ট 
উদাহরণ | 


i oe Trl i i a TT EEE 


i ঢমোগল শাসনের way 
{ ভারতে মোগল শাসনের TAT আলোচনা করতে গিয়ে পার্সভাল স্পীয়ার লিখে- 
। ছেন যে ভ্রমণকারীদের বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক ইউরোপে মোগল সাম্রাজ্য তার 
৷  আড়ম্বরময় Sat এক রূপকথায় পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে এই সাম্রাজ্য 
{ এখনো যেন এক রূপ কথা. কারণ ভারতীয় জীবনযাত্রার চলমানতার AT স্বাঙ্গীকৃত 
! wa এই সাম্রাজ্য আত দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল, কারণ 'হন্দু না হয়েও এই 
| সাম্রাজ্য, ভারতীয় সাম্রাজ্য হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল।১ প্রকৃতপক্ষে এখানেই মোগল 
| সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয়ত্ব। দীর্ঘ ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন রাজবংশ এত দণর্ঘকাল 
| ব্যাপী তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অক্ষুগ্র রাখতে পারেন 191 


এই দীর্ঘ শাসনের সবচেয়ে বড় সুফল হল তারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

| শুধু স্থিতিশীলতা নয়, Gate atest করেছিল। সদর দাক্ষিণাত্য ব্যতীত আসমদ্র 
৷ হিমাচল ছিল এই সায়াজ্যের অন্ত্গত। প্রাচীন ভারতের গপ্তবংশ ছাড়া অপর কোন 
| রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে এমন রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। 
| সারা ভারতব্যাপী একই প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করে, সম্রাটের মহামহিমান্বিত 
প্রতাপকে দেশের প্রাতিটি প্রান্তে সম্প্রসারিত করে. হিন্দ-মুসলমান ভেদাভেদের {9744 
প্রশাসানক নিরপেক্ষতা প্রাতষ্ঠিত করে মোগল রাজবংশ তাদের রণক্ষেত্রের ক্রমাগত 
সাফল্যকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়োছিলেন | জওহরলাল নেহরু আকবরকে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের জনক বলে আঁভনান্দত করেছেন। কোন সন্দেহ নেই আকবরের 
উচ্চকাতক্ষী দৃষ্টি পথে AFR ভ,রতবর্ষের for প্রাতফিত হয়োছল। ITA থ 
সরকার যথার্থই বলেছেন, দুশ’ বংসরের মোগল শাসন সমগ্র উত্তর ভারত এবং 
দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অণ্যলকে দিয়েছিল একই সরকারণ ভাষা, একই প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা, একই TH এবং একই যেগাযোগের AA যে ভারত ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন, 

যে বিচ্ছিন্নতার খেসারং চিরকালই ভারতকে দিতে হয়েছে নানাভাবে সেই ভারতবর্ষে 
রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সাফলালাভ কম কৃতিত্বের seat নয়। ভারতের 
ধাবধানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জয়েন্ট কমিটির (১৯৩৩-৩৪) 'রিপোর্টে স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছে যে ভারতের মোগল শাসন সমসামাঁয়ক ইউরোপের রাজতন্ত্রের তুলনায় 
কোন কম তো ছিলই না. রং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউরোপকেও আঁতক্রম করে যায়।০ 


সর্বভারতীয় রাজনোতিক বক প্রাতিষ্ঠায় মোগল সমাটগণ যে অসাধারণ এবং অভূত- 
পুর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল কর্মক্ষম যোগ্য শক্তিশালগ কেন্দ্রীয় 
শাসন। (বাজত রাজ্যকে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজন যে সংগঠিত শাসন 
ব্যবস্থার সে яә“ সচেতন ছিলেন মোগল সম্রাটেরা। তাই সেই শাসন ব্যবস্থাকে 
মূল লক্ষ্যের সহায়ক শান্ততে পারণত করতে মোগল সম্রাটের 'বাভন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় 
| ভারতের মত fates প্রাকৃতিক পাঁরবেশের দেশে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক ধরনের 
শাসন_ব্যবস্থা_গড়ে তোলা খুব সহজসাধ্য ছিল না। অথচ এই দুঃসাধ্য কাজেই 
: It has remained a legend in India because it lasted long enough to 


be part of the accepted order of things and because, though not Hindu, 
it was generally felt to be Indian. —Percival Spear. 
+ The two hundred years af Mughal rule..geve to the whele of 
| Northern Nndia and to much of the Deccan also, oneness б? official 
language, official system and coinage and a popular lingua franca. 
| —J. N. Sarker. 
| © The Mughal Emperors maintained a state which did not suffer by 
comparison with, if it did not surpass in splendour, the contemporary 
monarchy of Europe. —Керогі of the Joint Committee (1933-34). 


১৯৪ ভারত কথা 


মোগল সম্রাটদের Sloe নিঃসন্দেহে এতিহাসক | 


SET শাসন গড়ে তুলতে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হল এক শান্তশালী আমলা- 


তন্ত্র গঠন। এই আমলাতন্ই মনসবদারন প্রথা ayy পাঁরাচত। আমলাতন্ত সং, 
কতব্য পরারণ এবং উদ্যোগী করতে না পারলে একাঁট বিশাল দেশের শাসন পাঁরচালনা 
সম্ভব নয়। তাই মোগল AMON Ф БТҸ নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি বা ধর্মকে প্রংধান্য 
না দিয়ে যেগ্যতাকেই' মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার AE রাজ কর্ম 
চারীদের মধ্যে যেন কোন কায়েম স্বার্থ গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য FONT 
সতকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ' যেমন কমণচারীদের নিয়ামত RT 
সময় অন্তর অন্তর স্থান থেকে স্থানান্তরে বদালর ব্যবস্থা ФП! তাছাড়া রাজ- 
পদকে কখনোই WA SIs হতে দেওয়া হয় নি। বরং নিয়ম ছিল কোন মনসবদারের 
মৃত্যু হলে তার যাবতীয় সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হত। এ অবস্থায় কর্মচারীদের 
কর্তব্যানিষ্ঠ না হয়ে উপায় ছিল না। কেননা ত.দের সঞ্চয়ের উপর কখনো তাদের উত্তর 
পুরুষের অধিকার থাকতো না। অস্বীকার করার উপায় নেই মোগল আমলা তান্বের 
সাফল্যের উপরই অর্জিত wale মোগল সম্রাটদের যাবতীয় সাফল্য AMAT 
স্পায়ার বড় চমৎকার বলেছেন, Taras ব্যবস্থার মত সারা দেশব্যাপী আমলাতন্তের 
মাধ্যমে সরকারন প্রশাসন বিস্তৃত ছিল 15 

ভারতের মত বহুধর্মাবলম্বার দেশে কেন্দ্রীয় শাসনকে সব'জনগ্রাহ্য করে তুলতে 
মোগল সম্রাটগণ কতগুলি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোঁছিলেন এবং শাসন ব্যবস্থার 
কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করোছিলেন। 

প্রথমটি হল মোগল AMG AT রাজপদের নিরংকৃশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী [ছিলেন । তাঁদের 
এই বিশ্বাসকে রাজপদের দৈবস্বত্ব মতবাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ 
মতবাদের মত তাঁরা নিজেদের ভগবানের প্রোরত প্রাতানাঁধ বলে মনে করতেন। তাই 
তাঁরাই ছিলেন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমত:র উৎস। 


দ্বিতীয়টি হল মোগল IIT সৈবৈরতান্তিক হলেও তারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। 
TOT সর্বদাই তিনটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যের কথা মনে রাখতেন। কর্তব্য তিনাঁট 
হল. UE eT প্রতিষ্ঠা ও প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা 
রাষ্ট্র জয়তনকে সম্প্রসারিত করা এবং সাগ্লাজোর সমাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
চেষ্টা করা। এই তিন কর্তব্য তাঁদের কর্মপথ নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে তাঁদের স্বেচ্ছা- 
চারী হবার সুযোগ ছিল না। সতরাং তাঁদের স্বরতল্ত্রকে জ্ঞানদীপ্ত স্বরতন্্ বলে 
আভহিত করা যায়। 

তৃতীয়াটি হল, নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্তেও মোগল AMAT কত- 
গল প্রথাকে মেনে চলতেন। যেমন প্রজাদের মিলিত আবেদন সংধারণতঃ ANGA 
অগ্রাহ্য { না, দরবারে আভজাতদের যৌথ পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করতেন, চলমান 
প্রথাকে তারা মূল্য দিতেন, বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষতি হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত 
অনিবার্য না হলে তাঁরা গ্রহণ করতেন না। শাহজ-হান পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত 
19911 সম্রাটদের এই মনোভাব তাদের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহ্ণযে গ্য করে তুলেছিল | 

অনেকে মোগল শাসনকে সামারক শাসন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু 
সম্প্রতি ইরফান হাবিব এই মতের বিরোধিতা করেছেন। একথা ফিক মোগল শাসনে 
14 work of authority spread, as it were, 


th lim society, a wiring system of political 
electricity. —Percival Spear. 


মোগল যুগে ভারত ১৯৫ 


free অধিকাংশ কমচারখই ছিলেন সামরিক কমণ্চারী। ভারতীয় আফগানদের. নিয়- 

wry রাখতেই তাঁদের এই বাবস্থা নিতে হয়েছিল। কিন্তু অসামারক দায়-দায়িত্বও | 

কমটারণদের পালন করতে হত। জনকলাণমূলক FIDE যেভাবে মোগল 

ч দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই কথাই প্রমাণত হয়। $ 

1 মোগল সম্রাট ও জায়গীরদার ॥ মং 

জলতানী' ALA জায়গণরদারন প্রথা বলতে যা বোঝাতো তার সঙ্গে মোগলযুগের 

{3а দান প্রথার মৌলিক পার্থক্য আছে। সুলতান জায়গীর প্রথা বলতে বোঝতো 
কোন রাজকমণচারণকে তাঁর রাজকর্তব্যের বিনিময়ে জাঁমদারী দান করা। সেই জমি- 
maja উপর সুলতানের কোন নিয়ন্্রণই থাকতো ЯТІ ফলে কালক্রমে ও অনুকূল 
পাঁরাস্থাততে সেই সব জায়গণীরদারদের পক্ষে স্বপ্রধান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ও সুযোগ 
faa) মোগল যুগে এই প্রথার চারন্রগত ও প্রয়োগগত পাঁরবর্তন করা হয়। 

মোগল শাসন-ব্যবস্থায় যে সব রাজকমণ্চারী, যারা মনসবদারের পদমর্যাদা লাভ 
করতো. কখনো কখনো নগদ বেতনের পরিবর্তে জাম জায়গীর হিসেবে পেত। 
এই gina উপর এসব কমণ্চারীদের কোন ব্যান্তগত স্বত্ব বা অধিকার প্রাঁতাচ্ঠত হত 

All এমন কি তারা ওঁ জমির রাজস্বও স্থির করতে পারতো না। রাষ্ট্র রাজস্বের 
হার স্থির করে fre এবং কর্মচারীদের এ নিদিষ্ট হারে নির্ধারত পাঁরমাণ রাজস্ব 
আদায়ের অধিকার দেওয়া হত। এই ধরনের জায়গীরকে বলা হত তনখা-জায়গীর। 
এই জায়গার স্বভাবতঃই Пасат ছল না। 

এ ছাড়া ছিল আরেক ধরনের জায়গনর-_একে বলা হত ওয়াতন-জায়গীর। এই 

সব GANT মনসবদার পদে ТШШ সামন্ত-রাজাগণ বংশানুক্লমিকভাবে ভোগ করতো 1 

এইসব জায়গীরের রাজস্ব সামন্ত রাজাগণই নির্ধারণ করতেন। মোগল-প্রশাসন [বিশেষ 

হস্তক্ষেপ করতো না। 

সকল প্রকার জায়গীর ভোগীদেরই মোগল আমলে বলা হত জামদার, যাঁদও 
তাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় এদের গুরুত্ব ছিল অপাঁর- 
সীম। সামন্ত-রাজাদের বলা হত পেশকশী জাঁমদার অর্থাৎ যাঁরা TA হারে কর- 
দানের প্রাতশ্রাততেই বংশানক্লামকভাবে জাঁমদারী ভোগ করতেন। মোগল জমিদারী 
ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিল এদের স্থান। আর সর্বানম্নে ছিল মালগুজাঁর জমিদার। 

Gina উপর এদের একটি স্বতন্ত্র স্বত্ব স্বাঁকৃত ছিল। এরাই চাষীদের কাছ থেকে 
ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ, করতেন। বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাকে বলা হত নানকর 
অর্থাৎ সংগৃহীত ভামরাজস্বের একটি অংশ। 

Skea স্তর জমিদারের মধ্যবতাঁ* স্থানে ছিলেন খিদমৎগুজার জাঁমদার। এ'রা 
নিম্নতম জমিদারের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তাছাড়া NSA 
সংগ্রহে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষায়ও তাঁরা সাহায্য করতেন। এতদ্‌ ভিন্ন আরেকু,ধর:নর 
জমিদারও ছিল, তাদের বলা হত তালুকদার | 

আইন যাই থাকুক জামদাররা বা নিজ নিজ এলাকায় ছিলেন যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী 1 
কৃষকদের তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতই ব্যবহার করতেন। নানা সময়েই 
রাজশান্তর সঙ্গে তাঁদের Taran বাঁধতো। কারণ তাঁরা স্বভাবতঃই রাজস্ব বিষয়ে 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারতেন না। 

নানা fama সত্বেওমোগল যুগে জমিদারদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত অনেক বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। কারণ প্রত্যেক" জমিদারই ছল নিজ নিজ জাতি বা গোষ্ঠীর নেতা। 
তাই fas jas এলাকায় ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রভাব। নিজ গোষ্ঠীর লোকদের 


নিয়েই গাঠত হত তাদের সেনাবাহনী। তাই এই বাঁহনীও ছিল তাদের TETY | 


4১৯৬ ভারত কথা 


তাছাড়া প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুবাদে কৃষকদের উপরও ছল তাদের অখণ্ড প্রতাপ | 
অন্যাদকে মোগল সম্রাটরা যেহেতু রাজস্ব আদায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে শান্তিশংখলা 
রক্ষায় এদের উপরই বেশী নির্ভর করতেন সেহেতু এদের সঙ্গে তাঁরা বিরোধ 
এড়িয়ে চলতেন। এ কারণেই আকবর উদ্যোগী হয়োছলেন এদের আধা-সরকারী কর্ম- 


ч ॥ ভূমি TET ব্যবস্থা ॥ 
Fer 4 সংস্কার সাধনে মোগলগণ উল্লেখযোগ্য সাফল্লীলাভ করোছিলেন ъ 
সুলতানা ভূমি রাজস্বের না ছিল কোন alate নীতি, না ছিল কোন 


খ্রান্ধতি ৷ SPETA তাঁরা ইসলামীয় অনুশাসন অনুযায়শ চলতেন, কিন্তু প্রকৃতপ'ক্ষ 
Tam উপর উৎপাঁড়নই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। " 

শেরশাহই প্রথম AF নীতির ভিত্তিতে ভূঁম রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন! 
কিন্তু তাঁর মত পর যে অস্থিরতার সমষ্টি হয় তাতে সেই ব্যবস্থার কার্যকারতা 
নষ্ট হয়ে যায়।, » aie: 

আকবরই শেষ পর্যন্ত гете: শেরশাহ প্রবার্তত পদ্ধাতর ভাত্তিতে এক 
স্থায়ী 'ভূঁমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 'নিরাক্ষা 

আকবর প্রথমে gis হিসেবে" ভাঁম-রাজস্ব নিয়ে কিছু পরাক্ষা- ন-ই- 
করেন। কিন্তু отл বার্থ হলে তানি ১৫৮২ খন্টাব্দে টোডরমলকে দেওয়ান, 
আসরফ পদে নিয়োগ করেন। এতকাল পর্যন্ত প্রত বংসর উৎপাদন ও বাজারদরের 
ভিত্তিতে ভূমি-রাজ্ব নির্ধারিত হত। ফলে ভূমি-রাজস্ব থেকে কত আয় হতে TE 
সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই অস্দাবধা দূর.করতেই টোডরমল TOT 
দীর্ঘ মেয়াদণ পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন। টোডরমল তিন ধরনের ভূমি-রাজস্ব নিধ ধণ 
পদ্ধাতি প্রবর্তন করেন। যথা 2 জাবাতি, গালাবকৃস ও নাসক। 

aris পদ্ধতিতে একই ধরণের পরিমাপের ভিত্তিতে প্রথমে সমস্ত জাম জারপের 
ব্যবস্থা করা'হয়। উৎপাদনের fetes জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেন 
পোলাজ, পরোটি, চাচর এবং বানজার॥ তারপর প্রতি শ্রেণীর গত দশ বংসরের 
উৎপাদনের গড়কেই গড় উৎপাদন ধরা হয়। আর গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ 
mera হিসেবে নির্ধরত হয়। র বা শস্যে দেওয়া যেত। 

গালাবক্‌স AMA বৎসরের a উৎপ.দন রাজস্ব হিল 
নেওয়া হত। আর নাসক প্রথায় অনুমানের ভিত্তিতে রাজস্ব স্থির করে জাম বন্দোব 
দেওয়া হত। আমন 

রাজদব ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দেওয়ানের অধীনে নানা কর্মচারী ছিল। 22 
ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী |. জাম জাঁরপ, কর oma, Talis О, 
ফাঁক--সবই,ঠছল আমনের দায়িত্ব। বাটকাঁচ জেলা স্তরে জরিপ ও রাজস্ব А 
করতো। জোতদার কৃষকের কাছ থেকে রাজদ্ব নিয়ে রাঁসদ fre! аар = 

77 নও নেয় খালনার় হিলৰ রাখতে ৷ কাননগো ет জরিপ বিভা 
কমচারী। আর 1 

মোগল রাজস্ব кч রত এর বৈজ্ঞানক 918 
аня রাজস্ব নির্ধারণ | রাজস্বের হার taîfe হওয়ায়. কৃষকের ore 
ব্যবস্থাও feria হাস পেয়োছল। apies TTT TE লি 


ল Теке 5 
ŽA এবং কর্মচারীদের প্রত্যাশত 'নর্দেশই দেওয়া হত * 


আকবরের সময়ের ভাঁম রাজস্ব ব্যবস্থার শৃংখলা জহহাত্গীরের সময় রাক্ষত হয় 


মোগল যুগে ভারত ১৯৭ 


। কারণ তাঁর সময়ে জায়গীরদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে রায়তের সঙ্গে 
it eae কমে যায়। শাহজাহানের সময় ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধি পায়। 
তাছাড়া feta রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ইজারাদারের উপর অর্পণ করেন। গুরঙ্গজেবের 
সমর নিরবাচ্ছন্ন যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটাতে ভূমি র.জস্বের হার আরও বাড়ানো হয়। 
জায়গণরদার ব্যবস্থায়ও সংকট . ঘণীভূত হয়।ফলে কৃষকের উপর উৎপীঁড়ন বৃদ্ধি পায়। 

п বিদেশীদের চোখে গ্রাম্যজীবন ॥ 

মোগল শ।দনকালে বহু ইউরোপীয় ভারতে এসোঁছলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ 
ছলেন দুঃসাহাসক পর্যটক যেমন feo, মানুচি। কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী যেমন 
ট্যাভার্ণয়ে। কেউ ছিলেন চিকিৎসক যেমন বার্ণয়ে। আবার কেউ ছিলেন রাষ্ট্রদূত 
যেমন হকিন্স ও স্যার টমাস রো। এদের লিখিত বিবরণ থেকে মোগল যুগের সামা- 
জক ও অর্থনৌতক অবস্থা ‘সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সেই সব 
তথ্য থেকেই মোগল যুগের গ্রাম্য সমাজজীবনের একটা ত্র উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে | 

বার্ণয়ে বলেছেন তখন ভারতীয় সমাজজীবনের ছিল দুটি ভাগ । হয় মানুষ 
উচ্চ পদাধিকারণ হবে, নতুবা দুঃসহ জীবনযাপন করবে। অবশ্য ডঃ আর. কে. TAT, 
বার্ণয়ের এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে ব্যবসায়ী 'চাকৎসক প্রভাতি এরাই 
ছল সমাজের OTE সম্প্রদায়। শাসক শান্তর লুব্ধ ИЙ এড়াতে এরা অনাড়ম্বর 
জীবনযাপন FATT | { 


পেলসার্ট জানাচ্ছেন যে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা 1ছল অত্যন্ত শোচনণয়। 
তারা শীতবস্ত্র বা জুতা কিনতে পরতো না। উচ্চশ্রেণীর বাড়ীতে ভয়ে সামান্য 
বেতনে তারা কাজ করতো । তারা গ্রামে মাটির ঘরে বাস করতো । এদের আহার্য ছল 
অত্যন্ত TAT! সাধরণতঃ সারা দিনে একবার মাত্র খেত। আহার্য ছল চাল- 
ডাল মেশানো ARIGI শাহজাহানের শাসনকালের শেষ 'দকে শাসন ব্যবস্থ য় শৈথিল্য 
দেখা দিলে সাধারণ মানুষের জীবন অ.রও শেচনীয় হয়ে ওঠে। বার্ণয়ে ভাবে 
সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর প্রাদৌশক শাসনকর্তারা অত্যাচার করতেন ত.র বর্ণনা 
framed তান মর্ত পুজার বিরোধী হওয়া সত্তেও TOT মুসলমানেরা "হিন্দু 
দেবদেবীর প্রা শ্রদ্ধা দেখাতো বলে উল্লেখ করেছেন। বোলট, স্কফটোন apis 
ইউরোপায় পর্যটক ভারতে পণ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যাববাহ প্রভূত সামাঁজক কুসং- 
স্কারের কথা বলেছেন। TAH শাহজাহানের সময় দোকানদার ও খুচরা ব্যবসায়ী- 


দের উপর সরকারী কর্মচারীদের নানা নির্যাতনের ঘটনা FAC দেখেছেন। TOT, 
হকিন্, бия রো, বার্ণিয়ে লিখেছেন সাধারণ মানুষের অপাঁরসসীম দাঁরদ্যের কথা | 
TiS বা আকালের সময় ত 


КИЧ মধ্যে মড়ক লেগেই থাকতো ÎT, মানারক, 
মানং চ প্রভাতি বলেছেন কৃষকদের উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য উুরংগজেব যে সব নির্দেশ 
জারী করোঁছিলেন গ্রামাঞ্চলে তার কোন প্রভাব বা প্রাতক্িয়া হয় নি। কৃষকরা একই- 
ভাবে উৎপীঁড়ত হাচ্ছিল। মোগল যুগের সমনদ্ধ ও জাঁকজমক পূর্ণ শহরগুলির পাশে 
গ্রাম্যজবন ছিল আক্ষারক অর্থেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন | З у и 
бо. 1 ইউরোপাঁয় ব্যবসায়ীগশ ॥ 
রাপায়গণের মধ্যে ভারতে প্রথম আসে TT! তা৷ 
{ছল আরবীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মশলা А 


ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব লভ। জলদসযতা 
করেই তারা তাদের এই লক্ষ্যে পেশছোছল। কিন্তু ব্যবসার স্বার্থেই তাদের দাক্ষিণ- 
পূব’ এশিয়ায় বসাঁত স্থাপন জরুরী হয়ে উঠলো। তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বাস 
^ The principles were sound and the practical instructions to the offi- 
cials all that could be desired. 


—V. Smith.. 


১৯৮ ভারত কথা 


করতে আসে fal আসতো বাঁণাজ্যক প্রয়োজনে । ব্যবসা শেষে তারা পর্তুগালে 
ied যেত। 

অবশ্য তাদের অন্য একটি লক্ষ্যও ছিল। তা হল ভ'রতীয়দের খুন্টানধর্মে ধমান্ত- 
{রত করণ। এ কাজে তারা বলপ্রয়োগেও দ্বিধা করতো না। 

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয় তাদের জলদসন্যতা ET জন্যই। একই 
কারণে শাহজাহান তাদের বাংলায় হুগলীর gis থেকে বিতাঁড়ত করেন। কিন্তু 
পশ্চিম উপকূলে গোয়ায় তারা বেশ শান্তশালী ভাবে প্রাতাম্ঠত হয়োছল। 

দণর্ঘকাল পর্যন্ত AC TIE তাদের নৌশীন্তর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ভারত ও অন্যান্য 
এশশয় দেশে একচ্ছন্রভাবে বাণিজ্য করতো। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যান্য ইউ- 
TAMIA জাতি বাঁণাঁজ্যক সংস্থা গঠন করে ভারতে আসতে থাকে | 

ডেনমার্ক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতের পূর্ব উপকূলে ট্রাংকেবারে 
gis স্থাপন করে। কিন্তু ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বান্দ্তায় না পেরে তারা Tre, 


হঠতে বাধ্য হয়। 
ওলন্দাজদের লক্ষ্য ছল জাভা ও ASMA মশলা ব্যবসায়ে প্রাধান্য। ত'রা ভারত 


সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। ভারতকে তারা তাদের জাহাজের বিরতি স্থান 
হিসেবে ব্যবহার করতে চাইতো | 

ইংরেজরাও এসোঁছল মশলার সন্ধানে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওলন্দাজদের 
প্রাধান্য দেখে তারা ভারতের দিকে সরে আসে । ১৬০০ Си ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্প।নশ গঠন করে তারা ভারতে বাণাঁজ্যক আঁধকার লাভে তৎপর হয়ে ওঠে। 
জাহাঙ্গীরের কাছে হাকিন্স ও টমাস রোকে পাঠিয়ে এই অধিকারও পেয়ে যায়। গড়ে 
ওঠে তাদের বাণিজ্যিক কাঠি মশালপত্তম, AA. মাদ্রাজ ও কলকাতায় । বোম্বাইও 
ত.দের হাতে এসে AA! 

তারাই ভারত থেকে উন্নত নোশান্তির সাহায্যে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের িতাঁড়ত 
করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের প্রবল প্রাতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হতে হয় ফরাসী 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে । 19919 পন্ডিচেরশ ও চন্দননগরে শল্তিশালী 
কৃঠি স্থাপন করে। ইংরেজ ও ফরাসীরা সমগ্র ভারতীয় বাণিজ্যকেই যে কুক্ষিগত করে 
ফেলোছল তাই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল ICT ভংঙ্গনের ফলে ভারতের 
রাজনোতিক 1বশৃংখলার সুযোগে এদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও তাদের অন-প্রবেশ 
আরম্ভ 591 ॥ মোগল সংস্কাতি ॥ 

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মোগল শ:সনকাল এক আঁবস্মরণীয় অধ্যায়। 
সূলতানী আমলে for, ও মুসলমান সাংস্কতক চেতনায় যে সমন্বয়বাদী প্রয়াসের 
সুচনা হয় তা পাঁরপূর্ণতা অজন করে মোগল-আমলে। অস্বীকার করা যায় না.এই 
সমন্বয়বাদী প্রবণতার ভিত্তি age করে দিয়োছল FT ও ভ্তিবাদ। এই দুই 
মতবাদ মনোজগতে হিন্দ? ও মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পারক সহবস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করে দেয়। ভারতবর্ষ যেন গ্রহণ ও আত্মীকরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। শুধ, 
বা TAS নেতৃত্বের। আর মধ্য যুগে সেই প্রত্যীশত দুরতিক্রম্য নেতৃত্ব 
সয়ে টির কাছে থেকে। পরম সৌভাগ্যের সেই মাহেন্দ্র 
উর б ах ২১ ыя! সেই ADAT, m 
ছল এক মহাঞ্লাবন। এই Е = sitet কালে শরতের ШАЙЫ Е П 
সমদ্ধ হয়োছল তিতা oa ১১511 А 
তা ও pa AETS হয়ে উঠোঁছল ভারতীয় এীতহ্য। সেই 

Б আজও ভারতবর্ষ একইভাবে গৌরবান্বত। 


মোগল যুগে ভারত ১৯৯ 


1 দ্থাপত্য শিল্প ॥ 1 
ত্য ert মোগল যুগের অগ্রগাঁত ও সাফল্য এক কথায় অসামান্য। এ 
হান আর? অক্ষ এবং রহ т Garces সর দা কল 
BAA মোগল স্থাপত্যে বৈদোশক প্রভাব লক্ষ্য করেছন। কিন্তু হ্যাভেল এই মত 
* স্বীকার করেন না। জন মার্শাল মনে করেন ভারতের মত বিশাল দেশে কোন ÎT 
স্থাপত্য 4315 থাকা সম্ভব ছল না, আণ্টালক বৈশিষ্ট্য হেতু নানা স্থাপত্য রীতির 
ate হয়োছল। তাছাড়া ছিল সম্রাটদের Tiers WÎ | আকবরের শাসনকালে 
স্থাপত্যে যে পারাঁসক প্রভাব ছিল তা আর পরবর্তী কালে ছিল না। এরপর মেগল 
স্থাপত্য প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় স্থাপত্য হয়ে ওঠে। মোগল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল এর গঠনগত AST পাঁরামীতবোধ, আলংকারক কারুকর্ম ও সৌন্দর্য। 
ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে বাবরের ধারণা উচ্চ ছল না। তাই তান এক সময় 
কনস্টান্টনোপল থেকে স্থপাঁত আনাবার কথাও ভেবে ছলেন। তাঁর 'নার্মত সৌধ- 
а মধ্যে পাঁণপথের কাবুূলবাগ ও সম্বলের জামা মসাজদ উল্লেখযোগ্য | 
নাতিদীর্ঘ সময়ে হুমায়ূণের পক্ষে বিশেষ কিছ; করা সম্ভব হয় TAI 
তাঁর fatto cleric মধ্যে পারাঁসক প্রভাব বেশী। 
ফতেবাদের মসাঁজদ ও দিল্লীর দনপানহ। 


আকবরের শাসনকালেই যেন মোগল স্থাপত্য জন্মলগ্নেই পাঁরপূর্ণ যৌবন লাভ 
করে। তান নিজে নর্মাণ কার্যে faery আগ্রহী ছিলেন এবং TF প্রাসাদের পাঁর- 
কল্পনা নিজেই তৈরী করেন। যে উদার্যবোধ দ্বারা আকবর সুপাঁরাচত তারও বাঁহঃ- 
প্রকাশ অবশ্যই ঘটোছল তাঁর স্থাপত্য ?শন্পে। আগ্রা ও ফরেপুরাঁসাক্রতে তাই দোঁখ 
হিন্দ; ও মুসলমান রণীতর সমন্বয়। হুমায়ূনের সমাধ-সৌধ ভারত ও প:রাঁসক' 
রীতির সমন্বয়ে নার্মিত। ফতেপ:রাসাক্রর প্রাসাদে বূলন্দ দরওয়াজা, জামা মসাঁজদ, 
দেওয়ান-ই-খাস, যোধাবাঈয়ের বাসগৃহ, বীরবলের বাসগ্‌হ আজও তাঁর অমরত্বের বার্তা 
বহন করে। BLA তাই ফতেপরাঁসাঁরুতে একাট মহৎ প্রাণের aisles দেখতে 
পান। এলাহাবাদের রাজপ্রাসাদ আকবরের FTO“ | 

TTT স্থাপত্য {শিল্পে বেশী আগ্রহী ছিলেন না। তবু আগ্রার ইতমদ্‌- 
দৌল্লার সমাধি-সৌধ তাঁর স্থাপত্যবোধের পাঁরচায়ক। এই সোধে পার্স ব্রাউন মোগল 
স্প্রাটদের সৌন্দর্য-চেতনার সামাগ্রক রুপ দেখতে পেয়েছেন। 

স্থাপত্য শিল্প যেন তার পারিপূর্ণ যৌবনের যাবতীয় রুপ-রস-সুধা নিয়ে উচ্ছবীসত, 
উদ্বোলত শাহজাহানের রাজত্বকালে । তাঁর স্থাপত্য আলংকারক কারুকার্য ও fচত্রময়- 
তয় Fee! আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে মোগল স্থাপত্য এ 
সময় TS হয়। দিল্লীতে তাঁর নির্মিত রাজপ্রাসাদ লালকেললায় দেওয়ান-ই-আম 
দেওয়ান-ই-খাস, মাত মসাঁজদ এবং জামা মসাঁজদ প্রভাত সৌধ নিজ fae সৌন্দর্য? 
সায় Seed তাঁর নামত ময়ূর সিংহাসন সুক্ষ শিল্প কারকাজের 
চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু শাহজাহানের স্থাপত্য-কণীর্তর সর্বোচ্চ টাই S 
মহল। ফাদার মানীরকের মতে уы 


Уа; 
উল্লেখযোগ্য Tarts হল 


র্‌ তাজ- 
তি তাজমহলের পাঁরকল্পনা জনৈক ভানসগয় স্থপা 

কিন্তু সমসামায়ক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে এই মতের কোন সমর্থন heat 
যায় না। АӨ বলেছেন যে তাজের পাঁরক্পনা যে কোন বিদেশীর এমন কোন 


প্রমাণ ন্ত К 
7 гы কিন্তু শিল্প-চাতুর্ষে ও TATE তাজ পাঁথবীর অন্যতম বিস্ময় বলে 


হজাহানের পর থেকে মোগল স্থাপত্যের অবনাত Ql কারণ Geer এ 


зоо ভারত কথা 


aia অনুদার নীতি, রক্ষণশীলতার এবং সর্বদা যুদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত থাকার জন্য 
-সংস্কাতিতে মনঃসংযোগ করেন 191 
৮ п চিত্ৰশিল্প u 
মোগল চিত্রশলপও ভারত-সংস্কাতর এক উল্লেখষেগ্য সংযোজন। মোগল চিন্র- 
কলায় ভারতীয় রীতির সঙ্গে পারাঁসক ও চৈনিক Һә সংমিশ্রণ হয়োছল। বাবর 
ও Sart পারসিক চিন্রীশজ্পের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও অকবরের সময় এই শিল্প 
সম্পূর্ণ পৃথক এক নিজস্ব গতিবেগ খুঁজে পায়। আকবর আবদুস সামাদের অধীনে 
একটি পৃথক চিন্রশল্প বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি ate সপ্তাহে শিল্পীদের 
পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন। আইন-ই-আকবর' থেকে জানা যায় পারস্পারক শিল্প- 
রীতির কোন কোন বৈশিষ্ট্য মোগল শিল্পকলা গ্রহণ করোছিল। 
জাহাঙ্গীরের সময় মোগল চিত্রকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। জাহাংগগর ছিলেন 
চিত্র-শিজেপ বিশেষ উৎসাহ এবং চিত্রকলার এক বিখ্যাত সমালোচক। Tela ছিলেন 
প্রকৃতি প্রোমক। ফলে তাঁর সময়ের চিত্রে প্রকৃতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ 
ধরণের চিন্রাংকণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখান ওস্তাদ মনুসর। এ সময়েই ভারতীয় হিল্পী- 
গণ ইউরোপাঁয় চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে পাঁরপ্রেক্ষিত, নিসর্গ দৃশ্য প্রভৃতি 
বৈশিষ্ট্যগনীল মোগল-চত্রে স্থানলাভ করতে থাকে। খষ্টান ধর্মের বিষয়বস্তুও মোগল- 
চিত্রে পরিস্ফুটিত হয়। টমাস রো মোগল চিন্রশল্পের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন। 
পাসাঁ ব্রাউন বলেছেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-চিত্রাশজ্পেরও অপমত্যু 
ঘটে । শাহজাহানের সময় চিন্রাশজ্পের যা কিছ; tate সম্ভব. হয়োছিল আমণর-ওমরাহ- 
দের ব্যান্তগত উদ্যোগে । কেননা সম্রাট নিজে ছিলেন স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আত 
উৎসাহী । এ সময় শোভাযাত্রা, শিকার, বিবাহানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল চিত্রের প্রধান 
উপজীব্য বিষয়। দারাশকো ছিলেন চিন্রশিল্পের অত্যুৎসাহণ wart! কিন্তু তাঁর 
অকাল মৃত্যু চিত্র-কলা চর্চার অপরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল 1 
উরগাজেব ছিলেন শিল্পচর্চার বিরোধী । তাঁর আদেশে বহর চিত্রের বিকাতসাধন 
করা হয়। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধের চিন্রগল বিনষ্ট করা হয়। সরক রা 
Toa সংস্থাও তান বন্ধ করে দেন। 
মোগল basaa বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবানূগতা। এই সব চিত্রে শাসক ও অভিজাত- 
দের বিলাসবহুল জীবন প্রাতফালত হয়েছে। ঘটনার নাটকীয়তা ও প্রাতকাত অংকণে 
মোগল শি্পীগণ অসাধারণ নৈপণ্য প্রকাশ করেছেন। 
п সংগীত п 
মোগল সমাটেরা সংগণতের আন্তাঁরক পৃচ্ঠপোষক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আকবরের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | আবুল ফজলের রচনা অনুসারে আকবর সংগীতের 
এত ভাল সমঝদার ছিলেন যে সংগণতজ্ঞরাও ততটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। 
তানসেন ছাড়াও তাঁর সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত সংগত সাধকেরা হলেন বাবা 
রামদাস, বৈজ-বাওরা, সুরদাস eet | 
জাহাঙ্গীরও aie সংগীত পিপাস্‌ ছিলেন। শাহজাহানের সংগীতানুরাগও 
| তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরও ছিল খুবই সুমিষ্ট। 991794 
ছিলেন সংগীতের ঘোরতর басат উই 


করেন। 
॥ সাহত্য ৷ 
পাগল আমলে সাহিত্য afer ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ সম্ভব হয়ে- 
Tea মোগল সমাটেরা ছিলেন সাঁহত্যের প্‌ষ্ঠপোষক। মোগল দরবারে বহ: খ্যাত- 


‚ মোগল যুগে ভারত ২০১ 


নামা পণ্ডিত বিরাজ করতেন। বাবর নিজেই আরবী, ফারসী ও Est ভাষায় 
সুলেখক ও কাব ছিলেন। হ-মায়ুনের দরবারে বহু কবি ও দাশশীনক আসন অলংকৃত 
করতেন। 

আকবরের সময় ফার্সী ভাষার যথেষ্ট উন্নাত হয়। তখনকার ফারসী সাহত্যকে 
তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা এ্রীতহাঁসক গ্রন্থ, অনুবাদ ও কাব্য। তাঁর অতাদশে 
বহু সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা 
হয়। মহাভারতের 'বাভন্ন অংশ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। MIE TA- 
বাদ করেন রামায়ণ। তাছাড়া অথর্ব বেদ, লীলাবতা, কাশ্মীরের হীতহাস প্রভাত 
গ্রদ্থও অনুদিত হয়। এ সময়ের বিখ্যাত কাব ছিলেন িজালী, teed, নিশাপুরের 
হুসেন নাঁজরী। আকবরের উদার নীতির ফলে 'হন্দি সাহত্যেরও wants হয়। 
মাঁজা আবদুর রাহম, ভগবানদাস, মানাসিংহ, বীরবল সকলেই ছিলেন স:সাহিত্যিক 
ও কাঁব। 

জাহাঙ্গীর নিজেও ছিলেন স:সাহাত্যিক। তাঁর সময়ের সাহাত্যিকদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল মীর্জা গিয়াস বেগ, নাকি খাঁ, নিয়ামৎ-উল্লাহ্‌ angio! 

শাহজাহানের সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসেবী ও দার্শীনক হলেন তাঁরই প্র 
দারাশকো। দারাশিকো আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় সপাণ্ডত Тай! তাঁর উৎসাহে 
উপনিষদ, গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ ফারসী ভাষায় RTE হয়। 


আকবরের প্রয়পাত্র আবুল ফজল ছিলেন একজন প্রাতথযশা Stents তাঁর 
রত দয টি আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরণী। তাছাড়া আবদুল বাক রচিত 
-ই-রহিমি, নিজামদ্দীন রচিত তাবকাৎ-ই-আকবরী, বদাউন রচিত মূল - 
oe l মূন্তকাব 


জাহাঙ্গীর রচিত তুজনক-ই-জাহাঙ্ঞণর একটি উচ্চমানের ধ্রীতহাসক গ্রন্থ। 
এ সময়ের অন্যান্য গ্রন্থ হুল মাঁসর-ই-জাহাঙ্গণরণ, ইকবাল-নামা-ই-জাহাংগণরণ। 
জাহানের সময় বাদশাহ্‌-নামা ও শাহজাহান-নামা নামক গ্রন্থ দর রচায়তা 
А যথাক্রমে আবদুল হামিদ amet ও ইনায়েং খাঁ। 
পোষকতায় সংকালত হয় ফতোয়া-ই-আলমাগার 


ROR ভারত কথা 


Тафт ও প্রাতিটি বর্ণের স্বাতন্ত্য। পরে মোগল চিত্রকলার প্রভাবে এদের wae 
উন্নাত ঘটে। А 

মেবার ছাড়া রাজপুত চিন্রাশজ্পের অন্যান্য কেন্দ্র হল যোধপুর ও GAIA! এই 
দুই রাজ্যে বিষয় হিসেবে যাদ্ধাবগ্রহ ও শিকার প্রাধান্য পেয়েছে। 


| 
7 পি ) 
পন্রলোথকা (কাংড়া) | 


রাজপুতনা ছাড়া পাঞ্জাবের কাংড়া অণ্যলে চিন্রকলার যথেষ্ট উন্নাত হয়। TRA 
অঞ্চলের শিজ্পরীতি পাহাড়ী শিল্পরণীত নামে পারচিত। 

* তাছাড়া গুরঙ্ঞাজেবের নিদেশে শিল্প-সাধনা নিষিদ্ধ হলে শিল্পীগণ অযোধ্যার 
নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষেণীতে মোগল চিনত্রকলার একটি আলাদা রীতি গড়ে 
তোলেন। 

আণ্টলিক সাহত্যের মধ্যে বাংলা ও উদ ভ৷ষার অনেক অগ্রগতি হয়োছল। 
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণৰ সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 
হল কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত. বৃন্দাবনদাস রাঁচত চৈতন্য ভাগবৎ, জয়ানন্দ 
রচিত চৈতন্য মঙ্গল, ম;কুন্দরাম BEET রচিত চণ্ডীমত্গল ও কাশীরামদাস রাঁচিত মহা- 
ভারত উল্লেখযোগ্য। 

গোলকুণ্ডা ও বিজাপঃরে Ui সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করোছল। লেখকদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়ালি, হাতিম খাঁ প্রভৃতি। 

হান্দ সাঁহত্যে তুলসীদাস রাঁচত রামচারত মানস এক নবযূগের সৃষ্টি করে। 
অন্যান্য হিন্দ কাব্য-সাহত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল PAG, TiS, মধ . 
মালতী, চিত্রাবতী, সং্য-স্যাহত্য-লহরণ ইত্যাঁদ। 


/ 


“мег 


п পৰ্ষদ নিদেশত পাঠক্রম ॥ 


Decline and desintegration of the Mughal Empire 
—beginning of the process during Aurangzeb’s 
time—threats to the Mughal Empire from differ- 
ent quarters—drain on the imperial finance due to 
wers—implications of the fast increasing jagirs— 
while revenue income did not ilicrease—increased 
factionalism in the Mughal court—different parties 
and functions—weakness of the successors of 
Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. furtrer 
consolidated their powers—central control over the 
different Saubas and regions gradually disappeared 
—effects of the invasion of Nadir Shah. 


u বিষয়-ক্রম ৷ 
ওরঙাজেবের Tyo পারাস্থাত__আঁভজাতদের 


ষড়যন্ত_-মেগল দরবারে গে্ঠীদ্বন্দ__ওরজাজেবের উত্তরাধকারখ- 
গণ-_নাদির শাহের আক্রমণ 1 


প্রথম অধ্যায় 
আধুনিক যুগের সৃচন! 
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মৌগল সাম্রাজ্যের পতন 


ওুরশগজেবের জীবনাবসান হয় ১৭০৭ খষ্টাব্দে। তাঁর দীর্ঘ পণ্টাশ বছরের শাস- 
নেরও সমাপ্তি ঘটে সেই সঙ্গে । কিন্তু তাঁর জীবন্দশাতেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গনের 
সূচনা হয়। তাঁর অনুসৃত ধর্মনীতি, দাক্ষিণাত্য নীতি, রাজপুত নীতি সাম্র'জ্যের 
এঁক্য ও সংহাতিকে TS করে সাম্রাজ্যের পতনের পথকে প্রশস্ত করোছিল, দেশ- 
ব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্ডকে উৎসাহিত করেছিল | 

গভীর ইতাশায় SAEs তাঁর সারাজীবনের ব্যর্থতাকে উপলব্ধি করেছিলেন 
জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে। উত্তরাধকার সংক্রান্ত বিরোধের যে রন্তান্ত পথে তিনি 
নিজে ক্ষমতাসীন হয়োছিলেন Cle এড়াতে তিনি চেয়োছিলেন তাঁর চার পাত্রের মধ্যে 
সাম্রাজ্য বন্টন করে দিয়ে। কিন্তু তাতো সম্ভব ছিল না। কেন না তা ছিল মোগল 
এঁতিহ্য ও প্রথা বিরোধী । তাই তাঁর মৃত্যুর এক দশকের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
সংঘর্ষ ঘটোছল সাতবার । আর সেই সব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে যুবরাজ, অভিজাত 
এবং অসংখ্য সৈন্য, বিপর্যস্ত হয়েছে রাজকোষ আর Ae অবক্ষয় ঘটেছে প্রশা- 
সনের। গুরঙ্াজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমাধি ঘটে বায় মোগল সাম্রাজ্যের স্থাত- 
শীলতার। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে উরঙ্গজেবের দায়িত্ব অস্বীকার 


БЕЛ ЕРГЕ) ॥ অর্থনৈতিক পাঁরাপ্থাত ॥ 

সপ্তদশ শতাব্দীতেই মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৌতক পাঁরাস্থাততে যে সংকট 
Ais হয়োছল তা ঘনীভূত হয় VATS শাসনকালের শেষভাগে । দাক্ষিণাত্যে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী AY লিপ্ত হয়ে উরঙ্গজেব যে শুধু রাজকোষকে Tees কৰে 
ফেলেছিলেন তাই নয়, দেশের শল্প-বাণিজ্যকেও ধ্বংস করে 'দিয়োছলেন। মোগল 
সৈন্যবাহিনী তাদের যাত্রাপথে az, কৃষিক্ষেত্র নস্ট করে ফেলোছিল। ফলে কাষি-শিল্প- 
বাণিজ্যের এই অচলাবস্থার তীব্র প্রাতক্রিয়া হয়োছল দেশের অর্থনশীতর উপর । হতা- 
শায়, ক্ষোভে কৃষকেরা কাঁষকাজ পাঁরত্যাগ করে দস্যতার বৃত্তি গ্রহণ করোছল। দাক্ষি- 
ণাত্যের অস্থিরতার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও আয়ের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে ÎN- 
ছিল। পারাঁস্থাত এমন হয়োছল যে সৈন্যবাহনীর বেতনদানও সম্ভব হচ্ছিল না। 

পরবর্তী মোগল সম্রাটদের শাসনকালে অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকতর সংকটাপন্ন 
হয়ে ওঠে। প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা. ঘোষণা করে এবং কেন্দ্র 
রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে। তদুপাঁর ক্রমাগত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং ATDA 
বিলাস বহদল জীবনযাত্রা রাজকোষের তলানিটকুকেও নিঃশেষ করে ফেলোঁছল। দেনা 
মেটাতে নিরুপায় মোগল সম্রাট একদিকে খালিসা athe বন্দোবস্ত দিতে থাকেন এবং 
আরও বেশী জায়গীর প্রদান করতে থাকেন। অথচ তখন জায়গণরদান প্রথার সংকট 
স্পম্ট হয়ে উঠাঁছল। কারণ যেখানে জমির পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ সেখানে জায়গখর- 
দারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে জায়গীর প্রদানের ঘোষণা 
আর বাস্তবে জায়গীরের আঁধকার লাভের মধ্যে দীর্ঘ সময় কেটে যেত। অন্যাদকে 
জায়গীরদাররাও রাজস্বের দাবী মেটাতে মহাজনের কাছে এতটাই খাণগ্রস্ত হয়ে পড়ে- 
ছলেন,যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত ©зщ aT পেয়ে সহাজনদের কাছেই জাঁমর বন্দোবস্ত 
করে দিতে বাধ্য হতেন। সুতরাং জায়গনরদারের সংখ্যা বাঁড়য়ে মোগল সম্রাট আর্থিক 
সংকট থেকে অব্যাহত পেতে শেষ য়ে মরায়া চেষ্টা করেছিলেন তাও ফলপ্রসূ হয় 
নি। প্রকৃতপক্ষে জায়গীরদারের সংখ্যা বাঁড়য়ে রাজস্ব বাড়াবার কোন উপায় তখন 
ছিল না। ॥ আভিজাতদের ষড়যন্ত্র ॥ 

মোগল AN এই ANTS সংকট থেকে পাঁরত্রাণ লাভের পথ খু*জে পাওয়া 


যেত যাঁদ মোগল আভিজাতরা তাদের Stes বায়ী সাগ্রাজোর স্বার্থে উৎসগণকৃত 
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থাকতেন। একথা তো অস্বীকার করা যায় না মোগল সামাজ্যের যে গৌরবোন্জ্বল 
অতীত তার কৃতিত্ব অনেকটাই দাবী করতে পারেন 'নবোঁদত প্রাণ মোগল আভজাত- 
রাই। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংকটকালে যখন এই আঁভজাতদের কাছেই প্রত্যাশা ছিল সব- 
চেয়ে eT, তখন তারাই হয়ে গেলেন বিলাসী, স্বার্থবাদী এবং ষড়যন্ত্রী। সাম্রাজ্য 
তার পতনোম্মুখ অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার শেষ স্তম্ভাটকেও এভাবে হারালো । CAAT 
খাঁর উত্তরাধকারীদের আর আভজাত না বলে বলা য়ায় সভাসদ যারা সমাটকে তোষা- 
মোদের প্রাতদ্বাল্বিতয় পরস্পরের প্রীতদ্বন্দবী। ফলে সংকটের চরম মুহুর্তে মোগল 
সাম্রাজ্য বাণ্ডত হল সযেগ্য প্রশাসকের নির্দেশনা থেকে, বাত হল সন্দক্ষ সেনা- 
নায়কের রণনৈপণ্য থেকে. যা এতকাল সাম্রাজ্যের বেদীস্থলে স্বতোংসারত ছল 
আঁভিজাত মহল থেকে । ॥ মোগল দরবারে গোচ্ঠী দ্বন্দ ॥ 

একাঁদকে আঁভজাত সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা অন্যাঁদকে এদের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব পাঁরস্থাতিকে অনিবার্য পারণতির দিকেই টেনে 'নয়ে যাচ্ছিল। 
মোগল দরবারের প্রভাবশালী আভিজাতগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছিল সম্রাটের উপর চাপ ATS 
করে গোম্ঠীগত স্বার্থ রক্ষায়। qîre সম্প্রদায়গত পারিবারিক সম্পর্কের ভাত্তিতে 
আঁভজাতদের গোষ্টীগযীল গঠিত হত তথাঁপ গোষ্টীস্বার্থের পাঁরবর্তে ব্যান্তি স্বার্থই 
প্রাধান্য পেত তাই তাঁরা দেশে কিছুতেই রাজনৌতিক Pater আসতে 'দতে 
চাইতো না। দেশের স্বার্থ তখন উপোক্ষত। 

লক্ষ্যণীয় হল মোগল রাজবংশের শেষভাগে এই আভিজাতরাই সম্রাট বানানোর 
খেলায় মেতে উঠোছল। মোগল রাজবংশে উত্তরাধকার নিয়ে 'বরোধ 
যেন এক Sioa! Tey এতকাল রাজকুমাররাই ক্ষমতার জন্য লড়তো, ক্ষমতা- 
শালী আভিজাতগণ তাদের সমর্থন জানাতো মান্র। কিন্তু এখন ক্ষমতার জন্য আসল 
লড়াই আভজাতদের মধ্যে, আর এই লড়াইতে কেবলমাত্র সাফল্য পেতে আঁভজাতদের 
দ্বারা ব্যবহৃত হতে লাগলো যুবরাজগণ। যেমন জাহান্দার শাহ সম্রাট হয়োছলেন 
নিজ যোগ্যতায় নয়, শীল্তশালী আঁভজাত জুলফিকার খাঁ তাঁকে সমর্থন করোঁছলেন 
বলে। সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয় তাদের স্বর্থের তাগিদে ফারুকশীয়ারকে সমাট করেন, আবার 
স্বার্থ হাঁনর আশংকায় তাঁকে অপসারিত করেন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন হয়ে- 
{ছল সম্রাটের বিরাগভ.জন হয়েছিলেন বলে নয়, বরং তাদের থেকেও শান্তমান আভ- 
জাত নিজাম-উল-মুল্ক এবং মহাম্মদ আমান খাঁর Serr হয়োছিল বলে। সবচেয়ে 
বিপদ্জরনক হল আভিজাতদের এই গোষ্ঠাঁগ:লি আজকের মত মতবাদ ও oT 
mea কোন রাজনৈতিক দল ছিল না. ছিল গোষ্ঠীগত তাৎক্ষণিক দ্বার্থ রক্ষার সাম- 
fag সংগঠন মাত্র । তাই প্রয়োজনে তারা দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী কাজ করতেও 
দ্বিধাবোধ করতো AT! 

আরভন বলেছেন মোগল দরবারে এ ধরনের গোষ্ঠী ছিল অনেক। Tory প্রধান 
ছল aigat cree, ইরাণী গোষ্ঠী, আফগান গোষ্ঠী এবং হিন্দস্থানী 
গোষচ্ঠী। প্রথম তিন গোষ্ঠী ছল মধ্য এশিয়া, ইরাণ ও আফগানিস্থান থেকে আগত! 
এরাই ছল মোগল আামলাতন্তের মেরুদণ্ড। উুরঙ্গজেব যখন দাঁক্ষণাত্যে যুদ্ধরত 
তখন এদের সংখ্যা at বৃদ্ধি পায়। এদের প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী ছিল হিন্দন 


স্থানী গোষ্ঠী। যেসব বিদেশী মুসলমান ভারতে AAT স্থায়ীভাবে 
করাছিল তারাই ছিল এই গোচ্ঠীভুন্ত। এরা TES, জাঠ ও অন্যান্য শান্তশাল 


আধুনিক যুগের সূচনা ২০৫ 


রক্ষার “WAS আভিজাতরা জাতি বা ধর্মের ধোঁয়া তুলতো এবং এদের গোষ্ঠীর গঠনে 
কোন জাতি বা ধর্মের ভিত্তি ছিল না ১ 
॥ ওরঙ্ঞজেবের উত্তরাধিকারণগণ ॥ 

ওরগ্জাজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পূত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ 
আরম্ভ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৬৫ বংসর বয়স্ক বাহাদুর শাহ সাফল্য লাভ করেন। 
তিনি ছিলেন শিক্ষিত রুচিবোধসম্পন এবং যোগ্য। {তান আপোষমূলক নীতি অনু- 
সরণ করেন এবং গুরঙ্গজেব অনুসৃত সংকীর্ণ নণীতর পাঁরবর্তন করেন। তানি 
অম্বরের রাজা হিসেবে জয় সিংহকে এবং মারওয়ারের রাজা হিসেবে আঁজত সিংহকে 
স্বীকার করে নেন। মারাঠাদের সম্পর্কে তানি দ্বিমুখী মনোভাবের পরিচয় দেন। 
দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সরদেশমুখী আদায়ের দাবী [তানি স্বীকার করে নিলেও চৌথ 
আদায়ের অধিকার দেন নি। সাহ কেও তিনি ম'রাঠাদের বৈধ রাজা হিসেবে ists 
দেন নি। ফলে মারাঠা রাজ্যে তারাবাঈ এবং ALA মধ্যে অন্তকলহ চলতেই থাকে। 
সামগ্রিকভাবে ফল হল এই সাহ: ও মারাঠা সরদারগণ অসন্তুষ্টই থেকে গেলেন এবং 
এই অণ্চলে অস্থিরতারও অবসান হল না। 

শিখদের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে বাহাদুর শাহ hres: গোবিন্দ freee উচ্চ 
মনসব দান করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরা আবার বিদ্রেহ করে? 
FRM স্বয়ং তাদের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হন। কিন্তু তানি বিশেষ সুবিধা 
লাভ করতে পারেন ЇЧ! TET ও জাঠদের সঙ্গেও {তান সমঝোতা করে নেন। 

তাঁর সময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আরও অনবাতি ঘটে। অর্থনোতিক সংকট তীব্র- 
তর হয়! ARTA শাহ এই সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে অগ্রসর হয়োছিলেন। কিন্তু 
কিছ; করার মত সময় তিনি পেলেন না। ১৭১২ খন্টান্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 
যোগ্যতা ছিল ঠিক। কিন্তু তান Perm পেয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। ফলে AN- 
জোর সংকট মেটাতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন ছল সেই বয়সে তাঁর কাছে 
তা প্রত্যাশতও ছিল না ডঃ সতীশ চন্দ্র এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।, 

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনের আঁধকার নিয়ে বিরোধ দেখা 


দার করা হয়। ১৭১১ খণ্টাব্দে তিনি সাহুর সঙ্গেও আপোষ করেন এই শর্তে যে 


মোগল কমচারারাই দাক্ষিণাত্যে চৌথ ও সরদেশম,খী আদায় করে মারাঠাদের দেবে। 
জাঠ ও বুন্দেলাদের সঙ্গেও মিত্রতা তিনি ore রাখেন। কেবল শিখদের সম্পকে 
`» Slogans of race and religion were raised by individual nobles only 
to suit their convenience and the actual groupings but accross ethenic 
and religious divisions. к i —Prof. Satis Chandra. 
২ He might have succeeded іп evolving lasting solutions to some of 
the problems if he had lived longer. As it was he failed to reap 
any defininite political advantages from ris policy of coutious compro- 
mise and bequeathed to his successors more difficult situation, 

—Dr. Satis Chandra. 


হ০৬ ভারত কথা 


তান দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন। 

জ.লাঁফকার জায়গনরের সংখ্যা কাঁময়ে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নাতসাধনে 
তৎপর হয়োছলেন। তান মনসবদারদেরও তাদের নির্ধারিত পাঁরমাণ সৈন্য রাখতে 
বাধ্য করোছলেন! fey তিনি টোডরমল প্রবার্তত ভূঁম-রাজস্ব ব্যবস্থার পাঁরবর্তন 
করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইজারাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ইজারাদারগণ 
তাদের জন্য falas অর্থ রাজকোষে জমা দিত. Teng কৃষকদের কাছ থেকে যত বেশী 
সম্ভব অর্থ আদায় করতো। ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার বহগুণ বেড়ে যায়। 

এঁদকে মেগল দরবারে জুলাঁফকারের এই প্রাতপাঁত্ত বৃদ্ধিতে অন্যান্য আভিজ।ত- 
দের মধ্যে তাৰ প্রাতীক্রিয়া হয়। তারা জুলাফকারের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র jaro হয়। 
তারা ЯШИ জুলাঁফকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষয়ে তুলতে থাকেন। এমন পাঁর- 
্থাতই প্রশাসনকে CRA করে ফেলে। 

যাই হোক ১৭১৩ OTT ফারুকসায়ারের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে জাহান্দার 
শাহর শাসনকালের অবসান ঘটে | 

ফার:কসায়ার যে সাফল্যলাভ করেন তার কৃতিত্ব হল সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয়ের। সৈয়দ 
SIS হলেন আবদবল্লা খাঁ এবং হোসেন আলী খাঁ। AER এবার প্রশাসন এই 
Seed কুক্ষিগত হল। ফারুকসায়ারের শাসন করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। 
{তান ছিলেন ভীতু, নিষ্ঠুর এবং আঁবশ্বাসী। সর্বদা [তান স্তাবকবৃন্দ দ্বারা 
পাঁরবৃত হয়ে থাকতেন। কিন্তু তা সেও তান প্রশাসনের উপর তাঁর কতৃত্ব কছন্টা 
কায়েম রাখতে উদ্যোগী হয়োছলেন। অন্যাদকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বাস করতেন সম্রাট 
যাঁদ নামেমান্রই HUG থাকেন এবং তাদের উপর যাঁদ সমগ্র প্রশাসানক দায়ত্ব দেওয়া 
হয় তাহলে মোগল সাম্রাজ্য তার অবক্ষয় থেকে অব্যাহত পেতে পারে। ফলে সম্রাট 
ও তাঁর жуй প্রশাসকদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭১৯ ACOA 
ফারুকশায়ারকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ЭШИ পদ থেকে অপসারিত করে তাঁকে হত্যা করেন। 
এরপর দুইজন সম্রাট হন অল্প সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু উভয়েরই Яй হয় আঁতারিস্ত 
মদাপানে। শেষে সৈয়দ ভাতৃদ্বয় মহাম্মদ শাহকে মোগল RTT বসান। ততদিনে 
সমগ্র প্রশাসনের উপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্ব সংপ্রাতষ্ঠিত। পরিস্থাত এমন 
হয়োছল যে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার স্বাধীনতাও মোগল সম্রাটের 
ছিল না। 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ধায় সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁরা বিশ্বাস 
করতেন ম:সলমান আঁভজাভদের স্গো হিন্দ আভিজাতদের aS প্রতিষ্ঠা ব্যতাঁত 
সাম্ৰাজ্য (নিরাপদ হতে পারে AT! তাই তাঁরা ফারুকসায়ার ও তাদের অন্যান্য প্রাঁত- 
বন্দী আভিজাতদের বিরুদ্ধে রাজপৃত, মারাঠা ও জাঠদের সমর্থনলাভে উদ্যোগী হয়ে- 
দছলেন। তাঁরা জিজিয়া ও তীর্ঘযা্রা কর রদ করেন। দবাভন্ন উচ্চ প্রশাসনিক 
পদে নিয়োগ করে তাঁরা রাজপুত জাতির সমর্থন লাভ করেন। তাঁরা AIGA স্বাধীনতা 
স্বীকার করে নিয়োঁছলেন। 


চারদিকে বিদ্রোহের প্রবণতা প্রতিহত করে তাঁরা মোগল эшш 74 ay 
থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মেগল দরবারের STAT ও TELE 
তাঁরা এই কাজে বশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন AI এই পারস্থা'ত স্বভ/বতঃই 
প্রশাসনিক দক্ষতাকে ব্যাহত করোছিল। sgire বিশহখলা fees হতে? 
অর্থনৈতিক অবস্থা qe ‘বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কারণ জাঁমদার ও বিদ্রোহী- 
গণ রাজস্ব দিতে অস্বাঁকার করে। রাজকর্মচারণগণ সেই সীমিত রাজস্বেরও অপচয় 


а САЙ 


gs ee ETB Tm ees ч, 


আধুনিক যুগের সুচনা ২০৭ 


আরম্ভ করেন। ইজারাদারা প্রথা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের পাঁরমাণও হাস 
পায়। ফলে কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর নিয়ামত বেতনদানও অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
সৈন্যবাহিনীতে দেখা দেয় িশৃংখলা এমন কি বিদ্রোহর প্রবণতা | 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় আভজাতদের মধ্যেও আপোষ ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী 
হয়োছলেন কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে কোন সাফল্য পান ন। কারণ নিজাম-উল- 
মূলকের নেতৃত্বে আভিজাতদের একটি শান্ডশালী গেজ্ঠী সৈয়দ ভ্র,তৃম্বয়ের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরা ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রমবর্ধমান প্রাতপাত্ততে বিশেষভাবে 1451815 
হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ফারুকশায়ারকে হত্যা করার সহসও . 
দেখান তখন অন্যান্য অভিজাতগণ স্বভাবতই গভীরভাবে unite বোধ করতে 
থাকেন। কারণ শত হলেও AMS যাঁদ হত্যা করা যায় তাহলে অন্য কারোরই 
আর কোন নিরাপত্তা থাকে না। তাছাড়া এই হত্যায় জন-মানসে ভ্রাতৃদ্বয় সম্পকে 
প্রাতীক্রয়াও হয়োছল প্রবল। অনেক অভিজাত আবার সৈয়দ ভ্রতৃদ্বয়ের উদারনণীত 
এবং হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই নীতি 
ছল ইসলাম বিরোধী । তাঁরা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় feta তোলেন। 

বিস্ময়ের হল এদের সঙ্গে সমাজ স্বয়ং AS হলেন। কারণ তান সৈয়দ ভ্র-তুদ্বয়ের 
সর্বময় কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি চাইীছলেন। ফলে ১৭২০ ANH হোসেন আল 
খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়। আর BAT খাঁ আগ্রার কাছে এক 
যুদ্ধে পরাজিত হন। এইভাবে মোগল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধন্যের অবসান 


হল।মহাম্মদ শাহ দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বংসরকাল সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত ছিলেন। সেই 
সময়ের পাঁরাস্থাতর পারপ্রোক্ষতে এটা খুব কম সময় নয়। সুতরাং মোগল ANA- 
রুখানের সেটাই ছিল সর্বশেষ সুযোগ ॥ 1তাঁন যখন PRE সনে বসেন তখনও জন- 
গণের মনে মোগল সমাটের একটা পৃথক মর্যাদা ছিল। মোগল সেনাবাহিনী, OTS 
করে গোলন্দাজ AAT তখনও যথেষ্ট শান্তধর। উত্তর ভারতে শাসন ব্যবস্থা দুর্বল 
হয়েছিল ঠিক, কিন্তু তখনও ভেঙ্গে পড়ে নি। মারাঠাদের গাঁতাঁবাধ তখনও 
দাক্ষিণাত্যেই সামাবদ্ধ। রাজপুতরা তখনও মোগল সম্রাটের প্রাত অনুগত 1 সুতরাং 
“feral আমলাতন্তের সমর্থনে একজন বিচক্ষণ শাসকের পক্ষে পরাস্থাতর মুখ 
ফেরানো তখনও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মহাম্মদ সেই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর 
মত ব্যা্তত্বসম্পন্ন ছিলেন না। feta ছিলেন TAM, বড়যন্ত্রী এবং বিলাসী, 
আরাম প্রয়। রাজকর্তব্য অবহেলা করে সুদক্ষ প্রশাসক নিজাম-উল-মুলককে সর্বতো- 
sat সমর্থন না জানিয়ে তান স্তাবকবৃন্দ পারবৃত হয়ে নিজের মল্দীদের বিরুদ্ধেই 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সাঁত্য, আবার সাঁত্য হলেও গভার 
পাঁরতাপের যে তাঁর স্তাবকেরা অন্যায়ভাবে যে উৎকোচ নিতেন তার অংশ সম্রাট নিজেও 
গ্রহণ করতেন। 

সম্রাটের অস্থির ও সান্দিগ্ধ চিত্ততায় এবং দরবারের নিরবাচ্ছন্ন ষড়যন্ত্রে আঁতষ্ঠ 
হয়ে িজাম-উল-মূলক এবার নিজের উচ্চাকাতক্ষা চারতার্থ করতে উদ্যোগী হলেন। 
১৭২২ OTT উজার হবার পর যথার্থই তান সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কারে 
উদ্যোগণ হয়োছলেন। কিন্তু সামাগ্রক পারাস্থাততে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে (তান ১৭২৪ 
খণ্টাব্দের অক্টোবরে উজীরের পদে ইস্তফা দিয়ে দাঁক্ষণ ভারতে হায়দরাবাদে নিজ 
রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের যা কিছু 
মূল্যবোধ ও GANS তারও অবসান হয়। এবং এর সঙ্গেই মোগল সাম্রাজ্যের 
ভাঙ্গন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে | 


২০৮ ভারত কথা 


এখন থেকে অন্যান্য প্রভাবশ,লী আঁভজ।তগণ নিজ নিজ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে 
আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বংশানুক্রামক নবাব, যাঁরা এতকাল মোগল সম্রাটের প্রাত 
আনুগত্য প্রকাশ করে এসেছেন, এইবার সুযেগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে 
উৎসাহী । যেমন বাংলা, হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রভাত। সাধারণ জমিদার, 
রাজা, নবাব প্রভাতি এদের মধ্যেও সাম্রাজ্য থেকে fale হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা 
দেয়। মারাঠাগণও এই সময় উত্তর ভারতে তাদের আগ্রাসী AS প্রয়োগে অগ্রসর 
হয় এবং মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডে আক্রমণ চালায়। এই অবস্থাতেই ১৭৩৮- 
৩৯ OTT নাঁদির শাহ্‌ ভারত আক্রমণ করেন। 

п নাঁদর শাহের আক্রমণ ॥ 

সামান্য মেষপালক থেকে নাঁদর শাহ পারস্যের শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে 
অধিষ্ঠিত হন এবং পারস্যকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। আর্ভন 
বলেছেন নাদির কেবলমাত্র একজন সামান্য সমর নায়ক ছিলেন না, কৃটনৌতক ও 
প্রশাসনিক দক্ষতাও তাঁর ছিল |° 

নাঁদর শাহ ভারতের প্রলোভনে A হয়োছলেন। এ সময় তাঁর যথেষ্ট 
অথেরিও প্রয়োজন ছিল। কারণ দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় পারস্যের রাজকোষ শূন্য 
হয়ে গিয়োছল। তাছাড়া নাঁদরের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্যও 
প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট অর্থের। তাঁর এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্র তাঁর কাছে ছিল 
অবশ্যই ভারতবর্ষ | 

ভারতের তদানীন্তন আভ্যন্তরীণ পারস্থাতও তাঁর লক্ষ্য পূরণের সহায়ক feat 
১৭৩৮ OTT শেষ ভাগে তান বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল 
যাবংই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল উপোক্ষত। ফলে লাহোর আঁধ- 
কারের আগে পর্যন্ত কেউ নাঁদিরের আরমণের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয় 
নি। শেষ মুহুর্তে দিল্লী রক্ষার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বৈদেশিক 
MEKA মুখোমুখি দাঁড়য়েও আভজাতগণ এক্যবদ্ধ হতে পারলো না। আক্রমণ 
প্রতিহত করার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিংবা সেনাবাহনীর নেতৃত্বদানের প্রশ্নে তাঁরা 
এক্যমত আসতে পারলেন AT! সুতরাং অসংবদ্ধ, উদ্দেশ্যহীন মোগল প্রাতরোধ 
বাহিনীকে নাঁদর অনায়াসেই কার্নালের যুদ্ধে TS করেন। সম্রাট মহাম্মদ শাহ্‌ 
নাদিরের হাতে বন্দী হলেন। নাদির দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। মোগল ব্যর্থতা, 
সম্পর্কে ডঃ সতাশচন্দ্র বলেছেন যে মোগল আঁভজাতদের সাহসী, কল্পনাপ্রবণ এবং 
মিলিত প্রয়াসের অভাবেই এই ব্যর্থতা । দিল্লীতে অবস্থান কালে аит চালালেন 
ব্যাপক লুটতরাজ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তাঁর লুটের পরিমাণ ৭০ কোটি টাকা 
বলে ধারণা করা হয়। অন্ততঃ এই লুটের ফলে তান তাঁর নিজ রাজ্যে তিন বংসর 
কোন করভার আরোপ করেন fal যাবার সময় তান মোগল আভিজাত্যের প্রতীক 
কোহিনূর মণি এবং ময়ূর সিংহাসন সঙ্গে নিয়ে যান। শুধু তাই নয় তিনি Prez 
নদের পশ্চিম তীরের সকল অঞ্চল তাঁকে ছেড়ে দিতে মহাম্মদ শাহকে বাধ্য করেন। 
ডঃ সতীশ চন্দ্রের মতে নাঁদর শাহের আক্রমণ বিশ্বের কাছে মোগল সাম্রাজ্যের 
দুর্বলতা উল্মুন্ত করে দিল। বিশেষ করে যে সব ইউরোপাঁয় বাঁণাজ্যক সংস্থা এত- 
কাল ভারতের CAT TGA থেকেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পাঁরচালনা করে আসাছলো 


তারা ভারতের হীঁতহাসের এই রাজনোতিক ao গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য 
z | 
«Nadir Shah was no mere soldier, no savage leader of savage horde, 
but a master of diplomacy and states craft as well as of the Sword. 
—Irvine. 
` 


আধুনিক যুগের সূচনা : ২০৯ 


এটা বিস্ময়কর যে নাঁদরের প্রত্যাবর্তনের পর মোগল শান্তর পুনরুখানের একটা 
সম্ভাবনা aioe হয়োছল। কিন্তু তা যেন প্রদীপ নেভার আগে তার শেষ দীপ্তি। 
১৭৪৮ TTT মহাম্মদ শাহর মৃত্যুর পর আবার আরম্ভ হয় উত্তরাধিকারের বিরোধ 
আর আঁভজাতদের ক্ষমতার Sal তদুপাঁর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত WOT সম্পূর্ণ 
অরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় নাঁদর শাহের অন্যতম সেনাপাঁত আহমদ্‌ শাহ আবদালর 
Soros ভারত আক্রমণের পথ সহজ হয়োছল। ১৭৬১ AVE পাঁণপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে তান মারাঠাদের LPS করে ভারতে রাজনৈতিক শন্যতাকে আরও 


গভীরে নিয়ে যান 
oe AAR পর মোগল সাম্রাজ্য আর সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না, পাঁরণত 


হয়োছল দিল্লী কোন্দ্রিক একটি রাজ্যে। সেই দিল্লী ছিল তখন নিয়ামত দাত্গা- 
হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত এক বিভীষিকাময় শহর। মোগল FILA আর এখন প্রত্যক্ষভাবে 
ক্ষমতার লড়াইয়ে নামেন না, কিন্তু তাঁদের আঁভজাতরা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের 
তাগিদে মোগল সম্রাটের পদমর্যাদাকে ব্যবহার করতো মান্র। তাই মোগল সমাট বলে 
একজনকে সিংহাসনে রাখা খুবই জরুরী ছিল। একমাত্র এই কারণেই মুমূ্ মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রাণবায়: নির্গত হতে এত দীর্ঘ সময় লেগোছল। 

১৭৫১ TTT দ্বিতীয় শাহ আলম মোগল সম্রাট হন। সম্রাট হিসেবে তাঁর 
{ছল কিছু যোগ্যতা আর সাহস। তা সত্বেও সম্রাট হবার পর আঁকে পায়ে বেড়াতে 
হয়েছে নিজের প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিহত হবার আশংকায়। প্রবল প্রতাপান্বত মহীয়ান 
মোগল সমাটের ক করুণ আর অসহায় পারণাঁত! ১৭৬৪ OTT শাহআলম বাংলার 
মীর কাশিম ও অযোধ্যার সংজা-উদ-দৌল্লর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে RTS হয়ে তান দীর্ঘকাল এলাহাবাদে 
ংরেজদের অবসর-কালীন ভাতা ভেগী হিসেবে অবস্থান করেন। তান ইংরেজ 
আশ্রয় ত্যাগ করেন ১৭৭২ OTT মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে তান treks ফিরে 
আসেন। 

ইংরেজরা দিল্লী দখল করে ১৮০৩ ANH! তখন থেকে ১৮৫৭ AVIA 
মোগল সাম্রাজ্য fabs হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইংরেজ আশ্রয়েই মোগল সম্রাট কোনম:ত 
নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন মাত্র। 

প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৯ খষ্টাব্দে মেগল সামরিক শান্ত বিধব্ত হয়ে যাওয়ার পরও 
মোগল সাম্রাজ্য যে টিকে ছিল তার একমাত্র কারণ হল দেশে রাজনোৌতক এক্যের 
প্রতীক হিসেবে গণমানসে তখনও মোগল রাজবংশের প্রভাব ছিল অপ্রারসীম। এই 


উল তাই মোগল সম্রাটের পদমর্যাদাকে তারাও উপেক্ষা 
করে নি। 


মোগল AMS পতন ও OY পাঁরাস্থাত সম্পর্কে চমতকার ব্যাখ্যা দিয়ে- 
ছেন এীতিহাঁসক' পাঁর্সভাল স্পীয়ার। তান বলেছেন মোগল সম্রাটেরা নিশ্চয়ই দেশকে 
এঁক্যবদ্ধ করতে পেরোছলেন। তাঁরা যে ইন্দো-পারাঁসক সংস্কাঁত ভারতে প্রাতীষ্ঠিত 
করেন তা ছিল মূলতঃ বৈদোশক আভিজা/ত-কেন্দ্রীক সভ্যতা । তাই সেই সভ্যতা 
ভারত ভূমির গভীরে প্রোথত হতে পারে নি। আর তা না পারার জন্যই মোগল 
সাম্রাজ্যবাদের ছন্রছায়া বিধক্ত হওয়ার পরবর্তী পাঁরাঁস্থাত ভারতবর্ষ সামলে নিতে 
পারে fal জীবনধারা সম্পর্কে একটা ধারণা মাত্র দিয়োছল মোগল শাসন. কোন 
নিশ্চিত বিশ্বাস নয়। তাই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন Тт» শান্তর উত্থান 
হল না, উত্থান হল Seria MGF শান্তর। সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের ACT সঙ্গে 
অবক্ষয় হয়োছল আপোষকামী ও সহনশীল মানাসিকতাও। 


॥ পৰ্ষদ নিদেশিত পাঠক্রম ॥ 


Growth of regional powers (emphasis on those 
Whose encounters with the British affec.ed the 
later political scene). 
(i) The regions to be particularly studied— 
Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise 
of the Sikhs upto Guru Govind. 
(ii) Growth and decline of Marathas (till 1761) 
—Expansion of the Maratha power—Third 
Battle of Panipath—its impact. 


| ॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


| বাংলা_মুশাঁদি কুলি খাঁ-অ।লীবার্দ খাঁ হায়দরাবাদ-__মহশশর 
_অযোধ্যা-সদাৎ খাঁসফদরজংশিখ জাতির উখান_ 
গানকূগ্‌ুরু অশ্গদূগ্‌ৃরু অমর WA, রামদাস_ গুরু 
TSA, হরগোবিন্দ_ গুরু হররায়ঁগুরু হরকিষেণ_ গুরু 
তেগবাহাদন্র_গুর7 গোবিন্দ [সংহ-সারাঠা জাতির উথান ও 
পতন_ুবালাজী বশ্বনাথ_ প্রথম বাজণী রাও-_বালাজী বাজী রাও 
_ভৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ । 
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আঞ্চলিক শক্তির উত্থান 


মোগল সাম্রাজ্যের ধ্রংসস্তৃপের উপর কতগুলি স্বাধীন বা অর্ধ্বাধীন আণ্টালক 
শান্তির উত্থান হয়। যেমন, বাংলা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ, মারাঠা রাজ্য AVIS! এই 
seria অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ প্রাতজ্ঞ।র প্রয়াসের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতিপক্ষে পাঁরণত হয়। এদের মধ্যে কোন কোনাট মোগল সবার 
সুবাদার থেকে স্বাধীন শাসকে পাঁরণত হয়, কোন কোনাঁটি মোগল শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। 


এই' সব রাজ্যের শাসকেরা নিজ নিজ রাজ্যে আইনশৃংখলা কায়েম করেন, প্রয়ো- 
জনায় অর্থনৈতিক এবং রাজনোৌতিক সংস্কার সাধন করেন। এরা স্থানীয় কর্মচারী 
বা জমিদারদের স্থানীয় কর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টাকে দমন করেন। এ'রা সামাগ্রকভাবে 
ধর্মানরপেক্ষ নীতি অন:সরণ করতেন, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশাসীনক ও অর্থ- 
নৈতিক সংস্কারে উদ্যোগ হয়োছলেন। 

তবে এই সব রাজ্যের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তারা অর্থনৌতক সংকট আতক্রম 
করতে পেরোছিল। ক্রমবর্ধমান জামদার ও জায়গীরদারগণ তখন কৃষি থেকে ক্রমহাস- 
মাণ আয়ের ফলে foe ছিল। কৃষকদের অবস্থাও ছিল খুবই শোচনীয়। তাই 
তারা বিকল্প আয়ের উৎস খুজতে অন্তর্বাণজ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাহর্বাণজ্যকে উল্লেখ 
যোগ্যভাবে উৎসাহিত করতে পেরেছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা 495215048, 
পুনরুদ্ধার করোছল। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধাত ও ব্যবসায়িক পারকাঠামে,র আধদীনকী- 


করণে কোন উদ্যোগই তারা নিতে পারে 141 
॥ বাংলা ॥ 


ї pT কুলি খাঁ ॥ 


কেন্দ্রীয় মোগল রাজশান্তর দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের দুই অসাধারণ 
যোগ্যতা-সম্পন্ন শাসক AS কুল খাঁ এবং আলাবার্দ খাঁ বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীন রাজ্যে পারণত করোঁছলেন। 

১৭১৭ TTT зот কুল খাঁ বাংল।র ATI নিযুক্ত হলেও ১৭০০ OTT 
থেকেই দেওয়ান হিসেবে 15142 ছিলেন বাংলার প্রকৃত শাসক 1 মোগল эйт 
নিয়ামত রাজস্ব পাঠালেও তান স্বাধীন শ সকের মতই শাসন করতেন | আভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক আশংকা থেকে বাংলাকে E করে Tela শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। এ সময় জমিদারগণও ছিলেন অনেকটাই নিষ্প্রভ। ব্যাতিক্রম কেবল প্রথমে 
সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ ও গোলাম মহম্মদ, তারপর সুজাত খাঁ এবং সর্বশেষে নাজাত 
খাঁর বিদ্রোহ। এদের বিদ্রোহ দমন করে মুশাীদ কুলি সকল জামদারী তাঁর প্রয়পান্র 
রামজীবনকে অর্পণ করেন। TPH কুলি খাঁর মৃত্যু হয় ১৭২৭. খষ্টাব্দে। 

শাসক হিসেবে watts কুলি যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। তাঁর সময়েই Cleans শাসন 
দায়িত্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সময়ই কলকাতার ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
জন সরম্যানের নেতৃত্বে মোগল সম্রাট ফারুক শায়ারের কাছে এক প্রাতনাধ দল প্রেরণ 
করেন। ATMA সমাটকে যথেষ্ট উপঢোকন দিয়ে ১৭১৭ খচ্টাব্দে এক ফরমান বা 
ধনদেশনামা লাভ করেন। এই 'নদেশনামা অনুসারে বাংলাদেশে ইংরেজদের 
কোম্পানীকে দস্তক বা বিনা শুল্কে বাণিজ্যের আঁধকার দেওয়া হয়। 

ae কুলির পর তাঁর জামাতা ASIST বাংলার নবাব হন। এই সময় 
বিহারের wing ভারও বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। তান ইংরেজ বাঁণকদের দস্তক 
অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তান কোম্পানীর লবণ আটক 
করে বহু টাকা শুল্ক বাবদ আদায় করেন। 


মিরর „ша 


iss ভারত কথা 


এই সময়ের বাংলার শাসকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের aries ছিলেন [বিশেষ 
উৎসাহী ৷ তাই তাঁরা স্থলপথ ও জলপথকে যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করতে থানা ও 
চৌকি স্থাপন করোছিলেন। কর্মচারীদের ব্যান্তগত ব্যবসাও তাঁরা বন্ধ করোছিলেন। 
শুল্ক বিভাগের দুলাীত দমনেও তাঁরা তৎপর হয়োছলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা 
শী বাণিজ্য সংস্থা ও তাঁর কর্মচারীদের Trace সচেষ্ট হয়ৌছলেন। তাঁরা 
বাধ্য করোছলেন। আলাবার্দ ইংরেজ ও ফরাসীদের তাদের কলকাতা ও চন্দননগরে 
অবপ্থিত কুঠিগনীল IFO করতে অনুমাত দেন ন। _ 

ї আলীবাঁ্দ খাঁ ॥ 

FIOM পর তাঁর পূত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। তিনি ছিলেন অযোগ্য 
শাসক। এ সময়ই বিহারের সহকারী শাসক আলাীবার্দ খাঁ ১৭৪০ OTT গাঁরয়ার 
যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হন। 

আলাবা্দ দীর্ঘ সতের বৎসর বাংলার শাসন ভার বহন করেন। তাঁর সময়ে 
বগাঁর হাঙ্গামা বা ম'রাঠা আক্রমণ গুরুতর রূপ ধারণ করে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে 
যায়। আলাবার্দ শত চেষ্টা করেও এই আক্রমণ প্রাতহত করতে পারেন 11 শেষ 
পর্যন্ত ১৭৫১ AH এক চুক্তি দ্বারা তিনি Siym মারাঠাদের হাতে অর্পণ করেন 
এবং মারাঠা পেশওয়াকে বার্ধক বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন। 

তাঁর সময়েই বিহারের আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা মার ঠাদের ACT 
যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করে। দ্রুত আলাবার্দ এই বিদ্রোহ দমন করেন। 

আলাঁবার্দ ইংরেজ বাঁণকদের সম্পকে“ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ইংরাজরাই বাংলার 
অর্থনোঁতক' ও রাজনোতিক ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে তান বিশ্বাস করতেন। 
ইংরেজরাও তাঁকে পছন্দ করতো না। কিন্তু আলাঁবার্দ ক্রমবর্ধমান ইংরেজ-প্রভাব খর্ব 
করতে কোন কার্যকরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নবাবদের মধ্যে সর্বপেক্ষা যোগ্য প্রশাসক: 
ছিলেন atte কাল খাঁ। অর্থনোতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য | 
তানি নতুনভাবে জাম জরীপ করে বহু জায়গীরকে খালিশা জাঁমতে পাঁরণত করেন। 
রাজস্ব সংগ্রহে ইজারাদারণ প্রথার প্রবর্তনও তিনি করেন। Totem কিংবা ঠিক 
মত ভূমি রাজস্ব দেওয়ার জন্য তিন কৃষকদের খণদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 
qîre তান যুক্তিসঙ্গত রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন এবং সকল প্রকার বে-আইনী 
কর আদায় বন্ধ করেন তথাপি জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে 
কর আদায় করতেন। তাঁর এই সব সংস্কারের ফলে Az, প্রাচীন জমিদার বাঁহচ্কৃত হয় 
এবং তাদের শূন্যদ্থানে এক নতুন শ্রেণীর রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগ করা হয়। 

সামাগ্রক প্রশাসনের ক্ষেত্রে মুশীর্দি কুলি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। 
তাঁর সময়ে অধিকাংশ উচ্চপদ হিন্দুরাই অলংকৃত করতো । রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে তান sata জমিদার ও মহাজনদেরই অগ্রাধিকার দিতেন। ফলে এক নতুন 
জামিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 

কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট দূরদার্শতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ১৭০৭ 
খন্টাব্দের পরবর্তীকালে দাবী আদায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমারক শান্ত 
ব্যবহারের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল তা দমন করতে বাংলার নবাবগণন যথেষ্ট উদ্যোগী 
হন নন । অথচ সেই সময় এদের নিয়ন্্ণে আনার মত যথেষ্ট শান্ত তাঁদের ছিল। তাঁরা 
ইংরেজ সংস্থাকে মুলতঃ একটি qere সংস্থা হিসেবে ধরে নিয়েই খানিকটা 
উপেক্ষার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তখনকার ওপাঁনবোশকতার অন্তীর্নীহত সাম্রাজ্য- 


সির 


a eee лис 
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amt স্বরূপ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। বাঁহজিগতের সঙ্গে তাঁদের যোগা- 
যোগের অভাবেই তাঁদের বিচারবোধে এই বিভ্রম ঘটেছিল। নতুবা তাঁরা জানতে 
পারতেন এই সময়েই কিভাবে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাঁণাঁজ্যক সংস্থা আফ্রিকা, দাক্ষণ- 
পশ্চিম এশিয়া এবং লাটিন আমোরিকায় fart ও অমানীবক শোষণকার্য চালাচ্ছিল। 

বাংলার নবাবেরা সামারক শান্তর অপরিহার্যতাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন ЇЧ! 
মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আলাবাঁদ* নিজ সামারক শান্তর সীমাবদ্ধ সামর্থ নিশ্চয়ই 
অনুভব করোছিলেন। তাঁরা তাদের কর্মচারীদের AS দমনেও ব্যর্থ হয়োছলেন। 
এমন কি তখন বিচার বিভাগের কর্মচারীগণও ছিলেন TAS পরায়ণ। এই অবস্থার, 
পারণাত যে কি ভয়ংকর হতে পারে তা বোঝা গিয়েছিল পরবর্তীকালে যখন ‘বিদেশী 
বাঁণাঁজ্যক কোম্পানীগাীল এই সব Alte পরায়ণ কর্মচারীদের পুরোপদীর ব্যবহার 
করোছিলেন নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে 1 

॥ হায়দর।বাদ ॥ 

দাক্ষণ ভারতে этни স্বাধীন রাজ্যের স্থাপাঁয়তা হিসেবে নিজম-উল-মুলক 
fre হলেও এই স্বপ্ন প্রথম দেখোঁছলেন প্রথম বাহাদুর শাহের উজীর জুলাফকার 
ati ১৭০৮ OTT তানি বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দাক্ষিণত্যের সুবাদারী লাভ 
করেন এবং তাঁর সহকারী দাউদ খাঁর সাহায্যে দাক্ষিণাত্য শ'সন করতে থাকেন। কিন্তু 
১৭১৩ খন্টাব্দে জুলাফিকারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বপ্নেও মৃত্যু হয়। 

ও বংসরই নিজাম সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্মকূল্যে দাঁক্ষিণাত্যের সুবাদারী লাভ 
করেন। কিন্তু ১৭১৫ OTT КЕПИЧ আলি তাঁর স্থলাভাষন্ত হন। অবশ্য 
১৭২০ AT হোসেন আল নিহত হলে fre পুনরায় দাঁক্ষিণাত্যের .সুবাদার ZA 

১৭২২ эси তিনি সম্রাটের উজীর fae হন। কিন্তু তাঁর প্রশ।সাঁনক 
সংস্কারের সকল প্রয়াসে সম্রাটের বিরোধীতায় বিরন্ত হয়ে তান দাক্ষিণত্যে প্রত্যা- 
বর্তনের PRES নেন এবং শিকারে যাবার অজুহাতে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। 

FARIA এই আচরণে মোগল: সম্রাট মহাম্মদ শাহ তাঁকে শায়েস্তা করতে ATE 
ate দা'ক্ষণাত্যের aaa নিযুক্ত করে তাঁকে নিজামের বিরদ্ধে প্রেরণ করেন। 
নিজাম মুবারজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। নিরপায় সম্রাট তখন নিজাম- 


কেই দাঁক্ষণাত্যের সুবাদার হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং তাঁকে আসফ খাঁ উপাধি 
প্রদান করেন। 

কিন্তু মারাঠা আক্রমণে ব্যাতব্যস্ত নিজামের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান প্রথম দিকে খুব 
সুখকর ছিল না। শেষ পর্যন্ত তান মার ঠাদের Tiss উত্তর ভারতের দিকে, আকৃষ্ট 
করে অব্যাহতি পান। তব একবার তিনি প্রথম বাজী রাওয়ের কাছে পরাজিত হন। 
ЕТ অনি ress Tein মোগল, OTE অনুসরণ FA- 

| 

wat আওয়েন নিজামকে একজন বিচক্ষণ রাজনগীতাঁবদ এবং চতুর সুযোগ 
সন্ধানী বলে বর্ণনা করেছেন। তান হায়দরাবাদে যথার্থই একটি শান্ধশালী শাসন 
ব্যবস্থা গড়ে তুলোছলেন। তান কখনও প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন 19, কিন্তু তাঁর অচরণ ছিল একজন! স্বাধীন শাসকের মতই। 
{তান নিজের প্রয়োজন মত যুদ্ধ করেছেন, সাঁন্ধ করেছেন, উপাধি বিতরণ করেছেন, 
জায়গার দান করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই তান তাঁর প্রভু মোগল সম্রাটের অনুমোদন 
প্রার্থনা করেন 191 z 

শাসক হিসেবে তাঁর mive} ছল উদার, ate ভেদাভেদের উধের্ব। পুরণ- . 

নামে এক হিন্দু ছিল তাঁর দেওয়ান। দক্ষিণ ভারতে এক সুসংহত শাসন ব্যবস্থা 


২১৩ ভারত কথা 


কায়েম করে তান সেখানে নিজেকে সংপ্রাতিষ্ঠিত করোছলেন। Tela বৃহৎ ও 
শন্তিশালী জাঁমদারগণকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করোছলেন। রাজস্ব ব্যবস্থার 
দুনীীতর উৎপাটনেও তান সচেষ্ট হয়োছিলেন। কিন্তু ১৭৪৮ OTT তাঁর মৃত্যুর 
পর দিল্লীর মত হায়দরাবাদেও উত্তরাধিকার নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। 
EEK 

ডঃ কলশীকংকর দত্ত মন্তব্য করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ এমন এক 
পারাস্থাতর সৃষ্টি করোছল যখন উত্তর ও দক্ষিণে দুঃসাহাঁসক সামরিক ভাগ্যান্বেষী- 
দের উত্থান সম্ভব হয়োছল। দাঁক্ষণে এমান এক ভাগ্যন্বেষী হলেন ХӘ ТИЛИ 
হায়দর আলী। 

অষ্টাদশ শতকে মহশশ্‌রে এক হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করতো । এই রাজবংশেরই 
wat ভিলেন নানরাজ। হায়দার আলা তাঁরই অধীনে একজন অশবারোহীর চাকুরী 
নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি নিজ যোগ্যতায় দ্রুত tate করেন। মারাঠা 
জাতির উত্থান ও Ser ফরাসী দ্বন্দের সুযোগে তান সেনাবাহনীর উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বস্তার করেন। এই সেনাবাহনীরই সাহায্যে [তান হিন্দ রাজবংশকে অপসারণ 
করে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। 

হায়দর ছিলেন অত্যন্ত চতুর, বিচক্ষণ, বাসতববোধসম্পন্ন এবং ক্‌টনশীতাবদ। 
তান বুঝোঁছলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের ধবংসের ফলে ভারতের যে পাঁরস্থাতর Hiv 
হয়েছে সেখানে বংশানুক্রীমক আঁধকার বলে fee, নেই, আছে সামারকশান্তর প্রাধান্য। 
তাই প্রথমেই তিনি সামারক বাহিনীকে আধ্বীনক পদ্ধাততে এবং আধ্দীনক রণকৌশলে 
শিক্ষিত করে তোলেন। এরপর তিনি দদ, বেল্লাপুর, সেরা, বেদন;র প্রভাতি স্থান দখল 
করেন এবং দাক্ষণ ভারতের জাঁমদারদের পদানত করেন। 

হায়দরের এই শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে মারাঠা পেশোয়া মাধব রাও তাঁকে 
আক্ৰমণ করেন। হায়দর সামাঁয়কভাবে মারাঠাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু মাধব 
রাওয়ের মৃতার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠ[ দুর্বলতার সুযোগে তান মারাঠা সাম্রাজ্যের একাংশ 
দখল করে নিজ শান্ত বৃদ্ধি করেন। 

তাঁর এই শান্ত বৃদ্ধিতে নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজ Garry হয়ে foie জোট 
গঠন করে এবং ১৭৬৬ NOA TAA আক্রমণ করে। হায়দর Hale ও অর্থের 
সাহায্যে মারাঠা ও নিজামকে স্বপক্ষে নিয়ে এসে ইংরেজদের মিন্রহীন করে ফেলেন 
এবং ইংরেজ অধিকৃত কর্ণাট আক্রমণ করেন। দীর্ঘ দেড় বংসর যুদ্ধ চলার পর হায়- 

- দর অতকিতে আক্রমণ চালিয়ে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে 
এসে পেশছান। ভীত эгиле মাদ্রা জের গভর্ণর 
হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৬৯ 
খন্টাব্দে মাদ্রাজের সান্ধ অনুসারে উভয়পক্ষই 
পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরৎ দেয় এবং হায়দর 
কোন তৃতীয় aie আক্রান্ত হলে ইংরেজরা 
সাহায্য নিতে প্রাতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এইভাবে 
প্রথম ইঙ্গ-মহাশুর যুদ্ধ শেষ হয়। 

মাদ্রাজ সান্ধি ছিল প্রকৃতপক্ষে সামরিক ЧҮЧ 
বরাত মান্র। কারণ ate হায়দর, আভযোগ 
করেন ১৭৭১ খষ্টাব্দে মারাঠাগণ TAA আক্রমণ 
করলে ইংরেজরা তাদের HOS AAA হায়দারকে 


আণ্টালক “fea উত্থান ২১৪ 


না দিয়ে Fie শর্ত লংঘন করেছে।তাছাড়া হারদর বুঝতে পারছিলেন ফরাসী মৈত্রী 
ছিল ইংরেজ মৈত্রী অপেক্ষা অনেক сї কার্ষকরণ। অন্যাদকে আমোঁরকার স্বাধানত, 
যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ফরাসী সাহায্যদাণের ফলে ইংরেজরাও হায়দর-ফরাসী সম্পর্ক 
সুনজরে দেখে নি। ফলে ইংরেজরা যখন ফরাসী বন্দর মাহে আক্রমণ করে তখন 
হায়দরের পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হয় নি। এভাবেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ- 
sepa р! তান মাবাঠা ও নিজামকে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোট গঠন 
করেন এবং কর্ণাট আক্রমণ করে দখল করেন। Таатта ইংরেজরা মারাঠা ও নিজামের 
সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে হায়দরকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেন। 

এ অবস্থাতেও নিঃশঙ্কচিত্তে হায়দর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থ'কেন। কিন্তু পোর্ট 
নোভা ও tree যুদ্ধে তান পরাজিত হন। এই সময়ই তাঁর সহায্যা্থে এক 
ফরাসী নৌবহর দাক্ষিণ ভারতে এসে পেছনোয় হায়দরের শাল্তবাদ্ধ ঘটে। কিন্তু 
১৭৮২ খজ্টাব্দে হায়দরের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ার তাঁর জীবদ্দশায় ইঞ্গ-মহাীশুর দ্বন্দ 
অমণমাংীসতই থেকে ПЧ! 

শুধু সামান্য অবস্থা থেকে ক্ষমতা সবেণচ্চে পেশছোছিলেন বলেই নয়. প্রবল 
প্রাতিদ্বন্দীদের বিরদ্ধে হায়দর যেভাবে অসম-সাহাঁসকতার সঙ্গে সংগ্রাম চাঁলয়ে [ছিলেন 
তা তাঁর গভীর বংস্তববোধ, কুটনৈতিক জ্ঞান ও সামারক দক্ষতারই পাঁরচায়ক | 
একথা ইংরেজ এঁতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন।২ 

ভিনসেন্ট স্মিথ শাসক হিসেবে হায়দরকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলে বর্ণনা করে- 
ছেন।। কিন্ত এন. কে. সিংহ প্রমাণ করেছেন যে হায়দর আদৌ প্রজা-পীঁড়ক ছিলেন 
না। ধমাঁয় দিক থেকেও তান ছিলেন সহিষ্ণু । নিরক্ষর হয়েও {তান যে সাফল্যের 
পাঁরচয় দিয়েছেন তা উদাহরণ দ্বরুপ। তাঁর heso, তাঁর walter তাঁর 
স্বাধীনতা প্রেম ভারতের ইতিহাসে তাঁকে এক গৌরবময় আসনে আঁধাচ্ঠত ক্যপছে। 

॥ অযোধ্যা ॥ 
u ams খাঁ ॥ 

অযোধ্যার স্বাধীন রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা হলেন সাদাং খাঁ বারহান-উল-মূলক। সাদা 
১৭২২ AGH অযোধ্যার শাসক TAS হন। তখন রাজ্যব্যাপী জমদরগণ বিদ্রোহী ৷ 
তারা ভূমি রাজস্ব দিতে অদ্বাঁকার করেছে, নিজদ্ব সেনাবাহিনী গঠন করেছে, দর 
Fale করেছে এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করেছে। এই অবস্থায় সাদাত অযোধ্য 
শাসনভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁকে এই জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। 
শেষ পর্যন্ত তান জমিদারদের দমন করতে সফল হন এবং রাজস্ব সংগ্রহের পাঁরমাণ 
বৃদ্ধি করেন। বিদ্রোহ জমিদারদের অধিকাংশকেই নিজ নিজ জাঁমদারী 'ঁফারয়ে 
দেওয়া ЖШ! কিন্তু জমিদারী প্রত্যপ্পণের শর্ত ছিল এই যে তারা বকেয়া সহ রাজস্ব 
নিয়ামত জমা দেবে। 

{কন্তু জাঁমদ।রদের বিদ্রোহী প্রবণতাকে নির্মূল করা যায় ЇЧ! পরবর্তী শাসক 
সফদরজং একথা সংস্পন্টভাবেই স্বীকার করেছেন। যখনই নবাব অনান্র ব্যস্ত থাক- 
ak ALIN e IS Ee 

নত। 

১৭২৩ TTT সাদাৎ ভূঁমি-রাজস্ব সংস্কারে উদ্যোগী হন। রাজদ্ব নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে তিনি অভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন এবং কৃষকদের জমিদারদের নির্যাতন থেকে 
- Eyen the British acknowledged that the courage, determination and 
resourcefulness that they saw in Haidar in the conduct of military cam- 
paigns were rare something, that they had hardly come across earlier in 
India. —Bowring. 


২১৫ ভারত কথা 


রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। 

বাংলার নবাবদের মত, তিনিও Rm NAANA ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর 
অধীনে বহন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই ছিলেন fe ধর্ম নির্বিশেষে তান সকল বিদ্রোহণ 
জমিদার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করোছিলেন। তাঁর সেনাবাহনী ছিল 
স্বাশাক্ষত। তাদের GANE বেতন দেওয়া হত। তাঁর শাসন ছিল যথেষ্ট সংশৃংখল। 
মৃত্যুকালে তিনি প্রায় স্বাধীনই হয়ে গিয়োছিলেন। অন্ততঃ অযোধ্যার শাসনভারকে 
তান Jem ele করে যেতে পেরোঁছলেন। 

॥ সফদরজং 1 

সাদাৎ খাঁর মৃত্যুর পর সফদরজং অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন। এলাহাবাদও 
অযোধ্যার সঙ্গে যুদ্ধ VAI ১৭৪৮ OTT তানি সম্রাটের Baia পদেও RTE হন। 

তাঁর দীর্ঘ শাসনকাল অযোধ্যার শান্তি ও স্বাস্তর ATA | ‘তান যেমন facet 
জামদারদের দমন করেন তেমাঁন মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করে অযোধ্যাকে মারাঠা আক্র- 
মণ থেকে TS রাখেন। তাঁকে রোহলা ও পাঠানদের বির্দ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। 
পাঠানদের বরুদ্ধে তানি মারাঠাদের সাহায্য িয়োছলেন। পরে আহমদ শাহ আব- 
দালীর আক্রমণ, পাঠান ও রাজপুত আক্রমণ থেকে মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে Pela 
পেশোয়ার সঙ্গে এক БАЖ করেন। চুক্তি অনুসারে তান মারাঠাদের ৫০ লক্ষ টাকা, 
পাঞ্জাবে চৌথ আদায়ের অধিকার এবং আজমীর ও আগ্রার শাসনভার দিতে еһе. 
বদ্ধ হন। কিন্তু পরে মারাঠাগণ সফদরের বিরোধী পক্ষে যোগদান! করায় এই FW 


অযোধ্যার নবাবদের শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ শাসনের ফলে রাজ্যে অর্থনৌতক উন্নাতর 
পথ প্রশস্ত হয়োছিল। লক্ষেত্রী একটি সাংস্কাতক কেন্দ্রে পারণত হয়। "শিল্প ও 
সং্কতি চর্চার ক্ষেত্রে শীঘঃই লক্ষেনী-দিল্লীর একাট প্রাতদ্বন্দনী শহরের স্বীকাতি- 
লাভ করে। এখানকার হস্তাঁশল্প এসময় ভারতজোড়া খ্যাত অন করে। 

নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও সফদরজং ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। তাঁর ছিল এক- 
মাত্র ART! প্রকৃতপক্ষে বাংলা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ প্রভাত রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতারা 
সবাই ছিলেন আঁত উন্নত নৈতিক চরিত্রের আঁধিকারী। তাঁরা প্রায় সবাই আঁত সরল, 
নিষ্ঠাবান জীবনযাপন করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক 
অভিজাত বিলাসী, আড়ম্বরপূর্ণ এবং CERIA জীবনযাপন করতেন না। কেবলমাত্র 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদের প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার 
পথ গ্রহণ করতে হয়েছে! শিখ জাতির উান ॥ 

॥ নানক ॥ 

77285 ri নানকের প্রচারিত মতের অনুগামী gat তাদের বলা 
হয় শখ । 

ভারতের TT সংস্কার আন্দোলনে নানক এক গোঁরবময় আসনে ӘӘ! 
তাঁর মতে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ate অকৃত্রিম অনুরাগ এবং AS- 
জাীবনযাপনই হল ঈশ্বর সািধ্যলাভের একমাত্র উপায়। তবে সেই সান্নিধ্যলাভের 
জন্য প্রয়োজন গুরুর | গুরুর ARAL ঈশ্বরানুভূতি উপলব্ধি করা যায়। নানক 
জীবনযাপনের প্রয়োজনে সৎ. কর্মের উপর বিশেষ' গর্ব আরোপ করেছেন। তাঁর 


Te ee Ss. SS ee eee ee 


melas শান্তর উত্থান ২১৬ 


বাণীই ছিল সাঁদচ্ছার, wether এবং ATETA | 

তাঁর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে ডঃ জি সি নারাং বলেছেন যে. নানক পাঞ্জাবের 
হিন্দুদের যে অবস্থায় দেখোঁছলেন তা থেকে অনেক উন্নত স্থানে প্রাতাণ্ঠত করে 
যান। তাদের শ্বাস অনেক বাষ্ঠ হয় উপাসনার পদ্ধাত অনেক 240 হয় 
জাতভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পায়, তারা এখন অনেক স্বাভাবক' Calor পথে 
অগ্রসর হয়।* ক্যানংহাম বলেছেন শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিভ্রান্তি থেকে নানক তাঁর 
অনগামশদের ЭЕ করেন এবং তাদের চিন্তায় ও চরিত্রে একাগ্রতা নিয়ে BIER 
ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন নানকের মতবাদের কঠোর নৈতিক Tete ভারতের অন্যান্য সম- 
সামীয়ক মতবাদ অপেক্ষা এই মতবাদকে এক বাশম্টতাদয়েছে। ফলে এক আক্ষেপ- 
হখন মনোভাব থেকে একটি সংগঠিত MATT সংস্থা গঠনের সম্ভাবনার বীজ রোপিত 
হয়োছল।* মোগল সাম্রাজ্যের পতনের TOT অনিশ্চিত অবস্থায় সেই' সম্ভাবনা 
বাস্তব হয়ে উঠোঁছল। ॥ গুরু чт ॥ 


গুরু নানক অঞ্গদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। গর; WT 
গুরুমুখী ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। নানকের জীবন কাহিনী এই সময় 
সংকলিত হয়৷ তাঁর বাণীসমূহও গ্রাথত হয়। শিষ্যদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষার দিকে সতর্ক 
দৃষ্টি দেওয়া হয়। কাঁথত আছে TAL অঞ্জাদের আশীর্বাদ প্রার্থনায় এসোঁছলেন। 

॥ 99; অমরদাস ॥ 

অঙ্গদের পর গুর্‌ হন অমরদাস। তিনি গোঁবন্দয়ালে এক শিখ উপাসনা গৃহ 
ননর্মাণ করেন। লঙ্গরখানার ব্যবস্থার উপর তান আঁধকতর TIST আরোপ করেন। 
{তান শিখ ধর্মাবলম্বী এলাকাকে বাইশ ভাগে বিভন্ত করে প্রাতভাগের দাঁয়ত্ব একেক- 
জন শখের উপর অর্পণ করেন। শিখদের জন্য জন্ম ও মৃত্যুকালে বিশেষ অন্.জ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা ЖЕ! অমরদাসই শিখদের জন্য এক পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। 


ফলে feng থেকে িখগণ ক্রমেই দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে এবং তারা 
শনজেরাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পাঁরণত হয়। 
॥ গুরু রামদাস ॥ 
গুরু রামদাসের সঙ্গে আকবরের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আধ্দীনক অমৃত- 
সরের কাছে আকবর রামদাসকে পাঁচশত বিঘা জাম দান করেন। এখানেই রামদাস 
এক নতুন শহরের fete স্থাপন করেন। অমৃতসর ও সন্তোখসর নামে WI পুকুর 
fora খনন করেন। তাঁর সময়ে শিখধর্ম অধিকতর জনাপ্রয়তা অর্জন করে। 
ї ay, অজর্ভন U 
গুরু USA অমৃতসর শহরের নির্মাণ সম্পন্ন করেন। তারান, কাতারপুর 
শহরেরও feta Tater 
অজর্যনের সর্বাধিক Sieg হল তান আ'দ গ্রন্থের সংকলণের কাজ সম্পন্ন করেন। 
এই গ্রন্থ সম্পর্কে খুশবন্ত সিংহ বলেছেন গ্রন্থাট 'হন্দুদের দেবতা বা খৃষ্টানদের 
PHOT মতো নয়। গ্রন্থাট হল উপাসনার উৎস. উপাচার নয়। শখগণ এই গ্রন্থকে 
-o They have now become more fit to enter on the career of natural 


progress to which Nanak's successors were destined to lead them. 


—Dr. С. С. Narang. 

s Nanak extricated his followers from the accumulated errors of ages 
and enjoined upon them devotion of thought and excellence of conduct. 
E —Cunningham. 

« Its spirit of uncompromise carried within the possibilities of martyr- 
doms and the seeds of an organised church. —Dr. Tarachand. 


২১৭ ভারত কথা 


শ্রদ্ধা করে। কারণ তাঁদের গুরুর বাণন গ্রন্থে সংকালত ৷* 

গুরু WET TAM প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথা অনুসারে প্রত্যেক শশিখকে 
তার উপার্জনের এক দশমাংশ গুরুকে দিতে হবে। feta শিখদের ঘোড়ার ব্যবসায় 
উৎসাহত করেন। 

আকবরের সঙ্গে সদ্ভাব থাকলেও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে অজর্ননের সম্পর্কের অবনাতি 
ঘটে। ফলে ১৬০৫ OTT গুরু অজুনকে হত্যা করা হয়। এর কারণ সম্পর্কে 
বলা হয় অজন নাক তাঁর বিদ্রোহী পত্র খশরুকে আশ্রয় দিয়ৌছলেন? তাছাড়া 
দলে দলে হিন্দ? ও মুসলমানদের শিখ ধর্মে দীক্ষা নেওয়াও জাহাঙ্গীর পছন্দ করেন 
নি। আরও বলা হয় লাহোরের দেওয়ান চন্দ তাঁর কন্যার সঙ্গে TE পারের 
বিবাহ দিতে চাইলে অজন তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই অপমানের প্রাতশোধ নিতে 
চন্দ; জাহাঙ্গীরকে প্ররোচিত করেন। 

ঘটনা যাই হোক, অজুনের হত্যা শিখদের মনোভাবের 19818 পাঁরবর্তন আনে। 
সহসা যেন তারা উপলব্ধি করলো তাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। সুতরাং শুধু 
ধর্মই নয়, ধর্ম রক্ষার্থেই তারা যোদ্ধায় পাঁরণত হতে লাগলো | 


॥ п; হরগোঁবন্দ ॥ 


প্রথম থেকেই হরগোবিন্দ ছিলেন ঘোরতর মোগল ТЕТЕП! তিনি তাঁর অনু- 
গামীদের মোগলের বিরদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নিতে আহবান জানান। তান 
নিজে সাচ্চা পাদশাহ উপাধি নেন। যাবতীয় রাজকীয় প্রতীক তানি গ্রহণ করেন। 
পারধান করেন সামারক পোষাক। অথেরি বানময়ে [তান তাঁর অনুগামীদের কাছে 
চাইতেন ঘোড়া বা TI লাহোর সংরক্ষার ব্যবস্থা তান করেন। অকাল তখ্‌ত তিনিই 
নির্মাণ করেন। তিনি অনেক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করেন। 

হরগোবিন্দের এই নীতি সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা হয় {তান ধর্মের পথ ত্যাগ 
করে রাজনীতির পথে অগ্রসর হন। কিন্তু অন্যাদকে হরগোবিন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস 
করেন সশস্ত্র প্রস্তুতি ছাড়া শিখদের রক্ষা করার কোন উপায় নেই। 

জাহাঙ্গীর স্বভাবতঃই হরগোবিন্দের এই মনোভাবকে সহ্য করতে পারেন নি। 
তানি হরগোবিন্দকে গ্রেপ্তর করে গোয়ালয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। কয়েক 
বৎসর পর তিনি মুক্তি পান। 

কিন্তু শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর আবার বিরোধ বাঁধে। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে 
তিনি পরাজিত হয়ে পাহাড়ে গিয়ে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। 


1 3, হররায় ॥ 
গুরু হররায়ের সময়ে মোগলদের সম্গে শিখদের সম্পর্ক মোটামুটি হদ্যতাপূর্ণ 
fea ॥ গতর) হরকিষেণ ॥ 


গুরু হবার তিন বছরের মধ্যেই হরকিষেণের মৃত্যু হয়। 
1 Т; Селат тея ॥ 


তেগবাহদুরের সঙ্গে CAGE সম্পর্ক: অত্যন্ত তিন্ততার পর্যায়ে পেণছায়। 
কারণ হিসেবে কেউ বলেন কাশ্মীর ব্রাহ্মণদের ইসলাম ধর্মে জোর করে দণক্ষিত করার 
চেষ্টায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যাই হোক উরঞ্গাজেব তাঁকে বন্দী করে এনে 
হত্যা করেন। তাঁর হত্যা সমগ্র পাঞ্জাবে তাঁৱ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। প্রতিশোধ 
ТӘТИ is the source and not the object of prayer or worship. Sikhs 


re it because it contains the teachings of their Gurus. ; 
уеге Т —Khuswanta Singh. 


আণ্টালক শান্তর উত্থান ২১৮ 


স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শিখগণ। 
їз; গোবিন্দ সিংহ ॥ 
গোবিন্দ সিংহ শেষ শিখ গুরু। আনন্দপুর ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। শিখ- 
দের তান সামারক শিক্ষার {শিক্ষিত করে তোলেন। 
feta খালসা প্রথার প্রবর্তন করেন। শিখদের জন্য কেশ, কৃপাণ, কাছা, কাংঘা 
ও কর পাঁরধানের নির্দেশ তানি দেন। শিখদের পাঁরচালনার জন্য ӨЯ পাঁরবর্তে 
পাঁচ পুরোহিতের সংগঠন তিনি গড়ে দিয়ে বান। 


পার্বত্য প্রধানের অনুরোধে ওরংগজেব তাদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে 5 
গোঁবন্দের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনী পাঠান। গোবিন্দ পরাজিত হয়ে দমদমায় 
আশ্রয় দেন। 


প্রথম বাহাদুর শাহের সঞ্চে তাঁর সুসম্পর্ক ছল। বাহাদদর শাহের আমন্ত্রণে 
দক্ষিণ ভারতে যাবার পথে তান অ ততায়ীর হাতে নিহত হন। 

গুরু গোবিন্দের কৃতিত্ব হল তানি এক বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিয়োঁছলেন এবং 
ভারতের ইতিহাসে এক নতুন গতিশাঁল শান্তি সৃষ্টি করোছলেন। তান fee, ধর্মের 
রক্ষক ছিলেন, তান ইসলাম বিরোধী ছিলেন, {বিরোধী ছিলেন মোগল স্বৈরতল্লের। 

ক্যানিংহ'ম তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে তান পরাজিত জাঁতকে 
নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেন. তাদের মধ্যে সামাঁজক স্বাধীনতা ও জাতীয় অভ্যুদয়ের 
আকাংখা জাগ্রত করেন।* 

॥ лт জাতির উত্যন ও পতন ॥ 


ক্রমশঃ ক্ষীয়মান মোগল সাগ্রাজ্যকে সর্বা'ধক 
আঘাত হেনোছিল মারাঠা রাজ্য। প্রকৃতপক্ষে 
কেবল মারঠাদেরই সেই শান্তি ছিলযার মোগল = 
সাম্রাজ্যের পতন-জাঁনত শণ্যতা পূর্ণ করার = 
সামর্থ ছিল। মারাঠাদের মধ্যে ছিল বেশ কয়ে” 2 
কজন কুশলী সমর নায়কএবং দক্ষ রাষ্ট্রনীতাবিদ 
কিন্তু মারাঠারা পারে নন, তার কারণ তাদের 
মধ্যে ছিল না «7, ছিল না তেমন কোন সর্বভা- 
রতীয় দৃষ্টিভঙ্গী । ফলে সামর্থ ও সম্ভাবন্য থাকা 7 
সত্বেও তারা আণিক শন্তিই থেকে গিয়েছিল | ব্রণ সিংহ 

১৬৮৯ TUT থেকেই শিবাজীর দৌহিত্র শাহু ছিলেন ওুরশ্গজেবের হাতে 
বন্দী। Ээси“ শাহু ও তাঁর মায়ের প্রতি বন্দী অবস্থায় খুবই সদয় ব্যবহার 
করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যদি শাহুর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সমঝোতায় তান আসতে 
পারেন। গুঁরঙাজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ OTT বাহাদুর শাহ্‌ শাহকে মহন্ত 
দেন। 

শাহর মান্তলাভের পরই তার সঙ্গে তারাবালের বিরোধ আরম্ভ হয় মারাঠা জাতির 
নেতৃত্বের প্রশ্ন। এই বিরোধ নিজ নিজ স্বার্থ চারতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
মারাঠা সরদারগণ কোন না কোন পক্ষে যেগদান করেন। এই বিরোধের ফলেই মারাঠা 


a He effectually aroused the dormant energies of vanquished people, 
and filled them with a loftly although fitful longing for social freedom 
and national ascendancy. —Cunningham. 
১৭ 


২১৯ ভারত কথা 


শাসনে পেশোয়া পদের ATG হয় এবং মারাঠা ইাতহাসে আরম্ভ হয় পেশোয়াতন্তর। 
প্রথম পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বালাজ বিশ্বনাথ ৷ 
М বালাজী TTT ॥ 

শাহ্‌কে তাঁর সকল тид পরাভূত করতে বালাজী বিশ্বনাথ অসাধারণ সাহায্য 
করোঁছলেন। Oe সাহায্যে [তান অনেক শান্তশালী মার'ঠা সরদারকে শাহর 
পক্ষে নিয়ে আসেন। ১৭১৩ খষ্টাব্দে শাহ, তাঁকে পেশোরা পদে নিয়োগ করেন। 

লাজ শীঘই সকল মারাঠা সরদারদের বশীভূত করেন। কেবল কোলাপুর 
দক্ষিণ যেখানে রাজারামের উত্তরাধিকারগগণ রাজত্ব করতো তা বাদে প্রায় সমগ্র মহারাচ্ট্ 
তান আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁরই নেতৃত্বে পেশোরাই  মারঠা রাজ্যের প্রকৃত 
শাসকে পরিণত হন। 

মোগল আভিজাতদের অন্তকলহের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তানি মারাঠা শান্ত বিস্তারে 
তৎপর হন। তিনি জুলফিকারকে দাক্ষিণাতো চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য করেন। 
পারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্র অনুসারে 
দাক্ষণাত্যের সকল AAT মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমখী আদায়ের অধিকার দেওয়া 
হয়। বিনিময়ে মোগল ЯШИ সাহায্যার্থে ১৫০০০ অশবারেহন সৈন্য দিতে প্রাত- 
ale দেওয়া হয়। মারাঠাগণ দাক্ষিণাতোর শান্তি শৃংখলা রক্ষায় অত্গীঁকারবদ্ধ 
হয়। তাছাড়া নারাঠাগণ বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা দিতেও ATÎ দেয়। 

Qe অনুসারে ১৭১৯ খ্‌ষ্টান্দে বালাজশ সৈন্যবাহনীীসহ দিল্লীতে আসেন এবং 
ফারকশয়ারকে সিংহাসন থেকে অপসারণে সাহায্য করেন। এই প্রথম বালাজণ 'দল্লগর 
করণ ভনস্থার AT প্রত্যক্ষভাবে পাঁরাচিত হন। ক্রমশঃ উত্তর ভারত সম্পকে তাঁর 
উচ্চাকাংখা জাগ্রত হয়। 

যথাযথভাবে চৌথ ও সরদেশমুখন আদায়ের উদ্দেশ্যে বালাজশ সরদাদের পৃথক- 
ভাবে জিদানের বাবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার পেশোয়ার ব্যন্তিগত প্রভাব অধিকতর 
সম্প্রসারত হয়। অবশ্য কালক্রমে এই ব্যবস্থাই মারাঠা সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক 
হয়। কারণ এমনিতেই জায়গনর প্রথা মারাঠা সরদারদের যথেষ্ট শক্তিশালণ করে 
water! তদুপরি চৌথ ও সরদেশমূখী আদায়ের নামে দ্‌রবতাঁ মোগল অণ্যলে 
তাদের প্রভাব বিস্তারের সংবোগ তাদের আধিকতর উচ্চাকাংখাঁ করে তোলে। যাই 
হোক ১৭২০ খন্টাব্দে বালাজীর মৃত্যু হয়। তান মারাঠা শান্তর বিস্তার ঘটিয়েই 
- লোন | সবভারতার সাম্রাজ্য গড়ার কোন PA তাঁর ছিল ATI কেননা তেমন 
m তাঁর যে নেই এই বাস্তব বোধ তাঁর ছিল। 

॥ প্রথম বাজশরাও n 
ন পর পেশোয়া হন তাঁর эга Teme! "শবাজণীর পর তিনি ছিলেন 
MCT সর্বাধিক সফল প্রবন্তা। তানি মেগলদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 


faie, ভৌসলে প্রভৃতি পরিবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। পা 
সারাজীবনই বাজীরাওকে নিজ/মের সঙ্গে বিরোধ করতে হয়েছে। নিজাম চেরে- 

হেন কোলাপযরের রাজা, মারাঠা সরদার এবং মোগল আঁভজ তদের সাহায্যে পেশোয়ার 

ক্ষমতা খর্ব করতে। দুইবার তানি মারাঠাদের সম্মুখীন হন CES, দইবারই 


১৭৩৩ yra জঞ্জীরের সিদিদের বিরুদ্ধে অভিযান করে NINS তাদের 


বিতাড়িত করেন। তিনি পত্ুগীঁজদের অধিকার থেকে সলসেট ও йя দখল - 


মোগল TEK মালব, TED ও বুন্দেলখস্ডের একাংশের BR 


Т প্রাধানা স্থাপন করেন। - এই সময়েই মারাঠাদের গাইকোয়াড়, হোলকার, 


metas শান্তর উত্থান ২২০ 
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মাত্র কুঁড় বংসর সময়ের মধ্যে বাজীরাও মারাঠা রাষ্ট্রের চারত্রই বদলে দেন 
মহারাষ্ট্রের রাজ্য থেকে একটি সাম্রাজ্যে রূপান্তর এবং যে সাম্রাজ্যের বিস্তার উত্তর 
ভারত পর্যন্ত এর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বাজীরাওয়ের। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা হল তিনি 
কেবল রাজ্য জয়ই করেছেন. বাজত রাজাকে সংহত করতে প্রয়োজনীয় শাসন কাঠামো 
তানি গড়ে তুলতে পারেন নি। নালা বাজশীরাও т 


বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁর эй বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হন। 'তানিও 
ছিলেন পিতার মতই যোগ্যতাসম্পন্ন । ১৭৪৯ সালে শাহর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে 
ধতাঁন তাঁর সাগ্তরাজ্যের যাবতীয় দায়িত্বভার পেশোয়ার উপরই অর্পণ করে যান। এত- 
কাল পেশোয়া পদ ছিল বংশানক্রলামক এবং তারাই ছিল সাগ্রজ্যের প্রকৃত শাসক। 
শাহর নিদেশে এই ব্যবস্থা আইনগত স্বীকৃতি পেল। এই ঘটনার প্রতীক [হিসেবে 
মারাঠাদের মূল কর্মকেন্দ্র সাতারা থেকে MTT স্থানান্তারত হল। 

পিতার মতই তানি রাজ্যজয়ের নীতি অনুসরণ করে চলেন। বার বার বাংলায় 
অভিযান চালিয়ে তিনি উাঁড়ষ্যা দখল করেন। দক্ষিণে মহীশূর ও অন্যান্য অণ্চলকে 
করদানে বাধ্য করেন। ১৭৬০ OTT, নিজামকে পরাজিত করে তিনি বিশাল 
এলাকা দখল করেন। মোগল সম্রাটের রক্ষাকর্তায় তান পাঁরণত হন। দোয়াব ও 
MSL জয় করে মারাঠাগণ দিল্লী পৌছে ইমাদ-উল-মুল্‌ককে Bala হতে Я হায্য 
করে। পাঞ্জাব থেকে আহমদ শাহ আবদালীর প্রাতানীধকে তারা বিতাড়িত করে। 
এর ফলেই আহমদ শাহ আরেকবার ভারত আক্রমণে প্রস্তুত হলেন মারঠাদের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে নিতে। -: ॥ পাঁনপথের তৃতীয় যুদ্ধ ॥ Е 

উত্তর ভারতের অধিকার নিয়ে চূড়ান্ত শান্তি পরাক্ষার ক্ষেত্র হল পাঁণপথের তৃতীয় 
We মারাঠা ও আহমদ শাহ আবদালীর মধ্যে। আহমদ শাহ রোহিলাখণ্ডের নাঁজর- 
উদ্‌-দোল্লার ও অযোধ্যার সূজা-উদ্‌-দৌল্লার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। এই দুই 
রাজ্যই মারাঠা আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল। 

"অবস্থার গুরুত্ব বুঝে বাজী রাও এক বিশাল সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতে প্রেরণ 
করেন। এই বাহিনীকে ane: নেতৃত্ব দেন সদাশিব রাও ভাউ। তাছাড়া ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনও পাঠানো হয়। এই বাহনীর 
নেতৃত্ব করেন ইব্লাহম খাঁ। উত্তর ভারতে এসে তারা মিত্র খু'জতে থাকেন। কিন্তু 
এই অপ্চলের সবাই মারাঠাদের পূর্ব আচরণে ছল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ! রাজপুত রাজ্য- 
গুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে তারা হস্তক্ষেপ করে এবং বিপুল অর্থ জরিমানা হিসেবে 
আদায় করে। অযোধ্যার ate তাদের আচরণও ছিল এই রকম। তাদের ব্যবহারে 
শিখজাতিও ছিল অসন্তুষ্ট | জাঠরাও তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করতো । তদ:- 
পরি তাদের সেনাপতিদের মধ্যেও ছিল না কোন সংহাতি। 

সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃসং্গ অবস্থায় ম রাঠাগণ অ হমদ শাহের সম্মুখীন হল পানি- 
পথের রণক্ষেত্রে ১৭৬১-র ১৪ই SM AAT! যুদ্ধে মারাঠারা পর্যযদস্ত হল। প্রায় 
আঠাশ হাজার সৈন্যসহ বিশবাসরাও ও সদাশিবরাও নিহত হলেন। বাজীরাও আরও 
সমর সম্ভার নিয়ে উত্তর ভারতে যাওয়ার পথে পরাজয়ের মর্মান্তিক খবর পান। এর- 
পর তান আর বেশী দন বাঁচেন নি। 

কোন সন্দেহ নাই এই পরাজয় মারাঠা মর্ধাদাকে ভুলণ্ঠিত করেছিল। তাদের ভ.রত- 
সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নাবলীন হরে গিয়েছিল। 

বলা বাহুল্য পাণপথের যুদ্ধ ভারতের RINA এক দিক নিৰ্ণায়ক ঘটনা। 

টা ০৯২১৪৪৪৯৪৪২ উই 


॥ পর্থদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ 


Growth of European commerce and conflict among 
European trading companies—Anglo-French con- 
flict—Carnatic: the first area of conflict— 
Effects of the Anglo-French rivalry in Europe and 
elsewhere—Wer of Austrian Succession and Seven 
Year's War—Reaction of Carnatic rulers to the 
growing conflict—Result of the wars—causes of 
French failure. 


॥ বিষয়-্রম U 
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Зиг ফরাসী দ্বন্_প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ-_দ্বিতীয় কর্ণাটকের TR 
তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ_ফরাসী ব্যর্থতার কারণ। 


তৃতীয় অথধ্যাশ্ন 
ইউরোপীয় ৰাণিজ্যের বিস্তার 


ও 
স্বার্থের সংঘাত 


N 


ad В Ж 


ইংরেজ S2-Sfem কোম্পানী 


১৬৮৭ খন্টাব্দ পর্যন্ত সংরাটই ছিল ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থার প্রধান বাঁণজযকেন্দ্। 
দীর্ঘ" সময় অবধি তারা মোগল দরবারে আবেদন নিবেদন করে বাণাজাক সংযোগ: 
সুবিধা প্রার্থনা করতো। ১৬২৩ সাল নাগাদ তারা সুরাট. ব্রোচ, আমেদাবাদ, আগ্রা 
এবং TTT {15 স্থাপন করোছল। সূচনা থেকেই ইংরেজরা! বাণিজ্যের সঙ্গে 
সঙ্গে কুটনীতর সাহায্যে যে সব অণ্চলে তাদের কৃঠি ছিল সেই সব অণ্টলকে সংরাক্ষত 
করতে সচেষ্ট ছিল। ১৬২৫ খন্টাব্দে তারা সুরাটকে IFS করার চেষ্টা করলে 
সেখানকার কুঠির কর্তৃপক্ষদের গ্রেপ্তার করা হয়। একইভাবে ইংরেজ জলদসন্যরা 
মোগল জাহাজ আক্রমণ করলে সুরাটের কর্তৃপক্ষকে বন্দী করা হয় এবং আঠারো 
হাজার পাউন্ডের 'বানময়ে তাদের মহন্ত দেওয়া হয়। 

দাঁক্ষণ ভারত ছল তাদের কার্যকলাপের পক্ষে খুবই উপযোগনী। কারণ সেখানে 
কেন্দ্রীয় শান্তর কর্তৃত্ব তত প্রবল ছল না। বিজয়নগ্ররের পতনের পর দক্ষিণ ভারত 
কতকগীল ছোট ছোট রাজ্যে 1999 হয়ে যায় এবং এদের Be করা বা ভীত প্রদর্শন 
করা খুব কঠিন ছিল না। দক্ষিণে ইংরেজরা তাদের প্রথম 15 স্থাপন করে ৯৬১৯ 
খক্টাব্দে মশলীপত্তমে। কিন্তু ১৬৩৯ সালে স্থানীয় রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজ পেয়ে 
তারা সেখানে সরে আসে রাজা তাদের মাদ্রাজ সংরাক্ষিত করার এবং শাসন করার আঁধ- 
কারও 'দিয়োছলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তারা মাদ্রাজের উপর তাদের 
সার্বভৌমত্ব দাবী করে এবং সেই TAT প্রাতষ্ঠায় তাদের অস্ত্ধারণেও দ্বিধা ছিল 
না। উল্লেখযোগ্য হল প্রথম থেকেই ইংরেজরা ভারতীয় PIG জয় করে ভারতীয়দের 
কাছ থেকেই অর্থ দাবী করতো। 

১৬৬৮ AU ইংরেজরা পর্তুগালের কাছ থেফে বোম্বাই লাভ করে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। বোম্বাই ছিল অনেক বৃহৎ ও সংরাক্ষত, ° 
বন্দর। তাছাড়া মারাঠা শান্তর উত্থানে সূরাটে তাদের ব্যবসা আঁনাশচত হয়ে যায়। 
ফলে AAA পরিবর্তে ক্রমশঃ বোম্বাই পশ্চিম উপকূলে তাদের প্রধান কর্মকেন্দ 
পারণত হয়। ` 

পূর্ব ভারতে কোম্পানণ প্রথম FS স্থাপন করে উড়িষ্যায় ১৬৩৩ খন্টাব্দে। . 
১৬৫১ সালে তাদের বাংলার হুগলীতে বাণিজ্য করার আঁধকার দেওয়া হয়। শাঁঘুই 
তারা পাটনা, বালাশোর, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য Flo স্থাপন করে। তারা 
বাংলাতেও স্বাধীন বাণজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইলো । তারা একাঁদকে TET ও , 
বোম্বাইতে সহজ সাফল্যে উৎসাহিত হয়েছিল, অন্যাদকে মারাঠাদের সঙ্গে OTT 
aad লিপ্ত থাকায় তাদের কাছে এক সুবিধাজনক পাঁরাস্থাঁতর AiG হয়োছল। স্বভা- 
বতঃই এখন তারা স্বপ্ন দেখতে লাগলো এমনভাবে রাজনোৌতিক শান্ত অজন করতে 
যার ফলে মোগলেরা তাদের স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার দিতে বাধ্য হবে, 
ভারতীয়দের বাধ্য করা যাবে সস্তায় তাদের কাছে 'জাঁনষ fale করতে, কিন্তু তাদের 
জিনিষ toma কিনতে, তাদের ইউরোপাঁয় প্রীতদ্বন্বীদের দূরে সারয়ে দিতে এবং 
ভারতাঁয় শাসকশান্তর সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণম,ন্ত হয়ে এদেশে বাণিজ্য করতে । সেই সঙ্গে . 
রাজনৈতিক শান্ত অর্জিত হলে এদেশের রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থাতেও তারা অংশ নিতে . 
পারবে এবং এর ফলে যে আয় হবে তা দিয়েই তারা রাজনৌতক শান্ত {বিস্তারের চেষ্টা . 


চালিয়ে যাবে। : 
Sar সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম বিরোধ হয় ১৬৮৬ খষ্টাব্দে। ইংরেজরা 


তখনও পারস্থিতি ও মোগল শান্ত ঠিকমত পাঁরমাপ করতে পারে নি। ফলে তারা 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বাংলার সবকটি FS থেকে তারা বিতাড়িত হয়। AAG 
মশলণপত্তম এবং ভিজাগাপ্পত্তমের কৃঠিও আঁধকৃত হয়। দখল করা হয় বোম্বাই দুগও ! 


২২২ ভারত কথা 
পরাজয়ের পর ইংরেজরা আবার আব্দেনীনবেদনের পথ ধরে। ভারতীয় রাজন্যব্গের 
নিয়ন্্ণেই বাণিজ্য করতে তারা স্বীকৃত হয়। 

গুরঙ্গজেবও তাদের ale ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কারণ তাঁর পক্ষে এই বাণিজ্য 
সংস্থার গঢ় আভসান্ধ অনুমান করা সম্ভব ছল না। বরং তান মনে করতেন 
ইংরেজদের বাণিজ্যের ফলে দেশশীর ব্যবসায়ীদেরও যথেষ্ট লাভ হাচ্ছিল। তাই রাজ- 
কোষের উপাজনিও Tie পেয়োছল। তার থেকেও বড় কথা হল যাঁদ তারা ভারত 
থেকে বিতাড়িত হতো তাহলে ভারতের সমগ্র বৈদোশক বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে যেতে 
পারতো | সুতরাং ওুরঙ্ঘজেবের দিক থেকে তাদের ক্ষমা না করে কোন উপায় ছল 
না। ১৫০,০০০ টাকা ক্ষাতপূরণ হিসেবে দিয়ে ইংরেজরা পুনরায় বাঁণাঁজ্যক আঁধ- 
কার পেল। ১৬৯১ OCT বাংসারক তিন হাজার টাকা 'বাঁনময়ে তারা বাংলায় 
বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। ১৬৯৮ OTT তারা সৃতানাট, কলকাতা ও 
গোবন্দপুর গ্রামের জমিদারী লাভ করে। এই Toate গ্রাম এক সঞ্গে মিলে পরে কল- 
কাতা শহরের সৃষ্টি হয়। এখানেই তারা নির্মাণ করে ফোটউইলিয়ম। ১৭১৭ সালে 
তারা মোগল সম্রাটের কাছ থেকে যে নির্দেশনামা লাভ করে তার ফলে তাদের অর্জিত 
সুযোগগযীলরও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতেও এইসব ят 
সম্প্রসারিত হয়। 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নবাব ছিলেন ЖГ ও 
আলাঁবা্দর মত শান্তশালী শাসক। তাঁরা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কখনও তাদের 
প্রাপ্ত সুযোগের অপব্যবহার হতে দিতেন না। এমন কি কলকাতাকে সংরক্ষিত 
করতেও ইংরেজদের তাঁরা অনুমতি দেন নি। ফলে তারা নবাবের অধীনে সামান্য 
জাঁমদারই থেকে গিয়েছিল 

যদিও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা এভাবে ব্যাহত হয়েছিল তথাপি বাণিজ্যে তাদের 
অগ্রগতি হয়েছিল অভাবনীয় গাঁততে। ইংলশে ভারতীয় সূত ও সিল্ক বস্তের 
প্রবেশ নাষদ্ধ থাকা সত্বেও এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা জার 
করা হয়েছিল নিজেদের বস্তবয়ন [শিল্পের সংরক্ষণের স্বার্থে । দেখা যচ্ছে যেখানে 


তারা ভারতে TE বাঁণজোর অধিকার দাবী eaten সেখানে নিজ দেশে তারা ছিল 
সংরক্ষণবাদী। 


Tae, বোম্বাই ও কলকাতা ইংরেজ-বাণজ্যকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ সমদ্ধ নগরে 
পরিণত হয়। এই সব নগরে আকৃষ্ট হয় বহ ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজন॥ কারণ 
একাঁদকে এই সব স্থানে যে নতুন বাণিজ্যিক পরিস্থাত সৃষ্টি হয়োছল তার প্রলোভন, 
অন্যদিকে অন্যত্র মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গনের ফলে যে আনশ্চয়ত.র সৃষ্টি হয়েছিল তা 
থেকে অনেক 'স্থাতশশল এ সব স্যান। ফলে এখানে জনসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পায়! উল্লেখযোগ্য হল এই ভিন জায়গাতেই ইংরেজদের বসাত ছিল সংরক্ষিত এবং 
সেগণাল ছিল и সান্নিধ্যে যেখানে ইংরেজ নৌবহর সর্বদাই মোতায়েন থাকতো। 
কলে 'বপদে তাদের পালিয়ে যাবার পথ যেমন ছিল, তেমান সুযোগে ক্ষমতা 

ҸҸ কাজেও ব্যবহৃত হতে পারতো এ নৌবহর | 


-L ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া SEAT ॥ 

ইংরেজরা ভারতে আসার প্রায় পণ্চাশ বৎসর আগে ফর।সী বাঁণজ্যতরী ১৫২৭ 
খষ্টান্দে দিউ বন্দরে এসে পেশছায়। কিন্তু তাদের পেছনে দেশের র'জশান্তর সমর্থন 
নাক তারা ROR সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কিন্তু матб চতুর্দশ লুইয়ের 
শাসনকালে অবস্থার পরিবতনি হয়। তাঁর মন্ত্র কোলবার্ট এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী 
tera! তাঁরই Sone ১৬৬৪ AIH গঠিত হয় ফরাসণ ইস্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী। 
এই কোম্পানী গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ফরা'সা সম্পকেরি এক নতুন অধ্যায় 


E. 


ইউরোপা স্বার্থের সংঘাত ২২৩ 


সুচিত হয়। এই অধ্যায়কে তিনাট পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়! প্রথম পর্বে 
ফরাসাগণ ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে Tis স্থাপনে উদ্যোগী হয়। দ্বিতীয় পর্ব হল 
তাদের বাঁণাজ্যক জম্যুদ্ধকাল। তৃতীয় পর্ব ইংরেজদের সঙ্গে সামারিক সংঘর্ষের কাল 

প্রথম পর্বে ভারত সম্রাট তখন গুঁরঙ্গজেব। ফরসী কোম্পানী তাঁর কাছে 
বাঁণাঁজ্যক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বারবার নামে এক দৃত প্রেরণ করেন। fo 
উরগাজেবের 'কাছ থেকে FANG বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমাত অর্জন করেন এবং 
সেই অনুসারে 15 নামত হয় ১৬৬৭ খষ্টব্দে। দু বৎসর পর আরেকটি FS 
তাঁরা নির্মাণ করেন মশলীপত্তমে। তখন ভ'রতে ফরাসী কোম্পানীর অধিকর্তা 
fac ফ্রান্সস ক্যারণ। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্যের যথেষ্ট অগ্রগাঁত হয়। কিন্তু 
ফরাস্গ সেনাপাঁত দ্য লা হে-র সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তান ১৬৭২ OTT দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্থলাভাঁষন্ত হন মার্টন। মার্টন তাঁর পূর্বসূরীর তুলনায় 
অনেক বেশী যোগ্য ছিলেন। কূটনৈতিক দক্ষতাও তাঁর ছিল অসাধারণ। টবজাপ্‌র 
ও গোলকুণ্ডার মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে feta 'িজাপুরের. সুলতানের কাছ থেকে 
পান্ডচেরী লাভ করেন ১৬৭৪ эйи! শেষ পর্যন্ত এই পাঁণ্ডচেরী ফরাসী 
আঁধকারেই থেকে গিয়েছিল | 


পরব চাল্পশ বছরে ভারতে ফরাসীগণ কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে 
পারে নি। কারণ তাদের ওলন্দাজদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। 


এই সংকটময় মুহুর্তে মার্টনকে আবার ভারতে পাঠানো হয়। fold আসার সঙ্গে 
সঙ্গে অবস্থার পাঁরবর্তন আরম্ভ হয়। কোন সন্দেহ নেই ভারতে অগত ফরাসী 
প্রশাসকদের মধ্যে তান ছিলেন অন্যতম যোগ্যতম Tie! কিন্তু ১৭০৬ AST 
তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। 

মার্টনের মৃত্যুতে ফরাসীদের মধ্যে এক আঁনশ্চয়তার AIG হয়। তদঃপারি 
ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁবরাম যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর আর্ক অবদ্থাও এ সময় এক 
গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলাছিল। এই অবস্থা চলোছল ১৭২০ AT পর্যন্ত। 
& বৎসর জন ল কোম্পানীর দায়িত্বভার বিয়ে ভারতে আসেন। তাঁর সুপাঁরচালনায় 
ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের আবার নবজীবন লাভ সম্ভব হয়। ১৭২৫-এ মাহে এবং 
১৭৩১-এ Sasa ফরাসীগণ লাভ করে। তাছাড়া বাংলার কাঁশমবাজার ও চন্দন- 
নগর এবং উাঁড়য্যার বালাশোরে ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি স্থাঁপত হয়। বলা খায় 
১৭৪০ সাল পর্যন্ত ফরাসী অগ্রগাত অব্যাহত থাকে। এরপরই ফরাসীগণ এক গভনর 
রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে যায়। সেই আবর্তন হল ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ | 

п ইঙা-ফরাসী বিরোধ ॥ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সাম্রাজ্যবাদ শান্তির লোলুপ লালসার প্রত্যক্ষ সাক্ষী । 
এই ভারতের মৃত্তিকাতেই ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের প্রত TAIN ভারতে রাজ- 
নৈতিক প্রাধান্য অর্জনের প্রাতযোগতায়। প্রাতযোগিতার অবসানে দেখা গেল ইংরেজ- 
রাই একমাত্র ইউরোপীয় শান্ত হিসেবে ভারতে সংপ্রাতীঙ্ঠত। 

ইঞজা-ফরাসী বিরোধের যে নাটক তাকে foals অংকে ভাগ করা যায়। প্রথম 
অংকের সময়সীমা ১৭৪৬ থেকে ১৭৪৮, ধৃদ্বতীয় অংক ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৭ আর 
তৃতীয় অংক ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩। নাটকের আঁভনয় মণ্ড দাক্ষিণত্য_বিশেষ করে 
কর্ণটক বলে পাঁরাচত যে স্থান। 

॥ প্রথম অংকঃ প্রথম কর্ণাকের TTA ॥ 
সমুদ্রের উপকূল ঘেষে এক সংকীর্ণ স্থান কর্ণটক। পূর্বে NAATA 


২২৪ ভারত কথা 


পশ্চিমে এক পর্বতমালা কর্ণাটককে মহাঁশুর থেকে fale করে রেখেছে। উত্তরে 
বহমান গুণ্ডালকাম্মা নদী। দক্ষিণে মারাঠা জায়গীর তাঞ্জোর। আরো দক্ষিণে আরও 
কতকগনীল ছোট ছোট রাজ্য। তাদের মধ্যে প্রধান হল হিন্দ? রাজ্য ত্রিচিনোপল্লী। 
কর্ণটকের রাজধানী হল আকর্ট। 
॥ যুদ্ধের পটভূঁমকা ॥ 

যে দাক্ষিণাত্য মোগল TATE কবর “Ст সেই দা'ক্ষণাত্যেই ভারতে ফরাসী 
ভবিষ্যতের সম।ধি হয়। ওুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আরম্ভ হয় মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গান। 
চতুর্দিকে বিশংখল আর আঁনশ্চয়তা। এই পারাস্থীতর সুযোগে ১৭১৩ ETT 
দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উল-মূলক্‌ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে হায়দরাবাদ শাসন 
করতে থাকেন। তানি সুবাদারের পদকে বংশানক্রীমকও করে ফেলেন। কিন্তু 
He একই ঘটনা ঘটলো তাঁরই অধীনস্থ কর্ণটকে। 

কর্ণাটকের শাসককে বলা হত নবাব। তখন কর্ণটকের নবাব সাদ ,তুল্লা। তাঁর 
কোন প্র সন্তান ছল না। তাই ТӨЯ সরাসার মোগল সম্রট মহম্মদ শাহের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে তাঁর ভাঁগনেয় দোস্ত আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
পরে তিনি নবাবের পদকেও বংশানুক্ৰমিক করে নেন। কিন্তু এসব কাজে তিনি 
নিজামের অনুমোদন প্রার্থনা করেন নি। ফলে নিজাম তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন কিন্তু 
সাদাতুল্লার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার মত অবস্থা তখন নিজামের ছল না। 

এর মধ্যে কর্ণাটকে অস্থিরতা দেখা দেয়। সাদাতুল্লার মৃত্যুর পর দোস্ত আলণ 
নবাব হলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন এ পদে অনুপযুন্ত। ফলে সকল ক্ষমতা তাঁর 
পুর সফদার আলা ও শ্যালক চাঁদ সাহেবের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়। ১৭৩৬ AWC 
তাঁরা ত্রিচনোপল্লী দখল করেন। ত্রিচিনোপল্লী হিন্দ; রাজ্য হওয়ায় মারাঠারা 
উত্তোজত হয়ে ওঠে। নিজামও এই সুযোগ নিয়ে ম রাঠাদের সঙ্গে যুন্তভাবে FHT 
আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দোস্ত আলা পরাজিত ও নিহত হলেন। সফদার আলী নতুন 
নবাব হলেন। চাঁদা সাহেব মারাঠাদের হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে 
সফদার আলী নিহত হলে তাঁর পত্র মহাম্মদ খাঁ নবাব হলেন। কিন্তু তান ছিলেন 
অযোগ্য। তাঁর অযেগ্যতার সুযোগে নিজাম আকর্ট অধিকার করেন এবং তাঁর 
মনোনীত আনোয়ার উদ্দীনকে' নবাবের পদে বসান। 

কর্ণাটকে ফরাসী ও ইংরেজ উভয়েরই বাণিজ্য sis ছিল। ফরাসী কুঠি ছিল 
পাণ্ডচেরীতে আর ইংরেজদের মাদ্রজে। এই সময়ই ফরাসী কোম্পানীর দায়িত্বভার 
নিয়ে আসেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ডুপ্লে। 

ভারতের এই পারাস্থাততে ইউরোপে আরম্ভ হয় আস্ট্িয়ার উত্তরাধিকার WHO 
Яң এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর বিরোধী দলে যোগ দেয়। ফলে ইউ- 
রোপের এই ঘটনার প্রাতক্রিয়া ভারতেও হয়োছল। পরিস্থিতি OT হয় তখন 
যখন এক [বিশাল ইংরেজ নৌবহর ভারতে এসে পেশছায় এবং ফরাসী ব্যবসায়ীদের 
বন্দী করে। ডুপ্লে সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারউদ্দীনকে অনুরোধ করেন যেন তান 
ইংরেজদের এই আচরণ দমনে উদ্যোগ হন। নবাবের পক্ষেও Faber থাকা সম্ভব 
ছিল না। কারণ এসব ঘটনা ঘটাছল তাঁরই রাজ্যে। কিন্তু তানি ইংরেজদের সংযত 
করতে পারলেন না। নিরুপায় ডুপ্লের অনুরোধে লা THT নেতৃত্বে, এক বিশাল 
ফরাসী নৌবহর ভারতে এসে পেশছায়। ফলে আরম্ভ হয় প্রথম কর্ণটকের ЧЧ! 

এই যুদ্ধে ফর/সীগণ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। দুবার তারা ইংরেজদের 


পরাজিত করে। মাদ্রাজ তাদের দখলে চলে যায়। আনোয়ারউন্দীনের বাহিনীও 
ফরাসীদের কাছে পরাজিত হয়। 


«< 


= а= 


ইউরোপীয় স্বার্থের AVG ২২৫ 


কিন্তু তা age ফলাফল অমামাংধীসত। কারণ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
যুদ্ধ আইলা-চ্যাপেলের সন্ধি দ্বারা মাঁমাংসিত হয়। এই সান্ধতে স্থির হয় যে 
তারা ভারতেও যুদ্ধ বন্ধ 091 উত্তর আমেরিকায় লুইবার্গের পাঁরবর্তে ভারতে 
কিন্তু এই র.জনৈতিক প্রশ্নের বাইরে প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধের একটা আলাদা 
তাৎপর্য অছে। সেই তাৎপর্য হল এীতহাঁসক ম্যাঁলসনের ভাষায় যুদ্ধে এটা 
পাঁরজ্কার হয়ে গেল যে করমণ্ডল উপকূলেই যে কোন 410 ইউরোপীয় শান্ত দ্বারা 


ভারত বাজত TTP ॥ দ্বিতীয় অংক ঃ দ্বিতীয়-কর্ণাটকের ЧН ॥ 


প্রথম কর্ণটকের যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষাত হয়েছিল। সুতরাং আশা 
করা গিয়েছিল ১৭৪৮ খন্টাব্দে যে শান্তি স্থাঁপত হয়োছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। 
কিন্তু এক ASM যেতে না যেতেই উভয়পক্ষই আরেকবার শান্তি পরাঁক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হায়ে গেল। অবশ্য তার জন্যও প্রয়োজন ছিল একটা পারাস্থাত Î | 

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী উভয়পক্ষই সম্প্রসারিত করোছিল। প্রয়ো- 
জনে তারা ভারতীয়দেরও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করোছল। যুদ্ধের পর কোন পক্ষই 
আর সৈন্য সংখ্যা সীমত করতে চাইলো না। অথচ এই বিপুল পাঁরমাণ সৈন্য বাঁহ- 
নার তত্ত্বাবধানও ছল ব্যয়-বহুল। তাই তারা একটা পাঁরকল্পনা করে। পাঁরকজ্পনা 
হল, যাঁদ কোনভাবে সেনাবাহিনীর ভার ভারতীয় রাজন্যবর্গের উপর চাপিয়ে দিতে 
পারে তাহলে একই সঙ্গে তাদের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একটি হল সেনাবাহনীর 
ব্যয়ভার থেকে অব্যাহতি ; আর 'দ্বিতীয়াট যে রাজা সেনাবাহনী গ্রহণ করবেন প্রয়ো- 

তাদের এই পাঁরকল্পনা রূপাঁয়ত হওয়ার মত পারাস্থাতও ছিল তখন ভারত- 
বর্ষে। কেননা ভারতাঁয় রাজন্যবর্গ তখন পরস্পরের প্রাত ঈর্ষাকাতর এবং FTI | 
তাই প্রয়োজনে তাঁরা foto সাহায্য নিতেও Show ছিলেন না। সৃতরাং এই পাঁর- 
কল্পনার প্রথম বাল তাঞ্জোর। হায়দরাবাদ এবং বলাবাহুল্য কর্ণাটক-ও এই পথ গ্রহণ 
করে। 

তাঞ্জোরের শাসক শাহজণর সঙ্গে বিবাদ ছিল তাঁর অবৈধ ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের। 
শাহজী প্রতাপ সিংহ কর্তৃক বতাঁড়ত হলে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
ইংরেজরা তাঁকে তাঞ্জোরের MAARE বাণিজ্যিক কেন্দ্র দেবীকোট্রাইয়ের অধিকারের 
'বানময়ে স হাষ্যদানে সম্মত হয়। প্রতাপ সিংহ তখন দেবণকোট্রাই ছাড়া আরও আঁতি- 
fas কিছু অণ্চলের অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তাব করলে ইংরেজরা প্রতাপ সিংহকেই 
সমর্থন জানায়। ফলে নিরুপায় শাহজাী ইংরেজ আশ্রয়ে মাদ্রাজে বাকী জীবন আতি- 
বাহিত করেন। ইংরেজদের এই সাফল্য ফরাসীদেরও উৎসাহিত করে। তারাও 
অন্যত্র একই সাফল্যের আশায় তৎপর হয়ে ওঠে। 

১৭৪৮ সালে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ জং-এর মৃত্যুর পর তাঁর পূত্র নাঁসর জং 
ও দৌহিত্র মুজাফফর জং উভয়েই নিজাম পদের দাবীদার হন। নাসির আপন 
শান্তবলে সিংহাসনলাভ করেন। ফলে মুজাফফর তাঁর খনুল্লতাতের বিরুদ্ধে OTT 
লুপ্ত হন। এই পরিস্থিততে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে 
ফরাসীদের সুবিধাই হয়েছিল। 


> It brought into view silently but surely the possibility of the con- 
quest of India by one or the other of the two European powers on the 
Coromandel coast. —Mallese?, 


২২৬ ভারত কথা 


অন্যকে কর্ণটকের অবস্থাও ছিল ফরাসীদের অনুকূলে । : ১৭৪৮ «гб 
চাঁদা সাহেব মারাঠা বন্দীশীলা থেকে মান্ডলাভ করেন। তান আকর্টে fect আস- 
তেই তাঁর সঙ্গে আনোয়ার উদ্দীনের বিরোধ আরম্ভ হয়। তান হায়দরাবাদের মৃজাফ- 
কর জং-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তাঁরা TET ডুপ্লের কাছে ফরাসী 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। Wea স্বাভাবকভাবেই সাহায্যদানে স্বীকৃত হলেন। সম্মি- 
fore বাহিনী আনোয়ার উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করে। তাঁর পুত্রকে বন্দী 
করে নিয়ে যাওয়া হয়। চাঁদা সাহেব কর্ণাটকের নবাব হলেন। আর হায়দরাবাদের 
নিজাম হলেন মুজাফফর। এইসব ঘটনায় দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রভাব অসাধারণ 
বৃদ্ধি পায়। 

এই পরিস্থিতি স্বভাবতঃই সহজভাবে মেনে নেওয়া ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ‘ছল 
না। আনোয়ারের আরেক পাত্র মহাম্মদ আলি পালিয়ে ভ্রিচনোপল্লীতে চলে আসেন 
এবং ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ইংরেজরা | 
তারা দ্রুত সাহায্যদানে স্বীকৃত হল। তাদের সশ্গে E হলেন হায়দরাবাদের পদচ্যুত 
নিজাম নাসির জং। 

এইভাবে দ্বিতীয় কর্ণটকের যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই a ফরাসী পক্ষের 
পরোভাগে ডুপ্লে আর ইংরেজ পক্ষের পুরোভাগে Fa. ক্লাইভ। 

এই যুদ্ধের প্রথম দিকে ফরাসীগণ উল্লেখাবাগা সাফলা পেলেও পরবর্তী পর্যায়ে 
রলাইভের রণনীতি ও কুট বুদ্ধির কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পাণ্ড- 
тва সান্ধদ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই aly waa উভয়পক্ষই দেশণয় 
রাজন্যবর্গের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হন।  কর্ণাটকে ব্রিটিশ প্রাধান্য 
USM করে নেওয়া হয়। এই alee ম্যালিসন ফরাসীদের পক্ষে চরম অসম্মানের 


বলে f Gi 
লে বর্ণনা করেছেন। ॥ তৃতীয় অংক з তৃতীয় কর্ণটকের 909 ॥ 
পণ্ডিচেরীর সন্ধি ইত্গ-ফরাসী দ্বন্দের অবসান ঘটাতে পারে 191 তার উপর 


১৭৫৬ খন্টাব্দে ইউরোপে আরম্ভ হয় সপ্তবর্ষ বাপী TAI এই যুদ্ধেও দুই 
প্রতিপক্ষ ইংলন্ড ও ফ্রান্স। স্বভাবতই এই যুদ্ধের ATA শোনা গেল ভারত 
ভুমিতেও | 


সপ্তবর্ধ ব্যাপী যুদ্ধের খবর ভারতে এসে পেণছানো মাত্র ক্লাইভ বংংলায় ফরাসী 
আঁধকৃত চন্দননগর আঁধকার করেন। ফ্রান্স থেকেও ভারতে পাঠানো হয় ল্যালীকে | 
ল্যালীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কর্ণাটকের A আরম্ভ হল। 

ক্লাইভের চন্দননগর দখলের জবাব 'দতে ANAT মাদ্রাজ দখল করেন। এরগর 
তান হায়দরাবাদ থেকে ব্যুসীকে ডেকে পাঠিয়ে মারাত্মক ভুল করেন। ১৭৫৮ 
OTT ইংরেজরা মাদ্রাজ AAMT করে এবং FIA অধিকার থেকে মশলীপত্তম 
ছিনিয়ে নেয়। এরপর ব্যস ও ল্যালী যযুজ্তভাবে মাদ্রাজ জয় করলেও সেই জয় তাঁরা 
ধরে রাখতে পারেন নি। বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ বাঁহনীর কাছে ফরাসী বাহিনীর 
শোচনীয় পরাজয়ই ভারতে ইঞ্জা-ফরাসন দ্বন্দের মীমাংসা করে দেয়। 


অন্যদিকে ইউরোপে সপ্তবর্ধ ব্য পণ বুদ্ধের অবসান হয় প্যারিসের সান্ধর দ্বারা । 
এই সন্ধি ভারতের ইঞ্গ-ফরাসী দ্বন্দের মণমাংসা করে দেয়। সান্ধির সর্ত অনুসারে 
পাঁণ্ডচেরী ও চন্দননগর ফরাসীদের feta দেওয়া হয় বটে. 190 এ দুই জায়গা 
সংরাক্ষত করার আঁধকার তাদের দেওয়া হয় না। Teale কর্ণাটকের যুদ্ধ ভারতে 


ফরাসী বাণিজ্য একেবারে ধংস করে দেয়। সেই Arey ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের 
স্বপ্নেরও অবসান হয়। 


PO OI rn 


ইউরোপায় স্বার্থের সংঘাত Ra 
॥ ফরাসী ব্যর্থতার কারণ ॥ 
প্রথমদিকে ফরাসীগণ ভারতবর্ষে যে সাফল্য পেয়েছিল তাতো তারা ধরে রাখতে 
পারেই নি, বরং শেষ পর্যন্ত তাদের বড়ই অসম্মানজনক পরজয় মেনে নিতে হয়। 
তাদের এই ব্যর্থতার Forfa কারণ নির্দেশ করা যায়। 


প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ফরাসীগণ ইউরোপ মহাদেশীয় সমস্যায এত বেশশ জড়িয়ে 
ছিল যে অন্যত্র দৃষ্টি দেবার অবকাশ তাদের ছিল না। ইউরোপে ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল 
প্রাকীতিক সাঁমারেখা অর্জন করা। এই জন্য তাদের জড়িয়ে পড়তে হয়োছল নির- 
বাচ্ছন্ন যুদ্ধে। ভারত বা উত্তর আমোরকার সাম্রাজ্য অপেক্ষা ইউরোপের কয়েক শত 
মাইলের অধিকার অজন ছিল তাদের বিবেচনায় অনেক বেশ ANN | কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত তারা এ মহাদেশেও কিছ; অর্জন করতে পারে নি, আর বাইরে উপানিবৌশক 
ATS গঠনের যে সন্ভাবনা ছিল তাও তারা অবহেলায় হারায়। অন্যাদকে ইংলণ্ডের 
মহাদেশ থেকে পাবার কিছুই ছিল না। মূল ভূখণ্ড থেকে তো তারা বিচ্ছিন্নই। 
ইউরোপে তাদের শুধু লক্ষ্য ছিল শন্তিসাম্য বজায় রাখা | ইংলশ্ডের আসল লক্ষ্য 
ওউপাঁনবেশিক আধিপত্য WET | এই লক্ষ্যে তারা ফরাসীদের পর্যুদস্ত করে ভারত ও 
উত্তর আমেরিকায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। 


দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশের সরকারণ দণ্টিভংগণর পাৰ্থক্যও ফরাসী 
ব্যর্থতাকে ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সে চতুৰ্দশ লুইয়ের অপ্রাতহত গ্বৈরতন্ দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর হয় নি। ক্রমাগত যুদ্ধ করে তান তাংক্ষাণক সাফল্য পেয়েছেন ঠিকই ; 
সেই সাফল্যই অন্যাদকে পতনকে ডেকে আনে। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন অপ- 
দার্থ। অন্যদিকে ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ছিল অনেক উদারনৈতিক। ফরাসী শাস- 
নের অক্ষমতার উপর আলোকপাত করে আলফ্রেড লায়ল বলেছেন, TTY এবং 
অযোগ্য মন্ত্রীদের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়ে পণদশ লুই যে দুরদ্ষ্টিহীন ইউ- 
রোপীয় নীতি অনুসরণ করেন তার ফলেই সপ্তবর্ষ ব্যাপণ যুদ্ধে ফ্রান্স ভারতে 
আধিপত্য হারায়।২ 


তৃতীয়তঃ ফরাসী ও ইংরেজ উভয়ের বাণিজ্যিক সংস্থা গঠনের মধ্যেও আছে 
পার্থক্য। ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি সরকারণ বিভাগ 1 অংশণদারদের 
মধ্য থেকে ফরাসী সম্রাট এই কোম্পানীর পরিচালকদের নিয়েগ করতেন। সরকারীই 
অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতেন। ফলে কোম্পানীর সংপারিচালনায় বা সাফল্য অজনে 
অংশীদারদের কোন আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল 
একটি স্ব-শাসিত সংস্থা | অংশীদারগণ কোম্পানীর উন্নতিতে সর্বদাই সচেতন থাক- 
তেন। তাঁদের কাছে প্রধান ছিল বাঁণজ্য। বাণাজ্যক স্বার্থ সূরাক্ষত করার পর রাজ- 
নীতি। ফলে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল অনেক বিস্তৃত ও লাঁভজনক। কোম্পা- 
নার আর্থ'ক অবস্থা এতটা স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ছিল যে একবার তাঁদের ব্রাটশ রাজকে.ষে 
WHT 800,000 পাউণ্ড দিতে বলা হয়েছিল। 

চতু্থতঃ কর্ণাটক TN থেকে পাঁরজ্কার যে, নৌ-শান্তই ছিল ইঙ্গ-ফরাসীর 
দ্বন্দের ÎS নির্ধারক। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে ফরাসী নৌ-শান্তি 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা আর এই ক্ষতিপূরণ করে উঠতে পারে নি। অন্য- 


`3 It was through the short-sighted, ill managed European policy of. 


Louis XV, misguided by his mistresses and by incompetent ministers 
that France lost her Indian settelments in the Seven Years’ Work. 
—Alfred Lyall. 


৮7 ভারত কথা 


দিকে ইংলণ্ড তার নোৌ-শান্তর যথাযথ সন্ব্যবহার করে কেবল ভারতেই যে সাফল্য 
পেয়োছিল তা নয়. ইউরোপীয় প্রাতদ্বান্দতায়ও তারা সফল হয়। প্রকৃতপক্ষে উপাঁনবেশ 
{বচ্তারে ইংলশ্ডের যাবতীয় সাফল্যের মুল কাঠি হল তাদের নৌ-শান্তর অপ্রাত- 
রোধ্যতা। 

পণ্চমতঃ বাংলায় ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে যে সাফল্য পেয়োছল তাই প্রকৃতপক্ষে 
ভারতে তাদের ভাগ্য সানাশ্চতভাবে নির্ধারণ করে 'দিয়োছল। তাৎক্ষাণকভাবে এ 
সাফল্যে ভারতে তাদের মর্যাদা আকাস্মিকভাবে গগনচুম্বী হয়ে যায়। তাছাড়া তারা 
অপাঁরমেয় সম্পদের অধিকারীও হয়। অন্যাদকে প্রথম 'দকে দাঁক্ষণাত্যে ফরাসশগণ 
সফল হলেও তাদের সম্পদ সরবরাহ করার সামর্থ দাক্ষণাত্যের ছিল না। ভিনসেন্ট 
{эло তাই বলেছেন, যারা নৌ-পথ এবং গাশ্েয় উপত্যকার সম্পদের উপর কর্তৃত্ব 
প্রাতষ্ঠা করেছে তাদের WA বা ব্যসীর পক্ষে পৃথক বা যুক্ত ভবে পরাজিত করা 
সম্ভব ছিল ATI? ম্যারিয়ট বলেন. ডুপ্লে ভারতে প্রবেশের চাঁব মাদ্রাজে খ;'জে ভুল করে- 
ছিলেন, তার ক্লাইভ যুক্তিসংগতভাবেই তা খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলায় I 

ষষ্ঠতঃ নেতৃত্বদ'নের দিক থেকেও ইংরেজরা ছিল ফরাসীদের তুলনায় অনেকেটাই 
এগিয়ে। wae ব্যসীর যোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এক 
সংকটময় মুহুর্তে anit অক্ষমতা পরাস্থিতকে ফরাসীদের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে 
যায়। অন্যাদকে ইংরেজদের নেতৃত্ব ছিল অনেক বেশী সক্ষম দ্‌রদযান্টসম্পন্ন, সাহাঁসিকতা- 
পূর্ণ এবং উৎসগারকিত। সুতরাং সাফল্য তাঁদের জন্য যেন Fates ছিল। 

সপ্তমতঃ ফরাসাদের ব্যর্থতায় ডুপ্লের ব্যান্তগত দায়-দায়িত্ব অগ্রাহ্য করা যায় AT! 
তাঁর প্রথম ভুল হল তান এদেশের রাজনোতিক প্রশ্নে এত বেশী জাঁড়ত হয়ে যান যে 
ফরাসী বাঁণজ্যকে তিনি উপেক্ষা করেন। ফলে ফরাসী কোম্পানীর অর্থনৌতক 
অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সংকটের জন্যই তিনি তাঁর বহু রাজনৈতিক পাঁরকল্পনাকে 
TANTS করতে পারেন নি। সবচেয়ে বড় কথা Wa ভারতে ইঞ্গ-ফরাসী দ্বন্ছথকে 
বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করেছিলেন। তান ভূলে যান যে ইউরোপের এই দুই শান্তর 
যে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যব্যাপন উচ্চাশা তারই প্রাতফলন হল ভারতের ইঞ্গ-ফরাসী 
দ্বন্দ। সুতরাং সঠিক পারিপ্রোক্ষত স্থির করতে না পারলে সঠিক নীতি নির্ধারণও 
সম্ভব নয়। Wa তাঁর নীতি ও কর্মধারা স্থির করার ক্ষেত্রে এই ম'রাত্মক ভুল 'বচ'র- 
কৌশল গ্রহণ করোছলেন। সবশেষে প্রার্থামক সাফল্যে তিনি এত বেশী উচ্চাকাংখী 
এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে তাঁর উচ্চতর কর্তৃপক্ষকেও নিয়ামত পরিস্থিতি অব- 
হিতও করতেন яті তাই [তিনি যে সময়মত মাতৃভূমি থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি 
зн জন্য কেবল ফরাসী সরকারকে fers করলে চলবে না, দায়ি ছিল 
তারও | 


e Neither Bussy nor Dupleix singly, nor both combined had a chance 
of success against the government which controlled the sea-routes Wis 
the resources of the Gangetic Valley. au ont 
в Dupleix made a cardinal blunder in looking for the key of In He 
in Madras; Clive sought and found it in Bengal. rt 


॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥ 


Growth of English East India Company’s com- 
merce and political power in Bengal till 1765— 
Growth of English trade in Bengal in the first half 
of 18th century—Farman of 1717—frictions with 
the Nawabs—conflict between the English and 
Siraj from 1756 to Plesey—its results—conflict 
with Mir Quasim—Buxer (1764)—Dewani 1765. 


n বিষয়-ক্রম ॥ 


বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান__সিরাজদৌল্লা- সীরজাফর-_মীর- 
কাশিম_মীরজাফর-_নজমতদৌলা_ গভর্ণর ক্লাইভ 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার 


м 
№ РА or И; 


বাংলায় ইউ Sfew কোম্পানী 


ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাই ছিল সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সম্পদশালী। 
বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যও ছিল খুবই উন্নত। SIO চরম অর্থ সংকটের সময় 
কিংবা পরবর্তীকালে যখন কেন্দ্রীয় মোগল «fe যথেষ্ট দুর্বল তখনও বাংলা নিয়ামত 
[গল রাজকোষে রাজস্ব জমা দিত। 
পি: এখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের বাঁণাজ্যক স্বার্থ 
ছিল অনেক ব্যাপক ও গভীর। ১৭১৭ সালে কোম্পানৰ মোগল সম্রাট ফ।রুক শায়া- 
রের কাছ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ফরমান বা নির্দেশনামা লাভ করেই এই নিদেশ- 
নামা কোম্পানীকে বিনা শুল্কে আমদানী ও রপ্তানী করার আঁধকার দিয়েছিল। 
কোম্পানীকে তার মাল চলাচলকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে কোম্পীনীকে দস্তক বা 
অনমোদন-পত্র দানের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর কমণচারদেরও এখানে 
বাবসা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ফরমানে উল্লিখত সযোগ- 
সবিধাগুলি ভোগ করার অধিকারী ছল না। তাদের অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়শ- 
দের মতই শুল্ক দিতে হত। 

কিন্তু এই ফরমানই বাংলার নবাবদের সঙ্গে কোম্পানীর যাবতীয় বিরোধের উৎস 
হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রথম কারণ এই ফরমানের ফলে বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ 
উল্লেখষে গ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হল অধিকতর লাভের প্রত্যা- 
শায় কোম্পানীর কমণ্চারীগণ দস্তকের অপব্যবহার করে তাদের ব্যান্তগত ব্যবসার 
ক্ষেত্রেও শক ফাঁক দিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। মুশিদকুলি থেকে আলবার্দ 
পর্যন্ত বাংলার সকল নবাবই ইংরেজদের ও ফরমানের ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেছেন 
এবং ফরমানের অপপ্রয়োগের জন্য রাজকোষে প্রচুর টাকা কোম্পানীকে জমা দিতে বাধ্য 
করেছেন। শুধু তাই নয়, দস্তকের অপব্যবহারও তাঁরা RRO বন্ধ করতে পেরে- 
ছিলেন। কোম্পানও তার বাঁণাজ্যক স্বার্থে নবাবের এই কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছিল। 
কিন্তু নবাবকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে অব্যাহতই 'ছিল। 

॥ সিরাজদোল্লা ॥ 

পাঁরস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে যখন আলণবাঁর পর তাঁর দৌহিত্র িরাজ- 
দৌল্লা বাংলার নবাব হন।. সিরাজ ছিলেন বয়সে CT এবং অত্যন্ত বদমেজাজশী। 
তিনি দাবী করেলেন амба খাঁর সময়ে ইংরেজরা যে শর্তে বাংলায় বাশি 
l ০৯৯, করতো এখনও তাদের সেই শতেই বাণিজ্য 
Ki করতে হবে। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের এই 
ANG if নিদেশি মেনে নিতে arate করলো। তখন 
তারা সদ্যসদ্য দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের পরাজিত 
করে যথেষ্ট নৈতিক বলে বলীয়ান। তাছাড়া 
ভারতাঁয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ও সামরিক 
দুর্বলতা সম্পর্কে তখন তারা বেশওয়াকিবহাল। 
WOM তারা নবাবকে শডজ্কদানের পারবর্তে 
কলকাতায় সকল ভারতীয় পণ্যের উপরই আতি 
RAN রিস্ত শুল্ক দাবী করলো। কারণ কলকাতা তখন 
S MB DO তাদের জামদারী। ফলে নবাব স্বভাবতঃই ইংরে 
সিরাজ জদের উপর ক্ষিপ্ত হলেন।তিনি এমনও সন্দেহ করেন যে 
\ সম্ভবতঃ তাঁর afore বাংলার নবাবী পদে বসাবার «ари লিস্তী 
উভয়ের সম্পকের তিস্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেছালো তখন, যখন ইংরেজরা নবা- 


২৩০ বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বস্তার 


বের অনুমতি ছাড়াই কলকাতা ATS উদ্যোগী হয়। আসলে ইংরেজরা চন্দননগরে 
TAPAS ফরাসদের আক্রমণের আশংকাতেই একাজে অগ্রসর হয়ৌছল। fey 
দসরাজের কাছে AISA ভাবেই মনে হল ইংরেজদের এই আচরণ বাংলায় তাঁর সার্ক 
ভৌমস্বকে অগ্রাহ্য করার Ai সুতরাং একজন স্বাধীন শাসকের পক্ষে একাঁট 
বেসরকারণ বাঁণাঁজাক সংস্থার দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা এবং সেই সংস্থার কর্মচারীদের 
দেশের আইন মেনে না চলার উদ্ধত্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ?সরাজ 
আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে যাঁদ তানি ইংরেজ ও ফরাসীদের সংঘর্ষ করতে দেন 
বাংলার মাটিতে তাহলে তাঁকেও কর্ণাটকের শাসকের মত দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হবে। 
সুতরাং তান ইংরেজ ও ফরাসী উভয়কেই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে 
এবং বাংলায় কোন সংঘর্ষে 19175 না হতে নির্দেশ দেন। ফরাসীরা নবাবের নির্দেশ 
মেনে নিলেও ইংরেজরা কর্ণপাত করলো না। তারা যেন পূর্ব দিগন্তে এক নবীন 
আশার অরুণোদয়ের AST আভা দেখতে পেয়েছে। সুতরাং দ্বারা অ'র থেমে 
থাকতে প্রস্তুত নয়। তারা নবাব নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই বাংলায় বাণিজ্য করতে 
চাইলো। এমন fe তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাংলার বাণাজ্যক আঁধকার দাবী 
করলো। 'সরাজের আর ইংরেজ আঁভসান্ধ বুঝতে বাকণ থাকলো না। তান তাদের 
প্রচলিত আইন মেনে চলতে বাধ্য করবেন বলে "স্থির করলেন। 

অস্বাভাঁবক দ্রতগাঁতিতে এবং BE প্রস্তুতি ছাড়াই সিরাজ ইংরেজদের কাঁশম- 
বাজার FS দখল করলেন এবং কলকাতা আভমুখে অগ্রসর হয়ে ফোর্ট উহীলয়ম 
দখল করলেন। তান তাঁর এই সহজলভ্য সাফল্যে প্রমন্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করে 
উৎসবে মেতে উঠলেন। সেই সুযোগে ইংরেজরা জাহাজে Pra আশ্রয় fret IANA 
এক অমার্জনীয় ভুল করলেন। শত্রুর সামর্থের যথাযথ পাঁরমাপ তান করতে পার- 
লেন না। 

সমযদ্রের কাছে FACT যেখানে ইংরেজ রণতরী সব অপেক্ষমান, ইংরেজরা সেখানে 
অপেক্ষা কতে লাগলো মাদ্রাজ থেকে সম্ভাব্য সাহায্যে প্রত্যাশায়। অন্যাদকে তারা 
সিরাজের দরবারে ষড়যন্রের জাল বিস্তারে উদ্যোগী হলেন। ইংরেজ ষড়যন্ত্রের শিকার 
হলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সিরাজের প্রধান সেনাপাঁত মীরজাফর. কলকাতার আধকর্তা 
মানিকচাঁদ, чай ব্যবসায়ী উমচাঁদ, বিখ্যাত মহাজন জগৎশেঠ এবং খাদিম খাঁ। এই 
সময় মাদ্রাজ থেকে শীন্তশালী নৌবহর নিয়ে কলকাতায় পেণছলেন রবার্ট ক্লাইভ ও 
ওয়াটসন। ক্লাইভ এসেই কলকাতা পুনরুদ্ধার করলেন এবং নবাবকে তাঁদের সকল 
দাবী মেনে নিতে বাধ্য করলেন। 

কিন্তু এতেই তখন ইংরেজদের খুশী হবার কথা নয়। তারা চাইলো বাংলার 
নবাবী পদে সিরাজের পাঁরবর্তে তাদের মনোনীত একজন পনৃতুলকে বসাতে এবং 
সেই পুতুল তারা খুজে পেলো মীরজাফরের মধ্যে। সুতরাং ষড়যন্ত্রের চ'ড়ান্ত রূপ 
দিয়ে তারা সিরাজের কাছে অসম্ভব দবীসমূহ পেশ করলো। আসলে উভয়পক্ষই 
বুঝতে পেরেছিল কেবল মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই AO বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা 
সম্ভব। সেই অনুসারে ১৭৫৭ সালের ২৩শো জুন মুর্শিদাবাদ থেকে কুঁড় মাইল 
দূরে পলাশীর প্রান্তরে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হল। প্রকৃতপক্ষে এই WH 
ছল নামেই ape, কারণ ইংরেজ পক্ষে মৃতের সংখ্যা ২৯ আর সিরাজের পক্ষে 
মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত। মীরজাফর ও রায় TAS পাঁরচালিত নবাব সৈন্য এই 
যুদ্ধে অংশ নেয় 191 কেবল মীরমদন ও মোহনলাল পাঁরচালিত TCT সৈন্য 
প্রবল সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করোছিল। 'সরাজ যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করতে 
বাধ্য হন। তারপর তান ধৃত হরে মঈরজাফরের পত্র মরণের হাতে নিহত হন। 


বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার ২৩১ 


পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভের ll ты 
তান সুকৌশলে জগৎশেঠের ভীতি আর মীরজাফরের উচ্চাশাকে কাজে লাগিয়ে প্রাঃ 
শবনাযুদ্ধে চমকপ্রদ এীতিহাসিক সাফল্যলাভ করেন। 
সামারক দিক থেকে পল.শীর' যুদ্ধ যতই তুচ্ছ ঘটনা হোক না কেন. এর রাজ- 
নৈতিক প্রাতক্রিয়া ছিল সুদুর প্রসারী। ম্যালসন বলেছেন. অন্য কোন যুদ্ধের ফলা- 
| ফল এত ব্যাপক. এত তাৎক্ষাণক অথচ স্থায়ী হয় ТЯ! কোম্পানী ও তার কর্মচারী- 
| গণ নতুন ATA মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করে। কোম্পানী লাভ 
| করে চব্বিশ পরগণার জমিদারী । কোম্পানী নগদে যে বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করে 
তা দিয়ে তারা তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারত জয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ 
| করে। কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিপূলভাবে পুরস্কৃত হয়। ক্লাইভ একাই ব্যান্তগত- 
| ভাবে পেয়োছিলেন ষোল লক্ষ টাকা। তাছাড়া তাঁকে বাংলায় ব্রিটিশ আধকৃত অণ্চলের 
প্রশাসক নত করা হয়। 
| cei ern ieee, Beal <<a স্বাধীনভাবে TTT করার আঁধকার 
| লাভ করে। কোম্পানশ কলকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন করে। . 
| তৃতনয়তঃ রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলায় কোম্পানীর TALE ও প্রভব উভয়েই 
| বৃদ্ধি পায়। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব হলেন। ইংরাজের eta হেলনেই তাঁর 
| গাঁতাবাধ নিয়ন্মিত হত। প্রকৃত শাসনক্ষমতা সমার্পত হয়োছিল কোম্পানীর উপর 
| সর্বশেষে কোম্পানীর আরও তাৎপর্যপূর্ণ লাভ হয়োছল অন্যাদক থেকে। বাংলার 
অপরিমেয় ধন-সম্পদ তারা এবার ব্যয় করার সুযোগ পেল ভারতবর্ষে তাদের রাজ- 
নোতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।  গ্যাডমিরাল ওয়াটসন তাই পলাশখর 
যুদ্ধকে শুধু কোম্পানী নয় সামাগ্রকভাবে ব্রিটিশ জাতির দক থেকেও অসাধারণ 
গুরু্পর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।৯ পলাশীর যুদ্ধও বাংলায় অন্যান্য ইউরোপীয় 
জাতির সকল স্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে ছিল। 
এখন থেকেই বাংলার সীমাহীন ИЛӘ সূচনা হল। এখন থেকে বংলায় নবাব 
থাকলেন, অথচ তাঁর ক্ষমতা নেই৷ অনাঁদকে ইংরেজদের ক্ষমতা আছে. দায়িত্ব নেই। 
ফলে দুনশতপরায়ণ, অত্যাচারী ও দ্বার্থপর কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে বাংলার 
জনগণের লাঞ্ছনার সীমা রইলো না। ॥ মীরজাফর ॥ 


মীরজাফর শীঘ-ই তাঁর কৃতকর্মের ভয়াবহতা অনুভব 
করতে পরলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের দাবী অনু 
যায়ী পুরস্কার আর উৎকোচ দিতে fos রাজকোষ 
নিঃশোষত হয়ে গেল। তখনকার পারাস্থাত বোঝাতে 
ম্যালসন বলেছেন যে তখন FST লক্ষ্য ছিল যা 
পাওয়া যায় তাই লুটে নেওয়া, মীরজাফর যেন এক 
সোনার থাঁল- ইচ্ছেমত তাতে হাত ঢুকিয়ে তুলে নেওয়া 


যায় যতখানি সম্ভব কোম্পানীর পাঁরচালকমণ্ডলণও 
বাংলার সম্পদ অপাঁরমেয় ধরে নিয়ে নিদেশ দেন 
২ The battle of Plassey was of extraordinary 
importance not only to the Company but to 
the British nation in -zeneral, —Watson. 
৩ The aim of Company’s officials was to grasp 


all they could; to use Mir Jafar as a golden sack into which they 
could dip their hands at pleasure. —Malleson. 
১৮ 


২৩২ ভারত কথা 


বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসডেন্সীর ব্যয়ভারও বাংলাকেই বহন করতে হবে 1 কোম্পানীর 
লক্ষ্য শুধু জর বাঁণজ্যই নয়, নবাবকে ব্যবহার করে বাংলার সম্পদ জাহরণ। 
মীরজাফর TE বুঝতে পারলেন কোম্পানীর সকল দাবী মেটানো তাঁর পক্ষে 
সম্ভব নয়। তান যত তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করতে লাগলেন ততই কোম্পানীর কর্ম 
চ রণীরা তাদের প্রত্যাশার অপূর্ণতায় নবাবের সমালোচনার মুখর হয়ে উঠতে লাগলো । 
শেষ পর্যন্ত ১৭৬০ সালের অক্টোবরে তারা মীরজাফরকে তাঁর জামাতা মণরকাশিমের 
TAR নবাবী ত্যাগে বাধ্য করলো। মীরকাশমও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোম্পানীকে 
বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চটুগ্রামের জমিদারশ দান করলেন আর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ 


কমণচারীদের BATT লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কার বিতরণ করলেন। 
u মীরকাশিম ॥ 


যে আশায় কোম্পানগ 'মীরকাশিমকে নবাবের পদে অধাণ্ঠত করোছল শীঘুই 
সেই আশা ভাতংকে পারণত হল। মীরকাশিম 1ছলেন যেগা, কঠোর এবং শান্তশালী 
শাসক। শীঘই তিনি বিদেশন নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে E করতে উদ্যোগী হলেন। 
fala আশা করেছিলেন যে তাঁকে নবাবের পদে বসাবার জন্যে কৃতজ্ঞতার FÎT 
স্বরূপ তান তো ইংরেজদের প্রচুর পারম:ণে MPSS করেছেনই, সুতরাং এবারে 
দেশ শাস'নর ক্ষেত্রে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে। তান বুঝতে 
পেরেছিলেন তাঁর স্বাধীন AR OR রাখার জন্য দরকার পাঁরপূর্ণ রাজকোষ এবং 
শান্তশালী সেন'বাহনী। সুতরাং তান জনজীবনে RAT রোধে রাজস্ব বিভাগ 
থেকে TAT দুরশকরণে এবং ইউরোপায়ে শিক্ষায় সেনাবাহিনীকে Пан করে 
গড়ে তুলতে উদ্যোগগ হ’লন lÎ এর কোনটাই ইংরেজদের কাছে প্রীতিকর ছল না। 
{বশেষ করে মশরকাশিম ইংরেজ কর্মচারীদের দদ্তকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 
কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কোম্পানীর কর্মচারীগণ দাবী করলো তা'দর পণ্য তা 
সে রপ্তানীর জন্যই হোক, [কিংবা দেশের অভ্যন্তরে উপভোগের জন্যই হোক, Tas- 
শুল্ক হবে। এতে ভারতীয় 'ব্যবসায়গগণ GAGS হল। কেননা যেখানে তাদের শুল্ক 
দিতে হত সেখানে ইংরেজ' কর্মচারীরা aes বাঁণজোর সুবিধা ভোগ ФА! তা 
SU এই কর্মচারীরা বেআইনপভাবে দস্তক তাদের অনগ্রহধনা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
কাছে বাকি করতো । ফলে এরাও শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যেত। এই яи, 
ব্যবস্থায় অসম প্রাতদ্বান্দিতায় সৎ ভারতীয় ব্যবসায়পরা ধনংসের মুখে এসে দাঁড়িয়ে- 
ছিল। আর নবাবও তাঁর রাজস্ব থেকে aioe হতেন। wid কোম্পানী ও তার 
কর্মচরীগণ তাদের নবলব্ধ ক্ষমতায় প্রমন্ত হয়ে এবং অর্ধীলগায় নবাবের কর্মচারী 
ও বাংলার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার আরম্ভ করোছল। তারা তাদের উপ- 
iA ও উৎকোচ দিতে বাধ্য করতো। তারা ভারতীয় কৃষক, wine ও ব্যবসায়ীদের 
তাদের কাছে: স্বল্প মূল্যে মাল বাঁক করতে এবং তাদের মাল বেশশী দামে কিনতে 
বাধ্য করতো। তাদের দাবী অগ্রাহা করলেই তার অত্যাচার করতো, বন্দী করে 
রাখতো । এই সময়কে পার্সভাল স্পীয়ার খোলাখীঁলভাবে RAT OAT সময় 
বলে বর্ণনা করেছেন।. প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই বাংলার সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় 
আরম্ভ হয়। 
মীরকাশিম বুঝেছিলেন এই অবস্থার প্রতিকার না হুল বাংলার অস্তিত্বই রক্ষা 
করা যবে না। প্রথমেই তিনি অন্তঃবাণিজ্য থেকে সকল প্রকার শুক র!হত করেন। 
অর্থাৎ যে সুবধা জোর করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভোগ করতে তা তিনি আইনগত 
в This was the period of open and unashamed plunder. 
—Percival Spear- 


خی 
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ভাবে তাঁর দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু ইংরেজরা ভারতায়- 
দের সঙ্গে FAM মেনে নিতে রাজী ছিল না। তারা SOMES পন'প্রবর্তনের 
দাবী জানালো । সুতরাং আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। এই যুদ্ধের প্রাত- 
পাদ্য বিষয় হলঃ মীরকাশিম দাবী করলেন [তিনি স্বাধীন নবাব, AOR যে কোন 
সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা তাঁর অ.ছে। অন্যাদকে ইংরেজদের বন্তব্য হল, মারকাশিম 
নবাব হয়েছেন তাদের দৌলতে, সুতরাং তাঁকে তাদের নর্দেশমতই চলতে হবে। 

মগরকাঁশম ও ইংরেজদের মধ্যেকার বিরোধকে এীতিহাসকগণ নানাভাবে tag 
করেছেন। ফোর্ট উইলিয়মের তদানীন্তন গভর্ণর Bal ভেরেল্‌স্ট বলছেন হয এই 
রোধের AFAT কারণ হল TTT শুক সংক্রন্ত। কিন্তু অন্তর্নিহত কারণ 
হল মীরকাঁিমের স্বাধীন নবাব হিসেবে নিজেকে প্রাতণ্ঠা কর;র ইচ্ছা। অধ্যাপক 
ডড্‌ওয়েল ও ডঃ নন্দলাল STAT এই আঁভমত'কই সমর্থন করদ্নে। {фер একট; 
সংক্ষমভাবে 14514 করলে দেখা যাবে মনরকাশিন রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কেন 
চেণ্টাই করেন fal যাঁদ করতেন তা হলে যে তিনাট জেলার э ял] {তান ইংরেজ- 
দের দিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। কিংবা তান ইংরেজদের এক- 
চেটিয়া ব্যবসা ব্যাহত করতে উদ্যোগী হতেন। Tela কেবল চেয়োছলেন তাঁর afe- 
য়ারে, ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান অন:প্রবেশের AMAS প্রতিহত করতে । আর এই 
OT স্বাধীন হবার WU বলে কখনোই আভাহত করা যায় না। 

১৭৬৩ TTT পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হবার পর TIT “অযোধ্যায় 
পালিয়ে যান। সেখানে তাম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ-দীল্লা এবং পলতক মাগল 
ai দ্বিতীয় শাহ আলম এক ইংরেজ-ীবরোধন জোট গঠন করেন। এই সাম্মালত 
বাহনীর সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর AMPS হয় বক্‌সারের 490217 ১৭৬৪ AAT ২১শে 
অক্টোবর । যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। 

এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন, পলাশীর ary ছিল কয়েকটি 
কাম'নের লড়াই, বক্‌সারের যুদ্ধ ছিল চুড়ন্ত বিজয়।* 

বক্সার যুদ্ধে কেবল বাংলার নবাবই পরাঁজত হলেন না. সেই সঙ্গে অযোধ্যার 
নবাবও। পলাশী ale কেবলমাত্র ইংরেজদের বাংল র নবাব স্থির কর'র এবং বাংলার 
সম্পদ ল্‌ণ্ঠনের সুযোগ দিয়ে থাকে তাহ’ল বকসার বঙ্গ-ব্হার-উঁড়ফ্যার সাঙ্গ 
অযোধ্যাকেও AS করেছিল। এই জন্যই স্যার জন 1স্টফেন বলেছেন যে ভরতে fafo 
শান্তর উত্থানের দিক থেকে পলাশী cars বক্‌সর আনন বেশী EY ৷ মাইকেল 
এডওয়ার্ডস মনে করেন বক্‌সারের যুদ্ধই ভারতে 'ব্রাটশ সাম্রজ্যরাদের প্রকৃত iste 
স্থাপন করেছিল।" এর পর ইংরেজরা যথার্থই এক HATA রজনোতক শক্তিতে 
পরিণত হল, যার অন/গ্রহের উপর নিভ'রশীল হতে মেল সম্টকেও। 

তাছাড়া এই যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানী কেবল বাঁশাজ্যক সংস্থা থাকার পাঁর- 
oe দেশের প্রশাসনের অংশীদারে পাঁরণত হল। এই পাঁরাস্াততেই রবান্দ্রনাথের 
উন্তির TT: বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপ/পোহালে শর্বরী। 
রামজে মুর তাই বলেছেন বক্‌সারই বাংলায় কোম্পানীর শাসনের সূচনা করে।* 

7. Plassey was a cannonade but Buxar a decisive battle. 


è Buxar deserves far more than Plassey to be considered as 
of the British power in India. 


—V. Smith. 
the origin 


—Sir John Stephen. 
« The battle of Buxar was the real foundation of the British о 


ао. সি —Michel Edwards. 
Benn finally revete' e ackles of the Compeny’s rule upon 


—Ramsay Muir. 


২৩৪ ভারত কথা 


u মীরজাফর U 
মীরকাঁশমের পর ইংরেজরা আবার বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাংলার নবাবী পদে বসায়। 
মীরজাফর তাঁর 'বশবাসভাজন দেওয়ান নন্দকুমারের সাহায্যে শাসন চালাতে চান। কিন্তু 
কোম্পানীর FAA আদৌ নন্দকুমারের উপর সন্তুষ্ট (ছিলেন না। 
1 নজমতদোলা ॥ 


১৭৬৫ OTT মীরজাফরের মৃত্যু হলে কোম্পানী দ্রুত মীরজাফরের 
নাবালক পুত্র নজমতদৌল্লাকে বাংলার নবাব করে। এই বালক-নবাবের ALT 
কোম্পানীর এক চুক্তি হয়। চুক্তি বলে তারা নন্দকুমারকে বরখাস্ত করে কারার, করে। 
নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন ইংরেজদের [ি*ব।সভাজন রেজা খাঁ আর TAT 
দেওয়ান মি হন সতাব রায়। 

+ এম. খাঁ বলেছেন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভে কোম্পানীর 
প্রধান অন্তর ছিল রেজা ЇР কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থির হয় এখন থেকে 
কোম্পানীর অনুমোদন ছাড়া বংল:র নবাব মোগল AMT কাছে কোন সনদ দাবী 
করতে পারবেন না। অর্থাৎ এতকাল বাদশাহী TT জোরে RAA নবাব কোম্পা- 
নীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হত। এখন নবাবের সেই আঁধকার খর্ব করা হয়। 
PATHE নবাব এখন কোম্পানীর উপরই প্রশাসানক বিষয়েও নিভবিশীল হয়ে 
গেলেন। অবস্থা এমন হয়োছিল যে সামান্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করতে হলেও 
নবাবকে কোম্পানীর sie নিতে হত। .তাছাড়া শাসনকর্য পাঁরচালনার ভার- 
প্রাপ্ত ছিলেন যে রেজা খাঁ তিনি তো প্রকৃতপংক্ষ ছিলেন কোম্পানীরই প্রাতীনাধ। 

অনাঁদকে অর্থনৌতক ক্ষেত্র কোমপ নীর কর্মচারীগণ উৎকোচ নিয়ে বিনা শুল্কে 
HSS ব্যবসা চালিয়ে দুনশণতর চূড়ান্ত করে ছাড়ে । কোম্পানীর যে কোন কর্মচারী 
দেশের লোকদের নিপীড়ন করে অর্থ আদায় করে। নবাবের কমচিরীদের এই 
অন্য য়ের প্রাতকারের কোন ইচ্ছাও ছিল না বা 'বাক্ষিগ্ত চেষ্টা করলেও তা ব্যার্থ হয়। 
বাংলার অবাশষ্ট সম্পদ লঃশ্ঠিত হয়ে ইংলন্ডে ales হয়। 
॥ গভর্নর ক্লাইভ ॥ 

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই ব্যাপক ও উন্মত্ত AVÎT সংবাদ ইংলণ্ডে পেণঁছলে 
তারা এই WATTS প্রাতরোধ করতে এবং বক্সার যুদ্ধের эп পারবার্তত পাঁর- 
স্থাততে কোম্পানীর শাসন পুনর্গঠিত করতে wane" ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার 
TERA পদে নিয়োগ করে কলকাতায় পাঠায়। 

7 কলকাতার Î পর্যালোচনা করে ক্লাইভ 
[তিনটি Prats আসেন। প্রথমটি হল বক্‌সারের 
পর কোম্পানী যে সব ক্ষমতা লাভ করেছে তার কোন 
আইনগত ভিত্তি নেই। কারণ তখনও বাংলার নবাব 
নিয়োগের ক্ষমতা অইনতঃ দিল্লীর মোগল সম্রাটের 
আর মোগল সম্রাট তখনও যতই ক্ষমতাহীন হোন না 
কেন. জনগণের বিচারে 1198 ছিলেন সবমিয় 
ক্ষমতার অধিকারী | সুতরাং কোম্পনী মোগল ЯШ 
/টের অনুমোদন ছাড়া যে সব ক্ষমতা অর্জন 
করেছে তার কোনটারই আইনগত স্বীকৃতি 


== E A E 
> Reza Khan became useful to the Company as chief instrument of 
their political and economic control of ‘the country. —A. M. Khan. 


সী শী > س جو‎ 


বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার ২৩৫ 


নেই। দ্বিতীয়টি হল, বক্‌সারের যুদ্ধে মীরকাশমের সহযোগন ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় 
শাহ আলম এবং অযেধ্যার নবাব। অথচ এদের সঙ্গে কোম্পানীর কোনরকম চুন্তি 
হয় fal ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতা থেকে গিয়েছে। তৃতীয়টি 
হল বাংলার নবাব নজমৎদৌল্লার সঙ্গে কোম্পানর যে চুক্তি হয়েছিল তা ক্লাইভের 
কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলার নবাবকে মসনদে রেখে 
নবাবীর রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে নেওয়া | 

সুতরাং এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে ক্লাইভ মোগল সম্রাট শাহ অলমের 
সঙ্গে এলাহাবাদের দ্বিতীয় gis সম্পাদন করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় শাহ 
আলম অযোধ্যার কারা যে এলাহাবাদ প্রদেশ পাঁবেন। বাংলা. বিহার ও Siva 
দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের আঁধকার থাকবে কোম্পানীর হাতে। এই অধিকারের 
বিনিময়ে কোম্পানী সরাসরি সমাটকে বাৎসারক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নজরাণা দেবে। 
আর বাংলার নবাবকে তাঁর বাৎসাঁরক ব্যয়ভার মেটানোর জন্য দেওয়া হবে তিপ্পান্ন লক্ষ 


! 5 
পু দেওয়ানী পেয়ে রাজস্ব আদায়ের ভার রেজা খাঁর উপর অর্পণ wat 


রেজা খাঁকে দেওয়া হয় সহকারী নবাবের উপাধি। নবাবের হাতে থাকে আইনশৃংখলা 
রক্ষা ও বিচার বিভাগের ভার। কিন্তু কাষক্ষেত্রে এই দায়িত্বও রেজা খাঁর উপরই 
আর্পত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে নবাবের হাতে আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। 
বাংলার রাজনোতিক অধিকার লাভের ধারাবাহিক ইতিহ সে এলাহাবাদের দ্বিতীয় 
সন্ধিপত্র এক TW দালল। এই সন্ধি ক্লাইভের রাজনৈতিক wanker ও 
বিচক্ষণতার পরিচয়ও বটে। কারণ, প্রথমতঃ এই সন্ধির ফলে বাংলার নবাব পদে 
একজন রইলেন ঠিকই, কিন্তু আসল ক্ষমতা কোম্পানীর করতলগত হল। অবস্থাটা 
হল এমন. কোম্পানী যদি হয় কায়া, নবাব হলেন তার ছায়া। যে বিচার বিভাগ 
নবাবের হাতে রাখা হয় তারও কোন কার্যকারিতা থাকলো না। কারণ নবাবের না 
ছিল পুলিশ, না ছিল সেনাবাহিনী। Awa আইনের শাসন কার্যকরী করার 
কোন উপায় তাঁর থাকলো না। দ্বিতীয়তঃ এই সন্ধি বাংলায় কোম্পানীর অবস্থাকে 
আইনগত মর্যাদা দিল। এতকাল পৰ্যন্ত কোম্পানী যে সব ক্ষমতা ভোগ করছিল 
সেগুলি ছিল বাংলার নবাবের কাছে থেকে জোর করে আদায় করা। অথচ সেই 
নবাবের ক্ষমতা হস্তান্তারত করার কোন আইনগত আঁধকার ছল না। নবাব ছিলেন 
মোগল সমাট কর্তৃক নিযুক্ত, তিনি সম্রাটের পক্ষে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এই 
প্রয়োগ ক্ষমতাও তাঁর উপর আর্পত হয়োছিল সম্রাট ays) সতরাং তাঁকে যদি তাঁর 
ক্ষমতা অন্য কাউকে দিতে হয় তার জন্য প্রয়োজন সম্রাটের অনুমোদন। অর্থাৎ 
কোম্পানী বে-আইনাীভাবেই এতকাল বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করে জাস*ছল। 
কিন্তু এই সন্ধি সরাসার সম্রাটের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় বাংলায় কোম্পা- 
নীর মর্যাদা ও ক্ষমতা আইনগত স্বীকৃতি লাভ করলো। তৃতীয়তঃ এলাহা- 
বাদের সন্ধি বাংলার নবাবের অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে এল যে siz. 
কাশমের মত কোন স্বাধীনচেতা নবাব অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর পক্ষে ভার 
নিজেকে প্রাতষ্ঠিত করা সম্ভব হত না। কারণ সন্ধি পত্রের বিভিন্ন ধারায় নর 
ক্ষমতা একেবারেই খর্ব করা ҖЕ! চতুর্থতঃ সুযোগ থাকলেও ক্লাইভ নবাবকে অপসারণ 
করে সরাসরি বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ না করে অসাধরণ রাজনোতিক বিজ্ঞতার GEE 
দিয়েছেন আর তাঁর এই বিজ্ঞতার পরিচায়ক হল এলাহাবাদের সন্ধিপত্র। তার কারণ 
তখনকার পারাস্থততে কোম্পানী যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করতো 
তাহলে তা অন্যান্য ইউরোপাঁয় хіта ঈর্ধাকাতর করে তুলতো। সেক্ষেত্রে 


২৩৬ ভারত কথা 


নতুন করে এক TACT পটভূমিকা তৈরী হত। ক্লাইভ অসাধারণ দুরদ্ষ্টর 
পাঁরচয় দিয়ে সে পথে গেলেন না। যে পথে গেলেন তান সে পথে প্রকৃত ক্ষমতা 
কোম্পানীর হাতেই এল অথচ কোন দাঁয়ত্ব থাকলো না। শুধু তাই নয়। আইনগত 
'দৃম্টিতেও কোম্পানীকে BSS করার কোন উপায় থাকলো না। এর IF 
সুবিধাজনক পাঁরাস্থাত আর te হতে পারে? fae করে ক্লাইভের এই চালে 
ভ.রতের অন্যান্য রাজন্যবগেরিও ইংরেজদের মনগত আঁভসান্ধি সম্পর্কে সান্দহান 
হবার কোন কারণ থাকলো AT! AGTE কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য হল 
একদিকে কোম্পানীর আয়ের অস্বাভাঁবক বৃদ্ধি, অন্যাদকে বাংলার সম্পদের অবাধ 
27991 ১৭৬৬ থেকে ১৭৬৮-মাত্র এই দুই বংসরের মধ্যে কোম্পানী কেবল 
মাত্র বাংলা থেকেই সংগ্রহ করে ৫৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই শোষণকার্যের সৃবিধার 
জন্য কোম্পানী মোগল প্রবার্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। পাঁরবর্তে 
ate বংসর নীলামে জাম ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর অর্থ হল এক- 
দিকে ইজারাদারদের জমির উৎপাদনশীলতা রক্ষার কোন দায়ত্ব থাকলো না. অন্যাদকে 
কৃষকের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব শোষণ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্যে পারণত হল। 
আর এটাই তো দ্বাভাবক। কারণ জমির সঙ্গে তো ইজারাদারের কোন আঁত্মক সম্পর্ক 
স্থাপিত হল না। ইজারাদ:র নিশ্চিত নন পরের বৎসর জাঁমর উপর তার দখল থাকবে 
কিনা। সুতরাং সপীমত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর দাবী মিটিয়ে যত বেশী সম্ভব 
উপ জন করা ছাড়া. তার কোন বিকল্প ছিল না। তাদের এই মনোভাবের ফলেই 
কৃষকের উপর অমানবিক নির্যাতন ও শোষণ অরম্ভ হল। কৃষকের এই ভয়াবহ 
অবস্থার ফলেই ১৭৭০ OTT সারা বাংলা জুড়ে দেখা দেয় ভয়ংকর মন্বন্তর। 


অন্যদিকে অযোধ্যার নবাব কোম্পানকে পাঁচ কোটি টাকা দিতে বাধ্য হলেন 
যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ বাবদ। কোম্পানী নবাবের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এই 
শর্তে যে এ কাজে যাবতীয় ব্যয়ভার নবাবকেই বহন করতে হবে। এই рїш ফলে 
অযোধ্যার নবাবও বস্তৃতঃ কোম্পানীর উপর নির্ভরশশল হয়ে গেলেন। নবাব এই 
চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই ভুল ধারণা থেকে যে কোম্পানী হল মূলতঃ একটি 
বাঁণাজাক সংস্থা, সুতরাং তারা কখনোই নবাবের প্রকৃত শত্রু ЧЕ! বরং তাঁর প্রকৃত 
শত: হল মারঠা ও আফগানগণ। আর তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযডন্ত 
গুতিপ্রাধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছেন ইংরেজ সাহায্যকে নিশ্চিত করে। তাঁর এই 
ধারণা যে ক দুঃসহ ভুল তা অল্পাঁদনের মধ্যেই শুধু তাঁর রাজতেই নয়, গোট: দেশই 
বযঝতে পেরোছিল। বিপরীত পক্ষে ইংরেজরা অসাধারণ চাতুর্যের ACS বাংলায় তাদের 
কতৃত্বকে এই সন্ধিতে সংহত করেছিল। শুধু তাই নয়। বাংলায় তাদের FY FF 
নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে সম্ভাব্য মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যাকে 
TT রাজ্য হিসেবে ব্যবহারের যে সুযোগ তারা পেয়েছিল তার পাঁরপূর্ণ সদ্ব্যবহার 
তার. করে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। ক্লাইভ তাঁর তখনকার 
রা গোপন করেন নি। তান এক চিঠিতে স্পম্টতঃই িখোঁছলেন, নামে না 
= আমরাই প্রকৃত নবাব এবং সম্ভবতঃ তা কোন ছদ্মবেশ ছাড়াই।১০ 


' We must become Nawab in fact, if not in name, perhaps totally 
se with out disguise. 


—Clive. 


el a ee 


British imperial expansion (The war operations to 

be described as briefly as possible. The maia 

stress should be given on (a) the British motives, 

(b) The decisive factors in the British victcry.) 

(a) Marathas (one long narrative) 

(b) Mysore (one long narrative) 

Subsidiary Alliance (1768) as an instrument of 

British political control. 

(c) Other conquests (Anglo-Sikh relations till the 
death of Ranjit Singh.) 

(d) Annexaticn of the Punjab. 

(с) Dalhousie and British imperial expansion— 
Novel features. 


পঞ্চম অধ্যায় 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার 
(১৭৩৭--১৮৫৭) 
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মারাঠা শান্তির ATR ও পতন- প্রথম মাধবরাও- প্রথম ইঞ্গ- 
মারাঠা apa দ্বিতীয় ইঞ্গ-মারাঠা O ইঞ্গ-মার/া যুদ্ধ 
_মারাঠা ব্যর্থতার কারণ_মহীশুর রাজ্যের পতন__দ্বিতীয় Z- 
মহাঁশ্‌র যৃদ্ধ_তৃতাঁয় ইঞ্গ-মহশূর যুদ্ধ_চতুর্থ ইঞ্গ-মহশশূর 
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রাজ্য বিষ্তার ১৭৮৫-১৮০১৩ 
[ШЇ নাজ্চবিভ্তার১৮০৫১৮১১ 3: 
== রাষ্যবিস্তার ১৮১৯-১৮৫৮ ধরা 
রাজ্যবিস্তার ১৮৫৮ Seri 
C eao 


MANI শক্তির ARAFAT ও পতন 


] 
1 
| ї প্রথম মাধবয়াও U 
বালাজণ বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র প্রথম মাধবরাও। তাঁর 
A FEA বড় FOF হল, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে ম.রাঠারা যে শোচনীয় বিপর্যয়ের 
” সম্মুখীন হয়োছল তা থেকে তাদের পুনরুদ্ধার করে এক নবজাগ্রত শক্তিতে পরিণত 
করা। 
দাক্ষিণাত্যে তখন মারাঠদের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল হায়দরাবাদের নিজাম শু 
মহীশরের হায়দর আলি। মারাঠাদের গৃহবিবাদ্দর সুযোগে নিজাম মহারাষ্ট্র আরুমণ 
| করেন। কিন্তু তানি মারাঠাদের হাতে পরীজত হন। অন্যাদকে' হায়দর আল 
তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা রাজ্যের একাংশ দখল করে নেন। FG 
শ্রীরঙ্গাপত্তনের যুদ্ধে মাধবরাও হায়দর আলিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। দুই 
প্রবল শত্রু পরাজিত হবার ফলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের নিরত্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 


ЖШ! এরপর মাধবরাও উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। এ কাজে তাঁর সবাচয়ে 
যোগ্য সহযোগী ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। মালব ও বুন্দেলখণ্ড অণ্চলে মারাঠা 
আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজপুত ও জাঠরা আবার মারাঠাদের চৌথ দিতে বাধ্য 
হয়। মোগল বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে মনত করে মারাঠারাই। 
দল্লশতে আবার প্রবেশ করে মারাঠাগণ। 

কিন্তু এই নবআর্জতি শান্তিকে সংহত করার আগেই প্রথম মাধবরাওয়ের মৃত্যু হয়। 
তাঁর মৃত্যু মারাঠাদের পক্ষে এক বিরাট wie! তাঁর মত্যু সম্পরকে ОЎ ডাফ্‌ বলে- 
ছেন পানিপথের যুদ্ধের চেয়েও পেশোয়া প্রথম মাধব্রাওয়ের মৃত্যু মারাঠাদের পক্ষে 
অনেক বেশণ ক্ষতিকারক ।৯ তান যেভাবে দ্রুতগতিতে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে 
প.নরায় মারাঠাদের শান্ত AGI করেছিলেন তাতে মনে হয় তন ИТТЕ, হলে মারাঠা- 
দের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। আরও দুর্ভাগ্যের কারণ হল তাঁর মৃত্যুর পর 
যতটুকু শক্তি aloe হয়োছল দুর্বল উত্তরাধকারীদের অক্ষম নেতৃত্বে তার অবক্ষয় 


আরম্ভ হয়। ॥ প্রথম ইস্া-মারাঠা ЧЧ ॥ 
প্রথম ইঞঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের মূল কারণ হল ইংরেজদের আগ্রাসী মনোভাব এবং 
মারাঠাদের UFO FAZ | 


মাধবরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। কিন্তু িতৃব্য 
А রঘ্দনথরাও এ эи জন্য লালায়ত হয়ে ওঠেন | তাঁরই চক্রান্তে নারায়ণরাওকে হত্যা 
j করা হয় এবং AAMAS পেশোয়া হন। 
| এর মধ্যে সদ্য নিহত নারায়ণরাওয়ের পত্নী এক পাত্র সন্তান প্রসব করেন। পুণার 
দরবারের নানা ফড়নাবীশ. মহাদজা সন্ধিয়া প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই বালককে পেশোয়া 
বলে ঘোষণা করেন। বালকের নামকরণ হয় "দ্বিতীয় মাধবরাও। 
এই অবস্থায় পদচ্যুত পেশোয়া রঘননাথর[ও ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের 
সঙ্গে সংরাটের সন্ধি স্থাপন করেন। ইংরেজরা মার'ঠাদের অন্ত'কলহের সুযোগে 
মহারাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগ হয়। mada সন্ধি তাদের এই 
উদ্দেশ্যের পথে অনেকটাই অগ্রসর করে দেয়। | 
অন্যাদকে দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের অভিভাবক নানা ফড়নাবীশ এই ale অগ্রাহ্য 
করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাবাহনী পুণার দিকে অগ্রসর হ:ল নানা পরাজিত হয়ে 
> ins of Panipath 
Pecans sa ais олтур ET 
—Grant Duff. 


Cod Ч 


২৩৮ ভারত কথা 


বালক মাধবকে য়ে পুরন্দরের দুর্গে আশ্রয় নেন। আর ইংরেজ সাহায্যে রঘুনাথ 
পেশোয়ার পদে আঁধাল্ঠত ZAI 

অন্যাদকে এই সময়ই 19154 পার্লামেন্ট রেগুলেটিং ais নামে এক আইন পাশ 
ক’র। এই আইন অনুসারে কলকাতার ফাঁট উইলিয়ম কতৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই কতৃপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা বা Aled স্থাপনের অধিকার লোপ করা 
হয়! তখন বাংলার গরভনর ওয়ারেন PKA তান সুরটের সাঁন্ধকে অরাজ- 
নৈতিক, আবিবেচনাগ্রসৃত এবং অনুমোনদহীন বলে বণনা করেন এবং এ সান্ধিকে 
айша বলে ঘোষণা করেন। Tela নানা ফড়নাবীশের সঙ্গে নতুনভাবে পুরন্দরের 
aiy সম্পন্ন করেন। এই সন্ধি অন্সরে ইংরেজরা রঘুলাথরাওয়ের পাঁরবর্তে দ্বিতীয় 
মাধবরাওকেই পেশোয়া বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বোম্বাই কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থায় 
апей না হয়ে ইংলচ্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে TAA আবেদন জানায়। কর্তৃপক্ষ 
পঃরন্দরের সন্ধিকে বাতিল করে সুরাটের সন্ধিকেই বহাল রাখে। ফলে হহাস্টংস 
রঘ-নাথকেই সমর্থন জানাতে বাধ্য হন এবং পুনরায় ইং faan অরম্ভ হয়। 
fare দীর্ঘ যুদ্ধেও কোন মীমাংসা না হওয়ার শ্রান্তি, উভর়পক্ষই APTS 
সম্মত হয়। স্বাক্ষরিত হয় সলবাইয়ের সান্ধি। প্রথম з 


AFATA স্পীয়ার বলেছেন, এই বদ্ধ যেমন ছিল Ый 
চালনায়ও ছিল দুর্ভাগ্যজনক ।* কোন্রজ এতিহাসিক অবশ্য মনে করেন এই যুদ্ধে 
2 К 


ধরেজরা মারাঠা MIRE ঘায়েল করোছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। 
॥ দ্বিতীয় ইত্গ-মারাঠা TA ॥ 


ইঞ্গ-মারাঠা দ্বন্দের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল কেন্দ্র হল ফরাসী ভীঁত। Ear 
রেল হিসেবে এসেছেন লর্ড ওর়েলেসাল। তিনি ছিলেন উগ্র 


ба বিশ্বাস করতেন ফরাসী আশংকা থেকে ভারতকে রক্ষা করার 
SAG ভারতীয় а জনাবর্গ কে কোম্পানীর স.মাঁরক সামর্থের উপর 
ন মারাদের উপর কেমপাননর 


একমাত্র উপায় 


ত 


й i 
রক শক্তির সাহাযা গ্রহণ করার জন্য ক্রমাগত চাপ AiG করে যান। 19 
দীর্ঘকাল iT রাখলেও শেষ পর্যন্ত অন্তকলহের ফলে নাতস্বাকার 


তাঁর মৃত্যু সম্পকে পার 


১৮০০ খন্টোব্দের মার্চে নানা ফড়নাবাশর মৃত হয়। ঠা সরকারের 
বিটিশ রেসিডেন্ট aaa পামার বলেন. তাঁর মৃত্যুর সে wig st po 
যা কিছ বিজ্ঞতা ও গাতশীলতা তারও অবসান হয়? т Тай мала র 
পরিণাত জানতেন! তাই তান এই হস্তক্ষেপকে FATE le রে 

নানার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তদানীন্তন পেশোয়া বাজীরাও এড প্রভাব 
রাখতে oe মারাঠা প্রধানকে অপরের 199024 লোঁলয়ে দেওয়ার ie ত wa ч 
D ici wins তিনি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েন, দৌলতরাও সানা ও 
Аа a oid д8 Mea দরবারে প্রাধানালাভে আগ্রহী ছিলেন। প্রথম 

তে Кт নর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এবং 
tee fata সাফল্যলাভ করে পেশোয়াকে তার ।নয়ন্তর Матт 
এ শি প্রভার থেকে মু হতে তাদের সাহায্য নেবার OM য় 


উপর চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তার সাফল্য পায় নি। in its incep- 


< The first Maratha war must be regarded as unnecessary ош Spear- 
tion and unfortunate in its handling. 3 3 of the Maratha 
< With him departed all the wisdom and moderation —Col. Palmer: 


Government. 


5 The Treaty would involve the English in the endles 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিস্তার (১৭৬৭--১৮৫৭) ২৩৯ 


এর মধ্যে জাকস্মিকভাবে HE পট পাঁরবর্তন ঘটে। ১৮০১ UCT এপ্রিলে 
পেশোয়া যশোবন্তের ভ্রাতা বিধুজীকে হত্যা করেন। ক্ষিপ্ত যশোবন্ত পুণার দিকে 
অগ্রসর হয়ে পেশে য়া ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং বিনায়ক 
রাওকে পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত করেন। বাজীরাও বেসিনে পালিয়ে আসেন এবং 
নিরুপায় হয়ে ১৮০২ সালে ইংরেজ সাহায্য গ্রহণ করে বৌসনের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 

এই সন্ধি সম্পর্কে তাৎক্ষাণক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোম্পানীর পারচালক 
মণ্ডলীর প্রধান লর্ড ক্যাসলরীগ বলোছলেন, এই সন্ধির ফলে ইংরেজরা দুর্ধর্ষ মারাঠা 
সাগ্রাজোর সীমাহীন জটিলতায় জাঁড়য়ে গেল।” উত্তরে ওয়েলেসলঈ বলোছলেন 
কোম্পানীর {বনা ব্যয়ে শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে এই সন্ধি দ্বারা, কেননা যে কোন জরুরী 
অবস্থায় পেশোয়ার বাহিনীকেও ব্যবহার করা WAN পরবর্তীকালে এডওয়ার্ডস 
বলেন এই সান্ধি ভারতের ব্রিটিশ সাগ্রাজাকে ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পারণত করে।১ 
কারণ এই সন্ধি দ্বারা পেশোয়ার! বৈদেশিক নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেশোয়ার 
রাজো ইংরেজ সেনা মোতায়েন করে মারাঠা রাষ্ট্রকেই ধংস করার আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়। 

স্বভাবতঃই এই Alene ভসন্তুষ্ট হয়ে falas, ভোঁসলে প্রভৃতি ইংরেজদের সহ্গে 
aged জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ভোঁসলে পরাজিত হয়ে দেওগাঁওয়ের সন্ধিতে 
ইংরেজ অধীনতা স্বীকার করে নেন। দীলতরাও Te পরাজিত হয়ে একই পথ 
অন[সরণ করেন অজ-নগাঁওয়ের সন্ধির মাধ্যমে। হোলকার অরও কিছুকাল যুদ্ধ 
placa গেলেও সাফল্য পান নি। 

এর মধ্যে ওয়েলেসলীর স্থলাভিবিন্ত হন লর্ড বালেো। তানি ১৮০৫ সালে 
দ্বিতীয় ইত্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হোলকারের সত্যে রাজপরঘাটে সন্ধি 
করেন। এই যুদ্ধ যেমন মারাঠা শান্তির পতনকে অনিবার্য করে তুলোঁছল. তেমান 
অন্যদিকে এই যুদ্ধের সাফল্যই ইংরেজদের এক সর্বভারতীয় শান্ততে পাঁরণত করে৷ 


॥ তৃতীয় ইস্া-মারাঠা E 1 

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস ভারতে গর্ভনর জেনারেল হয়ে আসার Яе 
эйт ইঞঙ্গ-মারাঠা বিরোধের তৃতীয় ও শেষ পর্বের সূচনা হয়। ১৮০৫ эртат 
ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের সঙ্গে সণ্যে যে আগ্রাসী-নীতকে স্তামিত করা হয় তই 
আবার তীব্রভাবে প্রচ্জ্রালত হয়ে ওঠে লর্ড হেস্টিংসের সময়ে । তানি ভারতে faer 
আধিপত্য বিস্তারে কৃতসংক্প ছিলেন । 

অন্যদিকে ওয়েলেসলীর বিদায়ের পর থেকে কয় বৎসর মারাঠারা শ্বাস ফেলবার 
যে সময় পেয়োছল তাকে নিজেদের সংগঠিত করার কাজে না লাগিয়ে আরও তীব্র 
অন্তকিলহ লিপ্ত হয়ে নিজেদের শোচনীয় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। 

হোস্টংস পি'্ডারী নানে লুটেরা দসযাদলকে দমনের জন্য এক' পরিকল্পনা রচনা 
করেন। তিনি জান’তন এই wa সিন্ধিয়া, হোলকার aster R2 | 


i i 5 and complica- 
ted distractions of that terbulent Maratha Empire. саса 


w 7 —Castlereagh. 
+ Our own military resources were considerably increased without 


expense to the Company, the army of the Peshwa likewise became 
bound at one call on every occasion of emergency. 


—Wellesley. 
$ British empire in India became the British empire of India. 
—Edwards, 


280 ভারত কথা 


ean Тегей সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলে এরা যেন ইংরেজদের বিরোধিতা করতে 
না পারে সেই জন্য তান আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

প্রথমেই তান পেশোয়ার উপর জোর করে পুণার সন্ধি চাঁপয়ে দেন। এই 
সন্ধি অনুসারে পেশোয়ার পদ লোপ করা হয়। পেশোয়া ইংরেজদের এক বেতন- 
ভোগা কর্মচারীতে পাঁরণত হন। এর পর Tela Tala. হোলকার প্রভূত নেতাদের 
কঠোর শর্তে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। 

হেস্টিংসের এই জবরদাদ্ত নীতির ফলে স্বভাবতই পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা 
নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের নির্দেশে পুণার ইংরেজ রোঁসডেন্টের TANE 
আগ্নদগ্ধ করা হয়। ভোঁসলে ও হোলকার পেশোয়ার পক্ষে অন্ত্র ধারণ করেন॥ 
আরম্ভ হয় তৃতীয় ইঙ্-মারাঠা যুদ্ধ | 

কিন্তু সীতাবলাঁদর যুদ্ধে ভোঁসলে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। হোলকারও 
পরাজিত হন মাহদপুরের বৃদ্ধে। পেশোয়ার সেনাপাঁত কোরেগাঁও ও আঁস্টর যুদ্ধে 
পরাজিত হলে মারাঠা' শান্তর চুড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত হয়। 

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে পেশোয়ার পদ লুপ্ত হয় এবং পেশোয়ার রাজ্য 
কোম্পানী অধিকার করে। হোলকার কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করে নেন। 
হোলকারদের হাত থেকে TAAL কোম্পানী দখল করে। ভোঁসলেদের TSF 
একাংশও কোম্পানীর অধিকারে আসে। 

1 মারাঠা-ব্য্ণতার কারণ ॥ 

গ্রান্ট ডাফ মন্তব্য করেছেন, মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের দ্রুত সাফল্য এবং 
মারাঠা যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে বাস্মিত করেছে।« প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় 
পানিপথের যুদ্ধে শোচনীয় বিপর্যয়ের পরও মারাঠারা যত দ্রুত আবার এক অদম্য 
শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রাতষ্ঠিত করে তত দ্রুতই তাদের পতন প্রত্যাশত ছিল না, 
কিন্তু আনবার্যই ছিল। 

প্রথমতঃ মারাঠা রাষ্ট্রের মত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে 
TUT ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপর। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ও দৌলতরাও 
aama apie মারাঠা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষাতকারক হয়েছিল। তাঁরাই মারাঠা 
রাষ্টকে ব্যন্তিগত চ্বার্থীসাপ্ধর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। তদুপরি বাজীরাও-ই 
বোঁসনের সন্ধি দ্বারা ব্রিটিশ শান্ডকে মারাঠা রাষ্ট্রের আভযন্তরগণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করার সংযোগ করে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ যশোবন্তরাও হে লকারই ছিলেন 
যোগ্যতম। fey তিনিও সর্বক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি? 
নেতৃত্বের এই অক্ষমতাই মারাঠাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ê 

দ্বিতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্রের গঠনই ছল 9.192961 এই রাষ্ট্র কোন স্যানা 
আদর্শবাদের উপর প্রাতাষ্ঠত ছিল না। মোগল আমলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মারা$ 
ars সবাধশীলতা রক্ষাকই নৈতিক আদর্শ হিসেব গ্রহণ করা হয়োছিল। কিন্তু পরবত- 
কালে এই নৈতিক Тепе দুর্বল হয়ে যয়। 

তৃতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্র অর্থনোতিক কাঠমো ছিল খুবই FA 1 আভ্যন্তরীণ 
সম্পদ সীমিত হওয়ায় মারাঠাদের বাঁহ্ঁদেশে জোর জবরদাঁস্ত করে অর্থ আদায় করে 
THA ব্যয় মেটাতে হত।  চৌথ ও সরদেশমূুখ ছিল এমন কর। মহার গ্রের 
বাইরে এই কর দঃ ছল খুবই কুখ্যাত। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ না হওয়ার 
ЕРЕ এবং লুঠতরাজের উপর মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থনশীত নির্ভরশীল ছিল। এই 


79 The rapidity of the conquest and the speedy termination of the 
war surprised all India, —Grant Duff. 


ব্রিটিশ সামাজ্যে বস্তার ১৭৬৭--১৮৫৭) ২৪১ 


aesa কোন রাষ্ট্র স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে AT! 

sees গোরিল। য্দ্ধনশীতি ছিল মারাঠা জাতীয় চারত্রের অন্তগত। এই ফুদ্ধ- 
নত পরাক্রান্ত মেগলবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সাফল্য এনে দিয়োছল। কিন্তু 
сажает তারা এই নতি Altera করে। তারা ইউরোপীয় রণকৌশল গ্রহণ 
ea) কিন্তু এই কৌশলে তারা তাদের স্বাভাঁবক দক্ষতা কোনাদনই অজন করতে 
273 fal বিশেষ করে এই রণকৌশলের সাহায্যে অন্য একটি ইউরোপীয় শক্তিকে 
করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাদের পতনের পেছনে রণকৌশলের এই 
পরিবর্তন একটি গুরত্বপূর্ণ কারণ । 

পণ্চমতঃ WA রাষ্ট্রে জায়গীর প্রথার Vet A খুবই ক্ষাতকারক হয়োছল। 
কেনলা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের জায়গীরদারগণ প্রায়ই পেশোয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। 
ফল জাতীয় সংহতি RÎT হত। 

ae: উত্তরাধিকার দিয়ে মারাঠাদের অনর্তকলহ ইংরেজদের তদের আভ্যন্তরীণ 
fasza হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়োছিল। 

সবশেষে Г ব্যক্তিগত দক্ষতাই নয়. সামগ্রিকভাবে ইংরেজদের উন্নত রণকৌশল 
ও তাদের ЯП কূটনৈতিক বুদ্ধি তাদের জয়ের পথকে প্রশস্ত করোছিল। 


মহীশুর রাজ্যের পতন 
॥ দ্বিতীয় ইশা-সহীশুর ЧУН ॥ 


দ্বিতীয় ইঞ্জ-মহীশ্‌র যুদ্ধ চলাকালেই হায়দরের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলাভাঁষন্ত 
হন তাঁর পাত্র টিপু সুলতান। 

সেই সময় ALMA রাজ্যের পক্ষে এক সংকটময় কাল। কারণ কিছুদিন অগেই 
মহশ-র রাজ্যের ঘনিষ্ঠ মিত্রশক্তি মারাঠাগণ মহ'শুরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
ইংরেজদের সঙ্গে সলবাইয়ের সান্ধ স্থাপন করে এবং ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ থেকে 
নিজেদের সরিয়ে নেয়। অন্যদিকে যে ফরাসী সাহায্যের উপর টিপ: অত্যধিক গুরুত্ব 
দিচ্ছিলেন সেই' সাহায্য থেকেও তান TO হন। কারণ ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলশ্ডের 
মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় ফরাসী সেনাপতি ইঙ্জ-মহাশুর যুদ্ধে অংশ না নিয়ে 
তাঁর নৌবহর নিয়ে দেশে ফিরে যান। 

ভাগ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত, পরিহাস সত্তেও টিপু পিতার পদাংক অনুসরণ 
করেই অসম সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। 
[তিনি ম্যাংগালোর পুনরুদ্ধার করেন এবং ইংরেজ সেনাপাঁতি ম্যাথনসকে বন্দী করেন। 

কিন্তু এর মধ্যে উভয়পক্ষই দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া ইংরেজ 
কোম্পানীতেও দেখা দেয় চরম অর্থসংকট। বাধ্য হয়ে মাদ্রাজের গভর্নর টিপুর সঙ্গে 
সন্ধি করেন। এই সান্ধ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি নামে পাঁরাচিত। 1 

এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরত দিয়ে স্থিতা- 
বস্থায় ফিরে আসে। ওয়ারেন হোস্টংস অবশ্য এই সন্ধির বিপক্ষে িলেন। কারণ 
তখন পর্যন্ত ইঞ্জা-মহীশ:র প্রীতদ্বান্বিতা অমীমাধীসতই থেকে গিয়োছল। কিন্তু 
মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনমতেই আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছল না। 

॥ তৃতীয় ইঙ্া-মহাশ্‌র чуң ॥ 

ইংরেজরা io যুদ্ধ বিরাঁতকে মূল প্রশ্ন মাঁমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত নিজে- 
দের পুনরায় পূর্ণোদ্যমে সজ্জিত করার অবকাশ বলে মনে করতো। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় aches যুদ্ধের মধ্যবতাঁকালও ছিল সেই সময়। তবে এই প্রস্তুতির ক্ষেত্র 


২৪২ ভারত কথা 
সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ১৭৮৪ খক্টোব্দের পিটের ভারত শাসন আইন। এই আইনে 
আত্মরক্ষা Jie ভারতীয় রাজনাবর্গের বিরুদ্ধে কোম্পানীর যুদ্ধের বরুদ্ধে ATT 
EÊ W A অগ্রাহ্য করে টি কে ণ করা সম্ভব ছিল না। 
হতেও mele চলতেই থাকলো। জাম ও মারাঠাদের টিপু-বিরোধী মনো- 
ভাবের সুযোগ নিয়ে ১৭৯০ AOR কর্ণওয়ালস এক fants মৈত্রী গড়ে তোলেন। 
বিশেষ করে টিপু যখন ফরাসী ও তুকী সাহায্য পেতে সচেষ্ট হন তখন কর্ণওয়াঁলস 
টিপূকে ধংস করতে আরও বেশশ সংকল্পবদ্ধ হন। কারণ তিনি জানতেন আমেরিকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধে কিভাবে ফরাসীরা আমোরিকানদের সাহায্য করোছল। [বিশেষতঃ এই 
কারণে তিনি টিপু সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন। 
তৃতীয় TPT যুদ্ধের প্রতাক্ষ কারণ RTA ঘটনা। টিপন্র করদ রাজ্য 
{কনে নেন ত্রিবাংকুরের রাজা। এই 
প বলে বিবেচনা করে ্রিবাংকুর রাজা 


আক্ৰমণ করেন। আশ্রিত ত্রিবাংকুর আক্রান্ত হবার সশ্গে সঙ্গে ইংরেজরাও যুদ্ধে 


wast হয়। এইভাবে আরম্ভ হয় তৃতীয় ইঞ্জ-মহীশ্‌র যুদ্ধ৷ 

1 _ এই যুদ্ধের জন্য কর্ণওয়ালসকেই Tiere করেন। কারণ 
famega বিরোধে 157, যখন ইংরেজ হস্তক্ষেপের আবেদন করেন তখন কর্ণওয়ালস 
কর্ণপাত করেন TT! বরং তান নিজাম ও মারাঠাদের নিয়ে ТТТ জোট গঠন করে 
দটপু-বিরোধী ষড়যন্তে ГР forma সবচেয়ে বড় কথা হল ত্রিবাংকুরের পক্ষে 
রেজরা ?পিটের ভারত শাসন, আইনকেই অগ্রহা কারোছল। 


যুদ্ধে অংশ নিয়েও ইং 
যাই হোক মারাঠা, দিজাম ও ইংরেজরা একযোগে মহাশ্‌র আক্রমণ করলে টিপু 
ই বংসরকাল অনগনীয় FOF ЯС ; 
f দায়িত্ব নিয়ে শ্রীরজ্পত্তম অবরোধ করলে নিরুপায় 1991; 


এাতহাসিকেরা 


Ta 
ইংরেজবাহনশী পরিচালনার 

বাধ্য হন সন্ধি করতে। 
ভ্রীরগপত্তমের সন্ধি অনুসারে টিপু তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হন! তাছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে দিতে হয় aga পাঁরম'ণ 
অর্থ। সুতরাং এই সন্ধি азанга রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলে কর্ণওয়ালিস এই 
গিয়ে বলেছিলেন যে. ইংরেজরা তাদের শত্রুকে যেমন 


যুদ্ধের সাফল্য পরিমাপ করতে 


দমন করেছে তেমনি মিত্রদেরও শান্তসণ্যয়ের সুযোগ দেয় far" 


পারেন নি। তিনি 
লসর স্থলাভিিন্ত 
। সেই সুযোগে 


হলেন। 

jaa শান্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
দেশের ভিতরে তান {নিজাম 

সচেষ্ট হন৷ দেশের বাইরে তুরস্ক ও = 

দীন আঁধক নির্ভরশীল হতে চেয়েছিলেন y সাহায্যের উপর। কারণ = 

সময় ফরাসী সম্রাট নেপোলয়ন [ছলেন প্রচণ্ড ইংরেজ 

সা্মীরক সাফল্যে সমগ্র ইউরোপ তখন тей е! AST ফরাসীদের ЭТ 


„ We have effectively crippled cur enemy without making our friends 
— Cornwallis- 


too formidable. 


cad See жура ые ae 


বিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭) ২৪৩ 


সম্পর্কে তাঁর অধিক আশাবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি স্বয়ং নেপোঁলয়নের 
কাছ থেকে তিনি EAT সাহায্যের আশবাসও পেয়েছিলেন। 

এ সময়ই জন শোরের পাঁরবর্তে ভারতে আসেন লর্ড ওয়েলেস্‌লা ৷ Тай স্বার্থ- 
বিরোধ যে কোন চক্রান্তকে তান সূচনাতেই উৎপাঁটিত করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি 
aa বিরুদ্ধে ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্তের অভিযোগ এনে তাঁকে অনাতিবিলম্বে 
কোম্পানীর অধীনতা মেনে নেবার আহবান জানান।. টিপু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করায় 
ওয়েলসূলঈ নিজাম ও মারাঠা সহযোগিতায় মহীশ্‌র আক্রমণ করেন। 

নিজ রাজধানী রক্ষায় টিপু মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ RATA 
тия! মহীশ্‌রে স্বাধীন নবাবী শাসনের অবসান হল সেই সঙ্জো। মহীশূর fea 
ভাগে বিভক্ত হল। এক ভাগ গ্রহণ করলো নিজাম। এক ভাগ কোম্পানীর আশ্রয়ে 
মহগশরের প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশ 1 অবশিষ্ট অংশ গেল সরাসার কোম্পানীর অধিকারে। 

ভারতের ইতিহাসে একজন বীর দেশপ্রেমিক হিসেবে টিপু এক গৌরবময় আস- 
тта অধিকারী । অনেকে তাঁকে প্রথম জাতীরতাবাদশী এবং শহীদের মর্যাদা 1দয়ে- 
ছেন। কিন্তু মহীদুর হাসান এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে তখনকার 
দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনার নামগন্ধও ছিল না। আসলে এটা হল বর্তমানের ধার- 
ome অতীতের উপর আরোপ করা। টিপু প্রকৃতপক্ষে লড়াই করেছিলেন নিজের 
জামর্থা ও স্বাধীনতাকে অক্ষত রাখার তাগদেই। এছাড়া বৃহৎ কোন লক্ষ্য ছিল না। 

॥ অধীনতামূলক শিত্রতার নীতি ॥ 


ঘোর সাগ্রাজাবাদন ওয়েলসূলী ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে ভার- 
তের রাজনাবর্গকে নিয়ে যে পদ্ধাতি অনুসরণ করোছিলেন ইতিহাসে তা অধীনতা- 
মূলক fare নীতি নামে পরিচিত। এই নীতি একই সঙ্গে দ্বিবিধ উদ্দেশাসাধন 
করেছিল। একটি হল ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ক্রমশঃ শান্তিশালী করা। অপরটি 
হল নেপোলিয়নের আক্রমণের আশংকা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা। প্রথমটির ক্ষেত্রে 
এই নীতি উল্লেখযোগ্য সাফলালাভ করোছল। অনেক নতুন রাজ্য এই alia সাহায্যে 
কোম্পানীর অধিকারে এসেছিল। 

এই নাতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গয়ে এঁতহাঁসক আলফ্রেড লায়েল ভারতে 
বিভিন্ন যুদ্ধে ইংরেজদের অংশগ্রহণের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে 
কোন বন্ধু ভারতীয় রাজাকে তাঁর যুদ্ধে সাহায্য করতে ইংরেজরা যুদ্ধ করেছে। 
উদাহরণ স্বরূপ ১৭৬৮ TT নিজামের সঙ্গে সম্পাদিত рїт1 দ্বিতগয় পর্যায়ে 
ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই যুদ্ধ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগ হিসাবে কোন 
ভারতীয় রাজার সহযোগিতা পেয়েছে। fala একই কারণে ইংরেজদের সাহায্যদানে 
এগিয়ে এসেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে ইংরেজরাই সৈন্যবাহনশ গঠন: করেছে, প্রশিক্ষণ 
দিয়েছে, abae করেছে। কেবল অর্থের বানময়ে মিত্রভাবাপন্ন ভারতীয় রাজাকে 
সেই বাহিনী দিয়ে প্রয়োজনে সাহায্য করেছে। যেমন ১০৯৮ AOL হায়দরাবাদের 
жэй সম্পাদিত চান্ত। শেষ পর্যায়ে ইংরেজরা বন্ধ, ভারতীয় রাজ্যের নিরাপত্তার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই রাজ্যে স্থায়ীভাবে সৈন্য মোতায়েন রোখেছে। সেই বাহিনীর 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই রাজাকে তার একাংশের রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরেজদের 
উপরই ছেড়ে দিতে হয়েছে। যেমন ১৮০০ সালে সম্পাদত নিজামের সো Бїт! 

ওয়েলেসলীই এই নীতির উদ্ভাবক বা প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁর অনেক আগে 
থেকেই এই নঈতি атаа ছিল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর সময়ে তা চড়ান্ত 


WN লাভ করে। সম্ভবত RE সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজনাবগের эра সৈনা- 


২৪৪ ভারত কথা 


বাহনী অর্থের বানময়ে পাঠয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজরাও এই পথ অনু- 
FAT করে। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল এই 
নীতি কোন না কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন। ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব হল. তিনি এই 
নীতিকে আরও বেশী ব্যাপক করে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ 
করেন। ১৭৬৫ WOH এই নশীতই প্রযুক্ত হয়েছিল কোম্পানীর সঙ্গে অযোধ্যার 
নবাবের চুক্তি সম্পাদনকালে। এ চুক্তিতে কোম্পানী নবাবের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে এই শর্তে যে, এ বাবদ যাবতীয় খরচ নবাবই বহন করবেন | স্থ,য়ীভাবে ATH 
একজন ইংরেজ রোঁসিডেন্ট রাখা হয়। এই নীতির পরবর্তী রূপ হল ১৭৮৭ খনণ্টাব্দে 
কর্ণাটকের নবাবের সঙ্গে সম্পাদিত Ele! এই gle দ্বারা কর্ণাটকের নবাবের যাব- 
তায় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের আধকার কেড়ে নেওয়া হয়। আরেক ধাপ এাগয়ে 
গেল ১৭৯৮ সালে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন হলে। এবার RTE অন্য 
কোন ইউরোপীয় শান্তর সঙ্গে যেগাযোগ করার কিংবা তাদের রাজকার্খে নিয়োগ 
করার আধিকারও নবাব হারালেন। এই নণীতর চুড়ান্ত রূপ হল সহায়ক বাহনশর 
তত্তাবধানের জন্য নগদ অর্থের 'বানময়ে সাহায্য গ্রহণকারী রাজ্যের একাংশ কোম্পানী 
কর্তৃক অধিগ্রহণ করা। সাধারণতঃ এ বাবদ কোম্পানীর নগদ অর্থের দাবী এত 
বেশী ছিল যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ সব সময় তা যুগিয়ে উঠতে পারতেন না, বাকী 
থেকে যেত। বিশেষ করে এই সব রাজন্যবর্গের আয়ের প্রধান উৎসই ছল TÎ 
রাজস্ব আর এই ভাঁম রাজস্ব থেকে আয় আবার ET করতো অনুকূল TIS- 
পাতের উপর। ভাল বাঁষ্টপাত হলে ভাল ফসল হত। ভাল ফসলে ভীম রাজস্ব 
সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। এই আর্ক অবস্থায় কোম্পানীও তার সহায়ক 
বাহিনী বাবদ আয় সম্পর্কে আনিশ্চিত অবস্থায় থাকতো । তাই এই আঁনশ্চিত অব- 
স্থার পরিবর্তে স্থিরতা আনতে ওয়েলেসলী নগদ অর্থের বানময়ে রাজ্যের একাংশ 
দাবী করলেন, যে একাংশের উপর কোম্পানীর পাঁরপূর্ণ আঁধকার থাকবে | 

সূতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে অধীনতামুূলক মিত্রতার নীতির "OT হলঃ 

(এক) কোম্পানীর অনমোদন ছাড়া এই' মিত্রতায় আবদ্ধ রাজাগাঁল কোন বৈদেশিক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। আনান্য রাজ্যের 
সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কোম্পানীকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। 

(দুই) বৃহৎ Te fer তাদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাপাতির অধীনে এক 
ইংরেজ বাহনী নিজ নিজ র:জ্যে মোতায়েন রাখবে এবং এই বাহিনীর ব্যয়ভার 
মেটানোর জন্য এইসব রাজ্য তাদের একাংশ পূর্ণ সার্বভৌমত্বের আধকার সহ কোম্পা- 
নীর হাতে তুলে দেবে। ছোট রাজ্যগনীল একই উদ্দেশ্যে কোম্পানশকে অর্থ দেবে। 

(তিন) এই মিত্রতায় আবদ্ধ প্রতি রাজ্যে একজন করে 'ব্রাটশ রোসিডেন্ট থাকবেন। 

(চার) কোম্পানীর WT পরামর্শ না করে এইসব রাজ্য তাদের র৷জ-কার্যে কোন 
ইউরোপাঁয়কে নিয়োগ করতে পারবে না। 

(পাঁচ) কোম্পানী এইসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে AT! 

(ছয়) বিদেশী আক্রমণ থেকে মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যগুলিকে সর্বতাভাবে রক্ষায় 


কোম্পানী দায়বদ্ধ থাকবে 
“a ॥ অধশীনতামূলক মিত্ৰতা ая ант ॥ 


এই মিত্রতার নীতিকে এতিহাঁসকেরা বিখ্যাত ট্রয়ের ঘোড়ার পদ্ধাততে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কেটশৈল বলে বর্ণনা করেছেন। 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭) ২৪৫ 


তঃ এই নীতির প্রয়োগের তাতক্ষাণক সুফল হিসেবে বলা যায়_এর ফলে 

উজ OE 
তা বন্ধ হয়। বাইরের আক্রমণের আশংকা থেকে এই সব রাজ্যগুলি মুক্ত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ এই নীতি নানাদিক থেকেই কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর হয়োছল 
ভবিষ্যতে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে কোম্পানী এই সব আশ্রিত রাজ্য 
গুলিকে TTT হিসেবে ব্যবহার করে নিজস্ব এলাকায় শান্তি ও শৃংখলা অক্ষ 
রাখতে সমর্থ হয়েছিল | 

তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে কোম্পানী এক বিশাল বাহন সদা প্রস্তুত অব 
স্থায় পেয়ে গেল। এই বাহিনীকে তারা যখন-তখন, যে কোন স্থানে এবং যার-তার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পেল এবং বহ: ক্ষেত্রে তারা করেও ছিল তাই। 

চতুৰ্থতঃ পরবর্তীকালে এই বাহনীকে আশ্রিত রাজ্যজয়ের কাজেও ব্যবহার কর 
হয়োছল। লর্ড ডালহোসা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে যে সাফল্য পেয়োছলেন তার পেছনে 
ছিল এই বাহিনী । লর্ড স্যালসবিউরী চমৎকার বলেছেন যে, এই মিত্ৰতা পরবতী 
কালে এমন পর্যায়ে পেশছেছিল যেন চাঁদকে বাঁচাতে পৃথিবীকে মঞ্গলগ্রহের আক্রমৎ 
থেকে রক্ষা করেছিল (> 

পণ্চমতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজধানীতে ব্রিটিশ সৈন্য স্থায়ীভাবে মোতায়েন 
করার মধ্য দিয়ে ইউরোপের অন্যান্য TÎTÎ বিদ্বেষ জাগ্রত না করেও ইংরেজর 
চমৎকারভাবে কৌশলগত অবস্থান FANE করতে পেরোছিল এই নশীতির সাহায্যে 

woes এই নীতির সাহায্যে কোম্পানী সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে এব 
মজবুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরোছল। বিশেষ করে দেশীয় রাজন্য 
বর্গের উপর এই নীতি আরোপ করে ইংরেজরা এ সব রাজন্যবর্গের অধীনে কর্মরত 
ফরাসী কমচারীদের বিতাড়িত করতে পেরেছিল। 

সপ্তমতঃ দেশীয় রাজাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রেও বিরোধ মেটাবার দায়িত্ব নিয়ে, 
ছিলো কোম্পানী। শুধু তাই নয়। যাঁদও এই নীতির শর্তাবলী অনুসারে রাজন্য- 
বর্গের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কোম্পানীর ছিল a 
তথাপি প্রতি রাজ্যেই ছিল fain রেসিডেন্ট। তাঁরা দেশীয় রাজাদের উপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন আর সেই সুযোগে আভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলাবার 
অধিকার তাঁদের থেকেই যেত। 

অণ্টমতঃ কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ বাবদ তারা যে সব অণ্চল দেশীয় 


মূলক মিত্রতার নীতি ছিল তাই ৯০ 
1 ee fae নীতির বিরুপ প্রতিক্রিয়া 1 
তাৎক্ষণিক TT পর ক্রমশঃই এই নীতি দেশীয় রাজন্যব্* ও তাদের জন- 
গণের মধ্যে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করোছিল। কালক্রমে তারা অনুভব করতে পারে 
জেনেশুনে কি বিষ তারা পান করেছে। 
7> The system of Subsidiary Alliance develoved later on as one of de- 
fending the moon in order to ward off an ‘attack on the earth from 


the Mars. —Lord Salisbury 
зо The Subsidiary Alliance is a system of fattening allies as we fatten 
oxen till they were worthy of being devoured. 


১৯ 


২৪৬ ভারত কথা 


প্রথমতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গ ক্রমশঃই অনুভব করতে পারেন যে এই fret তাঁরা 
গ্রহণ করে তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা 'বাকিয়ে দয়েছেন। স্যার টমাস মুনরো স্পষ্ট করেই 
বলেছেন, নিরাপত্তা কিনতে গিয়ে একটি রাজ্যকে হারাতে হত তাঁর স্বাধীনতা, জাতীয় 
চরিত্র এবং জনগণের মর্যাদাবোধ।৯ 

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ রেসিডেন্টগণ কালক্রমে প্রত্যেক রাজ্যে এত বেশণ প্রভাবশালণ 
হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা রাজ্য শাসনের খুপটনাটি [বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ 
করেন। ফলে দেখা গেল রক্ষকই ভক্ষকে পাঁরণত হয়েছে। 


তৃতীয়তঃ অধানতামূলক মিত্রতায় আশ্রয় পেয়োছল অনেক অত্যাচারশ শাসক। 
এই আশ্রয় যাঁদ না থাকতো তাহলে জনগণই হয়তো বিদ্রোহ করে সেই শাসকদের 
ক্ষমতাচ্যুত করতো। সুতরাং এই মিত্রতা এ সব অত্যাচারী শাসকের কাছে আশপর্বাদে 
পারণত হয়েছিল আর জনগণের কাছে আঁভশাপ। 


চতুর্ধতঃ এই নীতি err অর্থনৈতিক সংকটকে আঁধকতর ঘনীভূত FA- 
fea! কোম্পানীকে দিতে হত মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ । অধিকাংশ রাজ্যের 
পক্ষে তা' দেওয়া সম্ভব হত ЯТІ বাকী থেকে যেত। চাপ আসতো কোম্পানীর দিক 
থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায় করতে। ফলে শাসকদের উপায় থাকতো না জনগণের 
উপর আরো করভার না চাপিয়ে। ফলে সংকট গভীর থেকে গভণরতর হত। 

কার্ল মার্কস এই নীতির প্রাতক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, 
একটি রাজ্য যে মুহূর্তে এই OTT গ্রহণ করতে সেই মৃহ্ত থেকেই তার অস্তিত্বের 
সংকট সৃষ্টি হত। কেননা যে সব শর্তে তাদের আপাতত স্বাধীনতা রক্ষা করতে 
দেওয়া হত সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল তাদের স্থায়ীভাবে ধংস করার শর্ত। কারণ 
তাদের উন্নাতর কোন সম্ভাবনাই থাকতো a মুূনরো আরও তীব্র ভাষায় 
আত্মসমালোচনা করে বলেছেন যে, যেভাবে ভেতর থেকে সৈন্যবাহনর সাহায্যে রাজ্য- 
গুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে রাজ্যগালকে জয় করলে তা 
ইংরেজ সেনাবাহনী ও ইংরেজ জাতীয় চারত্রের পক্ষে অনেক বেশ মর্যাদার হত ° 


যে সব রাজ্য অধীনতামূলক fare গ্রহণ করোঁছল Corie হল হায়দরাবাদ, 
মহাশ্‌র, তাঞ্জোর, অযোধ্যা, মারাঠা, বেরার, যোধপুর, জয়পুর, মাচোর, ব্যান্দ, ভরত- 


পর ае! п ইচ্গ-শখ aes ও রণজিৎ সিংহ ॥ 


শতধা বিচ্ছিন্ন শিখজাতিকে এক্যবদ্ধ করে যান তাদের জাতীয়তাবাদের আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তানি হলেন পাঞ্জাব কেশরী রণাঁজন্র সিংহ । 

অখণ্ড শিখ রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হতে asin রণাঁজৎ সংহকে ইংরেজদের 
সম্মুখীন হতে ЖЫ! কারণ শতদ্র নদীর পূর্বাদকে রণাঁজৎ তাঁর MAAN সম্প্র- 
সারিত করতে গিয়ে ইংরেজদের সম্মুখীন না হয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। কারণ 


> “A state purchased security by the sacrifice of independence, of 
national character and of whatever renders a people respectable. 

—Sir Thomas Munro. 
১২ The conditions under which they are allowed to retain their apparent 
independence are at the same time the conditions of permanent decay 
and of an utter inability of improvement. 

— Karl Marx. 
зо The simple and direct mode of conquest from without is more credit- 
able both to our armies and to our national character than that of 
dismemberment from within by the aid of a Subsidiary force. 

—Thomas Munro. 


ব্রিটিশ সামাজ্য বিস্তার (ъзза—Ъъь@а) ২৪৭ 


ভারত মহাদেশের অভ্যন্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন এক সম্প্রসারণশশল রাজ- 
নৈতিক শান্ত, কেবলমাত্র এক বাণাঁজ্যক সংস্থা নয়। এ 

১৮০০ OTT পারস্যের জামান শাহর সম্ভাব্য ভারত আক্রমণের আশংকায় 
আতংকিত হয়ে ইংরেজরা রণজিংকে অনুরোধ জানায় তিনি যেন জামান শাহকে 
সাহায্য না করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তরাও হোলকার অমৃতসরে NAKAA 
এবং ইংরেজ বিরোধিতায় রণাজতের সহযোগিতা প্রার্থনা, করোঁছলেন। কিন্তু তখন 
রণজিৎ শিখ রাজ্য গঠনে ছিলেন ব্যাপৃত এবং সেই অবস্থায় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ 
বিরোধিতা তান য্যান্তযুন্ত মনে করেন নি। তাছাড়া তিনি হোলকারের আঁভসাম্ধ 
সম্পর্কেও সন্দিহান ছিলেন। 

১৮০৬ সালের ১লা জানুয়ারী রণাজতের সঙ্গে ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত 
হয়। সন্ধির সর্তানুসারে রণজিৎ হোলকারকে অমৃতসর থেকে ‘বিতাড়িত করেন। 
fîra ইংরেজরা তাঁর সাম্রাজ্য সম্পর্কে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। 

এদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ফ্রান্স. ও রাশিয়ার TE আক্রমণের 
সম্ভাবনা দেখা দিলে তদানীন্তন গভর্নর. জেনারেল লর্ড মিন্টো রণাঁজতের সঙ্গে 
নিরাপত্তামূলক এক চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চার্লস মেটকাফকে তাঁর কাছে প্রেরণ 
করেন। রণজিৎ দাবী করেন যে শিখ-আফগান যুদ্ধ হলে ইংরেজদের নিরপেক্ষ 
থাকতে হবে এবং তাঁকে শতদ্রুর পূর্বে মালব সহ সমগ্র পাঞ্জাবের অধীশবর বলে: 
ইংরেজদের স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু এই সব আলে।চনা চুন্তিতে রূপান্তারত 
হতে পারে নি। কারণ শতদ্রর পূর্ব দিক সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আঁধকার 
মেটকাফের ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা হল ততাঁদনের নেপোলিয়নের ভারত 
আক্রমণের আশংকাও অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছিল। 

এর মধ্যে ১৮০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজ সেনাপাঁত ডেভিড অকটারলো'নী 
ঘোষণা করেন যে, যেহেতু ET প্যবাঁদকের রাজাগবাল ব্রিটিশ আশ্রিত সেইহেতু 
তাদের উপর যে কোন আক্রমণ ইংরেজরা MAMA প্রাতহত করবে। এই পারিপ্থাততে 
নিরুপায় হরে রণজিৎ এ বংসরই এপ্রিলে ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তি স্বাক্ষর 
করেন। এই চুক্তির ফলে শতদ্রুর পূর্বে রণাঁজতের রাজ্য বিস্তারের আশা eT 
হয়ে গেল। эген, নদীকেই তাঁর এবং ইংরেজদের সামানা হিসেবে মেনে নেওয়ায় 
তাঁর আর্থিক sive হল। AON রণজিৎ শতদ্রুর পূর্ব দিকে তাঁর প্রত্যাশা পরি- 
ত্যাগ করে পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হলেন। তার থেকেও বড় কথা 
হল এই সন্ধি মেনে নিয়ে রণজিৎ ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করে 
ফেললেন বাহের পর্যন্ত ইংরেজরা এগিয়ে আসায় ভাঁবষ্যৎ বিপদের সূচনা হল। তা 
ছাড়া রণাজতের প্রাতবেশী রাজ্যগযালর উপর ইংরেজদের প্রভাব বহুলাংশে বার্ধত হল। 

ইংরেজ অগ্রগতি প্রতিরোধে রণাঁজতের ব্যর্থতা আরও বেশী স্পষ্ট হল পরবর্তী 
বংসরগুলোতে | Paice রণাঁজতের অগ্রগতিতে বাধা দেয় ইংরেজরা । ১৮৩১ OTT 
র্‌পারে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল উহীলিয়ম বেন্টিংক রণাঁজতের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। উভয় পক্ষই পারস্পারক wee প্রাতশ্রুতি দেয়। কিন্তু fee বিভন্ত 
করার রণাঁজতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। রূপার আলোচনা চলাকালেই ইংরেজরা 
Pree আমীরের সঙ্গে এক APY স্থাপন করেন। রণাঁজৎকে যদিও বলা হয় যে ওর 
সাধ এক বাণিজ্যিক різ মাঘ তবুও ইংরেজদের আঁভসন্ধি বুঝতে রণাজতের ভুল 
হয় নি। কিন্তু তিনি তা সত্বেও ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি AFT প্রস্তুত ছিলেন না। 
পরে মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতিতে আতংকিত হয়ে ইংরেজরা ১৮৩৫ সালে ফিরোজ- 


২৪৮ ভারত কথা 


পুরে এক সেনানবাস স্থাপন করে। এতেও রণাঁজৎ স্বস্তিবোধ করেন নি. কিন্তু 
একেবারেই নিশ্বয় থাকেন। 

এরপর আফগাঁনস্থানে রাশিয়ার প্রভাব দুর করতে ইংরেজরা কাবুলের RTT- 
সনে দোস্ত মহাম্মদের পাঁরবর্তে শাহ সৃজাকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা 
এ পরিকল্পনায় রণাঁজৎকেও অংশ নিতে বলে। কিন্তু রণাঁজৎ রাশিয়া অপেক্ষা 
ইংরেজ কার্যকলাপেই তটস্থ ছিলেন বেশী। অথচ রণাঁজৎ অংশ নন বা না নিন এ 
পরিকল্পনা রূপায়িত হবে বলেই ইংরেজরা যখন Baie দেয় তখন রণাঁজৎ ১৮৩৮ 
яси MFT চুক্তিতে স্বাক্ষর (ИЯ! 

দেখা যাচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গো সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে রণাজৎ কখনো স্বকীয়তা বা 
FSG দেখাতে পরেন ন। বার বার চাপের কাছে feta নাতি স্বীকার করেন। 
তাই এঁতিহাসিক এন. কে. [সিংহ লিখেছেন তাঁর জীবনের শেষ দশকে রণাঁজৎ ছিলেন 
হতাশ, অসহায়। যে সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তোলেন তাঁকে যুদ্ধে জাঁড়য়ে ফেলতে তান 
+ ভয় পেতেন, তাই কেবল নাতি স্বীকারের নীতিই তান অনুসরণ করেন।১৪ 

॥ পাঞ্জাব অধিকার ॥ 

পাঁ্সভাল স্পীয়ার লিখেছেন, পাঞ্জাবে ছিল শিখজাতি। এই জাতি রণাঁজতের 
নেতৃত্বে পাঞ্জাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পাঞ্জাবী জাতি গঠিত হয় নি, তাই 
পাঞ্জাবে এক্য ছিল সুদূর পরাহত।১* কথাটির সত্যতা অনুভব করা যায় রণাঁজতের 
মত্যুর পরবর্তী পাঞ্জাবের অবস্থা থেকে । কলহে পাঞ্জাব হয়ে উঠোছল FAN | 


ইংরেজরা এই পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখাঁছল। এমনিতেই শত্রুর 
অপর প্রান্তের উর্বর জামির উপর ছিল তাদের লোভ। ১৮৩৮ সীলেই ইংরেজরা 
রণাঁজতের মৃত্যুর পরই পাঞ্জাব অধিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ১৮৪০ সালে লর্ড 


অকল্যাপ্ডও একই কথা বলোছিলেন। কিন্তু আফগান পাঁরাস্থাত সে সময় তাদের 
পাঞ্জাবের বিষয়ে অগ্রসর হবার সুযোগ দেয় নি। 


সেই আফগানিস্থানে অপদস্থ হয়ে ইংরেজরা এবার পাঞ্জাব দিয়ে তাদের আহত 
মর্যাদাবোধে প্রলেপ লাগাতে চাইলো। 


লর্ড হাৰ্ডিঞ্জ গভর্ণর জেনরেল হয়ে এসে পাঞ্জাবে সামারক শান্ত বৃদ্ধি করেন। 
শতদ্রতর অপর প্রান্তে অবস্থিত শিখদের আর ইংরেজদের মাতগাঁত বুঝতে বাকগ রইলো 
না। কোম্পানী যাঁদও বলোঁছল তাদের প্রদ্তুতি হল প্রাতরোধমূলক তথাঁপ' পাঞ্জাবের 


তখনকার বিশৃংখল পাঁরস্থাততে এই যুক্তি যে একেবারেই অর্থহীন তা-ও ছিল 
দবালোকের মত স্বচ্ছ। 


১৮৪৩ OTT মেজর রেডফুট ate কোম্পানীর প্রাতানধি হয়ে আসার 
পর দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাঁর উদ্ধত আচরণে এবং 1শখদের ধর্মীয় বিষয়েও 
হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। 


প্রথম ইঙা-শিখ যুদ্ধকালে লাহোরের শাসন ছিল কিছ, স্বার্থপর 'ি*বাসঘাতকের 
উপর, আর সেনাবাহিনীর ছিল না কোন আঁধনায়ক। Prat am আতক্রম করে 


ss In the last decade of his career Ranjit Sin i , 
helpless and inert ... He feared to expose кыт раа пата 
to the risk of war and chose instead the policy of yielding, yielding 
and yielding. _ —N. К. Sinha. 
>а A Sikh nation had been created within the Punjab ; with the help 
of Ranjit it had dominated the Punjab ; but no Punjab nation had been 
born. —Percival Spear. 


ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭--১৮৫৭) ২৪৯ 


আক্রমণ করলে ЧУЧ ঘোষিত হয়। শেষ পর্যন্ত সোবরাঁওয়ের যুদ্ধে শিখ প্রধানদের 
শবশবাসঘাতকায় ইংরেজদের জয় নিশ্চিত হয়। 

এই যুদ্ধের পরই পাঞ্জাব অধিকৃত হতে পারতো। রণাঁজতের স্মৃতির প্রাত 
শ্রদ্ধাতেই তা করা হয়ান এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আসলে তখনই পাঞ্জাব অধিকার করলে 
সমস্যা সৃষ্টি হত অনেক। তাই আপাততঃ পরীক্ষামূলকভাবে সহনশশলতার নণীতকেই 
ইংরেজরা অনুসরণ করে। তবে লাহোর AMC লাহোরকে সংকুচিত করা হয় এবং 
পাঞ্জাবের আয়তন হাস করা হয়। 


॥ দ্বিতীয় ইচ্গ-শিখ যুদ্ধ ॥ 

কাশ্মীর হস্তান্তরের প্রশ্ন নিয়ে ইঙ্া-শিখ বিরোধের সূচনা হয়। তাছাড়া মহা- 
রাজা দলশপ সিংহের নাবাকলকত্বের সুযোগ নিয়ে লাহোরের Табы রোসডেন্ট সকল 
ক্ষমতাই নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। এ কাজ শিখদের মনে প্রচণ্ড অসন্তে ষের 
সৃষ্ট করে। এর মধ্যে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন উগ্র সাম্রজ্যবাদী লর্ড 
ডালহৌসশ। মুুলতানের শাসক মলরাজ বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় ইঞ্জ-শিখ যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়। 

মূলতানের বিদ্রোহ সমগ্র পাঞ্জাবে দ্রুত YÎ লাভ করে এবং এক জাতীয় বিদ্রো- 
হের রূপ লাভ করে। শিখ প্রধানদের সঙ্গে আফগানরাও এই বিদ্রোহে TE হয়। লর্ড 
গফের নেতৃত্বে এক বিশাল ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। শেষ পর্যন্ত 
Farry পরাজিত ЖЩ! সমগ্র পাঞ্জাব কোম্পানীর অধিকারে চলে আসে। 

সরাসরি পাঞ্জাব দখল করে প্রত্যক্ষভাবে তার শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করাই ড.ল- 
হোস WITT মনে করেন। মেজর ইভাল্ত বেল মনে করেন পাঞ্জাব অধিকার ি*বাস- 
TR সামিল কারণ বিদ্রোহ করেছিল শিখ জনগণ ও সৈন্য বাহিনী, মহারাজা 
নন। সুতরাং সেই মহারাজার আভভাবক হয়েও ইংরেজরা তাঁকে যেভাবে রাজ্যচ্যুত 
করোছল তা বিশবাসভঙ্গেরই সামল। আসলে ডালহৌসীর পর্ব সিদ্ধান্তই ছিল 
পাঞ্জাব অধিকার। শুধু তাঁর প্রয়োজন ছিল অজ,হাতের। মুলতানের বিদ্রোহ তাঁকে 
সেই অজুহাত যুগিয়ে দিয়োছল। সুতরাং খলের ছল খুঁজে পেতে অস্মাবধে হয়ানি। 

1 সাগ্রাজ্যবাদশ werzî 1 

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসশ এক গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করেন। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে রাজ্য িস্তারই ছিল তাঁর লক্ষ্য 
এই লক্ষ্য পূরণে তিনি MPT বা শান্তিপূর্ণ অবস্থা উভয় পরিস্থধিতিরই পারি- 
পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি অধিকার করেন পাঞ্জাব, নিম্ন 
ব্ৰহ্মদেশ এবং কিমের একাংশ। আর শান্তিপূর্ণ পরিষ্থিতিতে রাজ্য বিস্তারের 
জন্য তাঁকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এই কৌশলের নামই স্বত্ব শবলোপ নীতি। 
দ্বিতীয় ব্ৰহ্মদেশ যুদ্ধের প্রাক্কালে তান ব্রহ্গদেশের রাজার বিরুদ্ধে প্রথম ব্্গদেশ 
যুদ্ধের পর স্বাক্ষারত ইয়ানদাবো সাঁন্ধভঙ্গের অভিযোগ আনেন। তারপরই আরম্ভ 
হয় প্ররে চনামূলক কাজ যার ফলে ব্রহ্মদেশের পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া উপায় feat 911 Tre 
এই যুদ্ধের ফলে নিম্ন বহ্মদেশের ধান ও চা উৎপাদনকারন পেগু অধিকারে এসেছিল, 
বাণিজ্যের সুবিধে হয়েছিল তবু এডুইন আর্ণল্ড স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন দ্বিতীয় ব্রহ্ম 
awe ছিল অযৌক্তিক এবং নৈতিক দিক থেকে অসঙ্গাত।৯১ 

শান্তিপূর্ণ পরাস্থিতিতে তাঁর কর্ম পদ্ধাত ছিল আরো বেশশ নিন্দিত। 


৯৬ The Second Burmese war was neither just in origin nor marked by, 
Strict equity in its conduct or issue. —Edwin Arnoid.” 


eo | ভারত কথা 


1 ল্বন্ব বিলোপ: atic п 
1 ডালহৌসী ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা £ (ক) 
যে সব রাজ্য কোম্পানীকে রাজস্ব দেয় না এবং কোম্পানীর অধীনস্থ নয়, খে) যে সব 
রাজ্য কোম্পানীকে রাজস্ব দেয় এবং কোম্পানীর, অধীনতা স্বীকার করে, এবং গে) যে 
সব রাজ্য কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত সনদের 'ভীত্ততে গাঁঠত ও স্থাঁপত। এই শ্রেণী 
বিভাগের মধ্যে, ডালহোৌসীর মতে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত TENT শাসকদের দত্তক ЭТЕ 
গ্রহণের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন এন্তয়ার নেই, দ্বিতীয় শ্রেণাঁভুন্ত রাজ্যগন্ীলর শাসক- 
দের ক্ষেত্রে দত্তক পত্র গ্রহণ কোম্পানীর অনুমোদন সাপেক্ষ আর তৃতীয় শ্রেণাভুন্ত 
MEAT শাসকদের ক্ষেত্রে দত্তক পত্র গ্রহণ আদৌ িবেচনাযোগ্য নয়। а 

তখনকার দিনে রাজন্যবর্গ তাদের ওরসজাত পুত্র সন্তান না থাকলে সংহাসনের 
উত্তরাধিকার সংকট এড়াতে দত্তক AA গ্রহণ করতেন। ডালহোৌস রাজন্যবর্গের এই 
অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বললেন যে এই সব দত্তক AAA রাজন্যবর্গের ব্যান্তগত 
সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু রাজপদের নয়। রাজপদের উত্তরাধকার পেতে 
হলে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। সেই অনুমোদন না থাকলে রাজ্যগুলির স্বত্ব 
বিল্ত হয়ে সেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভুন্ত হবে। 

ডালহোঁসাঁই যে এই নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা নয়। ১৮৩৪ OTT 
কোম্পানীর পারচালকমণ্ডলী প্রথম এই নগীতর কথা ঘোষণা করেন। ডালহোৌসীর 
কৃতিত্ব হল তান এই নীতিকে স্বাবন্যস্ত এবং সূবিস্ভৃতভাবে কার্যকর করেন। 

এই নীতি প্রয়োগের প্রথম বাল হল সাতারা। সাতারার রাজা আপ্পা সাহেব যে 
HES 72 গ্রহণ করেন তাতে সরকারী অনুমোদন ছিল না। স:তরাং ১৮৪৮ DF 
ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যে সাতারার পৃথক স্বত্বর বিলোপ হল। সম্বলপঃরের রাজা নিঃসন্তান 
ছিলেন, কোন দত্তক эпте তিনি গ্রহণ করেন নি। সুতরাং ১৮৪৯ সালে সম্বল- 
পুরের স্বত্ব বিলুপ্ত হল। ঝাঁসির রাজা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছেন সে সংবাদ 
ব্রিটিশ কতৃপক্ষের কাছে সময় মত পেশছোয় নি। সুতরাং ১৯৫৩ সালে atin আঁধ- 
গৃহীত হল। শাগপুরের TAT দত্তক егт গ্রহণের অনুমতি চেয়েও পান নি। তা 
AGS রাজার মত্যুর পর A পৃথক স্বত্বর বিলোপ হল। একইভাবে জৈতপুর, 
‘ভগৎ, উদয়পুর অধিগৃহীত হয়। 

এ যাবত নানা প্রসঙ্গে কোম্পানী বারংবার ঘোষণা করে এসেছে যে কোম্পানী 
ভারতীরদের অধিকার শুধু নয় তাদের নিজস্ব প্রথা, BÎZ, সংস্কার বা আইনের ক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপ করবে AT! HEPAT গ্রহণ একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথা। মোগল শাসন- 
কালেও এই: প্রথাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্বত্ব বিলোপ নণীত সেই শাশ্বত ভারতীয় 
মূল্যবোধের উপরই এক নূশংস আক্রমণ। তাছাড়া আশ্রিত রাজ্য আর নির্ভরশীল 
রাজা বলতে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাও কোথাও নেই। অথচ রাজ্যগুলির এই শ্রেণী 
বিন্যাসের ভিত্তিতেই স্বত্বাবলোপ নাতি প্রয়োগ করা হয়োছল। ডালহৌসী তাঁরই 
AAAI অনুসৃত প্রথকেও মূল্য দেন নি। আসলে য্যান্ত-তক্ণ কিছুই নয়, 
Deal তাঁর সাম্রাজ্যবাদী প্রবাত্তকে চরিতার্থ করতেই , একটা নীতির আবরণ 


TET TE ї স্যাবধা বিলোপের নশীতি ॥ 


ভারতীয় রাজন্যবর্গ চিরকালই নানা সম্মানজনক উপাধি, ভাতা প্রভাতি পুরুষান;- 
ক্রমে ভোগ করতেন। ডালহৌসী এসে ঘোষণা করলেন এই সব সম্মান বা ভাতা 
ব্যান্ত বিশেষকে দেওয়া ЖШ! AOM তা প্রাপকদের উত্তর পুরুষের উপর বর্তায় ЯТІ 


পল геч 


'ব্রাটশ সাগ্রাজ্য বিস্তার ১৭৬৭--১৮৫৭) ২৫১ 


এই যুক্তিতে পেশোয়ার উপাধি ও ভাতা, কর্ণাটকের নবাবী, তাঞ্জোরের রাজপদ TOT 
করা হয়। এমন কি এই সব রাজন্যবর্গের বিধবা পত্মীদের যাবতীয় সংযোগ ЯТ 
থেকে তিনি Tee করেন। ॥ অন্যান্য পদ্ধতি ॥ 

এ ছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদগ্র লালসায় ডালহৌসী নানা পদ্ধাত TE বের 
করেন এবং СИЛА প্রয়েগ করেন। 

саата ছিল হায়দরাবাদের অন্তর্গত। এখানে উচ্চমানের তুলা উৎপাদিত হত। 
সেই তুলা প্রয়োজন হত ম্যানচেস্টারের 470 বয়ন শিল্পের জন্য। সুতরাং নিজামের 
দেয় রাজদ্বের পাঁরবর্তে ডালহৌসী বেরার দখল করে নেন। 
j অযোধ্যা তার সম্পদ আর উর্বর জমির জন্য চিরকালই {490151 সৃতরাং ডাল- 
হোঁসীর этен TÎ পড়লো তার উপর। কুশাসনের তৈরী করা আঁভযোগে অযোধ্যা 
দখল করে নেওয়া হল। সাম্রাজ্যবাদী নির্লচ্জতার এক জবলন্ত উদাহরণ অযোধ্যা 
অধিকার | অযোধ্যার জনসাধারণ কখনোই নবাবী শাসনে অসন্তুষ্ট [ছিল না। বরং 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে তারা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সামিল হয়ে- 
ছিল। প্রীতহাসিক বরার্টস ডালহৌসীর এই কাজকে জাতীয় বিশ্বাসের ate বিশ্বাস- 
ঘাতকতা বলে বর্ণনা করেছেন। *লীম্যান বলেছেন এটা বিরাট রাজনৈতিক PÎS | 


॥ ডালহৌসীর মজ্যায়ন ॥ 

মাইকেল এডওয়ার্ডস্‌ ডালহৌসীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন ব্রিটিশ আঁধ- 
কৃত ভারতের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল একা চূড়ান্ত পর্যায়। সাম্রাজ্য বিস্তার 
করতে গিয়ে তিনি যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে fein যে ভারতীয় রাজন্য- 
বর্গকেই ক্ষিপ্ত করে তুলোছলেন তাই নয়, ভারতীয় প্রথা ও এরীতহাকে অবজ্ঞা করে 
সাধারণ ভারতবাসীকেও তীব্রভাবে আঘাত করেছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত- 
তায় তান সর্বপ্রকার -ন্যায়নীতিকে {বসজ‘ন 'দিয়োছলেন। তাঁর পূর্বস্‌রীদের অনে- 
কেই ভারতবর্ষকে না হোক ভারতীয়ন্বকে মর্যাদা দিয়ে এদেশে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ 
করেছিলেন ডালহোঁসী তাঁর আচরণ দ্বারা তাঁদেরও লাছত করোঁছলেন। একথা তো 
ত্বীকার করা যায় না ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পেছনে তাঁর ভূঁমকা ছিল বহুলাংশে 
দায়ী। তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধাতর বিরুধে সর্বস্তরে যে বিক্ষোভ YT হয়ৌছল তারই 
বাহঃপ্রকাশ ঘটে মহাবিদ্রোহের মধ্য ТТЕ! তাঁর সম্পকে ইনেস যথার্থই বলেছেন যে 
তাঁর পূর্বসূরীরা যেখানে সম্ভব হলে রাজ্যজয়কে এড়িয়ে যাওয়াকে নীতি হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন সেখানে তান আইনের সূত্রে রাজ্যজয়কেই নীতি হিসেবে গ্রহণ 


ER le A 


п পর্ষদ নির্দোশত পাঠক্রম n 


Administrative foundations 


(i) Nature of the growth of British political power 
till 1765 (two short paragraphs)—Implications 
of Diwani of 1765—and of Diarchy in 1772. 

(ii) Growth of centralisation (Hastings to corn- 
wallis). 

Gii) Organisation of a new judicial and police 
system. 

(iv) Need for an increased income from land re- 
venue—Types of arrangements in this connec- 
tion—their broad effects. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সুচনা_কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য 
কোম্পানীর wears ও দ্বৈতশাসন-প্রশাসনের কেন্দ্রায়- 
করণের'্‌চনা--রেগৃলোটং ans (১৭৩৩)--পিটের ভারত শাসন 
(১৭৮৪)-বেসামরিক গুশাসন-__সামারক প্রশাসন_ 
পুলিস প্রশাসন__বিচার বিভাগ_ভূমি রাজস্ব বাবদ্থা__ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত_রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত__মহলওয় রি প্রথা। 


4$ অধ্যায় 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি 


1 কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য ॥ 

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার পর তার 
উপর স্বাভাঁবক দায়িত্ব এসেছিল আত সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার | 
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খনষ্টাব্দের দীর্ঘ একশ বৎসরের কোম্পানী শাসনে নানা সময়েই 
নানা পারিবর্তন এসেছে। কিন্তু মৌল লক্ষ্যের পাঁরবর্তন হয় নি কখনো। সেই লক্ষ্য 
হল কোম্পানীর ব্যবসায়ে লভ্যাংশ বৃদ্ধি, ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে শোষণের নতুন নতুন 
ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি এবং অধিকৃত অঞ্চল 'ব্রাটশ-ক্ষমতা অক্ষম রাখা। অন্যান্য যে সব উদ্দেশ্যের 
কথা বাক্ষপ্তভাবে বলা হয় Стат সবই ছিল এই মৌল লক্ষ্যের অন:বতঁ। এই 
উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এদেশে ইংরেজরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা 
সবচেয়ে বেশী ae দিয়োছিল দেশে শান্ত-শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার উপর। কারণ 
তাদের বাণিজ্য এবং শোষণ বিঘ্নিত হত যাঁদ পারাস্থাত হত বিশংখল। 

м কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ ও দ্বৈতশাসন ॥ 

১৭৬৫ TTT কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানীলাভের মধ্য দিয়েই ইংরেজের এদেশে 
রাজনৈতিক EAST সূচনা হয় কিন্তু ক্ষমতা পেয়েও তারা প্রশাসাঁনক ব্যবস্থার 
পরিবর্তন সাধনে আদৌ আগ্রহী ছিল না। তাদের তখনো একমাত্র কাজ লাভজনক 
ব্যবসাকে অব্যাহত রাখা এবং এদেশ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে পাঠানো। 
১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত দ্বৈতশাসন কালে তারা ভারতীয় কর্মচারীদের আগের 
মতই কাজ করে যেতে 'দিয়োছল, কেবল তাদের উপর নিয়ন্ণ আর বাংলার নবাবের 
ছিল না, ছিল কোম্পানীর । ফলে অবস্থাটা দাঁড়ালো এমন যেখানে ভারতীয় কর্ম- 
চারীদের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। অন্যাদকে কোম্পানীর ছিল ক্ষমতা, 
কিন্তু দায়িত্ব ছিল ari 

মোগল শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনের দুই প্রধান কর্মচারী 1ছলেন সুবাদার ও 
দেওয়ান। সংবাদার সাধারণ প্রশাসন পাঁরচালনা করতেন আর দেওয়ান রাজস্ব বিভাগ 
দেখতেন। কিন্তু মোগল-শাসনের অন্তিম লগ্নে বাংলায় মুশাদিকাল উভয় ক্ষমতাই 
নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। 

১৭৬6৫ AOI বাদশাহ শাহ আলম দেওয়ান ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
উপর অর্পণ করেন। এ বংসরই নাজম-উল-দৌল্লা বাংলার নবাব হলে কোম্পানী 
মনোনীত সহকারী নবাবের উপর প্রশাসানক wie অর্পণ করেন। ফলে কোম্পানী 
প্রত্যক্ষভাবে বাদশাহর কাছ থেকে লাভ করে দেওয়ানী আর প্রকারান্তরে নবাবের কাছ 
থেকে গ্রহণ করে সাধারণ প্রশাসানক দায়িত্ব । 

কিন্তু সেই সময় কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসাঁর গ্রহণ করতে রাজন 
ছিল না। তাই তারা দুজন সহকারী দেওয়ান aw করে-_বাংলায় রেজা খাঁ এবং 
বিহারে সিতাব রায়। আবার রেজা খাঁকে সহকারী নবাব নিযুক্ত করে তাঁর উপর 
সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বও অর্পিত হয়। এভাবে প্রশাসানক ও রাজস্ব সংক্রান্ত দাঁয়ত্ব 
কোম্পানীর উপর থাকলেও সেই দায়িত্ব তারা পালন করোঁছিল ভারতীয়দের মাধ্যমেই 
প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা নয়। এই শাসন-কাঠামোই দ্বৈতশাসন নামে পাঁরাঁচিত_ দ্বৈত এই 
অর্থে যে কোম্পানী ও নবাব উভয়ের যুগ্ম শাসন। 


এই অদ্ভুত শাসন কাঠামোকে ক্লাইভ সমর্থন করেছেন নানাভাবে। প্রত্যক্ষ শাসন- 
ভার গ্রহণ করলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ আঁনবা্ হয়ে 
› যা অন্ততঃ সেই সময়ে কোম্পানীর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অনাঁভপ্রেত। অন্যান্য 
ইউরোপাঁয় জাতিসমূহও কোম্পানীর এই Sey মেনে নিত কিনা তা নিয়েও সংশয় 


২৫৩ ভারত কথা 


fea ইংলগ্ডের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তা প্রাতিকূল প্রভাব ফেলতে পারতো | 
তাছাড়া এদেশে প্রশাসন চালাবার জন্য যোগ্য জনবলও তখন কোম্পানীর ছিল না। 
কোম্পানীর পাঁরচালক মণ্ডলণও রাজ্যজয় অপেক্ষা ব্যবসা সম্পর্কেই তখন ছিলেন 
আঁধক আগ্রহী । সর্বোপার এদেশে রাজশান্ত আঁজণত হলে ইংলশ্ডের পালামেন্টেরও 
ভারত-বিষয়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা 1ছল। 

কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বাংলার আইন-শৃংখলা ভেঙ্গো পড়োছল। 
কেননা তখন আইন কার্যকরণ করার কোন কর্তৃপক্ষই ছিল না। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্র 
শোষণই AFIS লক্ষ্য হওয়ায় অর্থনৌতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলায় মন্বন্তর 
দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য অচলাবস্থায় পেশছায়। বিশেষ করে বাংলার FATE, 
যা ছিল জগৎ বিখ্যাত. তা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় কোম্পানীর নীতর ফলে। 
সর্বস্তরে দুনারত ছিল এ সময়ের প্রশাসনের মূল কথা। 

1 প্রশাসনের কেন্দ্রিয়করণের ASAT ॥ 

১৭৭২ AG কোম্পানী দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বাংলার 
শাসনভার গ্রহণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কিন্তু একটি বাণাঁজ্যক সংস্থার পক্ষে একটি 
দেশের শাসন পরিচালনা যে সম্ভব নয় তা শীঘুই অনুভূত হয়। ভারতে কোম্পানীর 
বিশাল লাভজনক ব্যবসা সে সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষেও দীর্ঘকাল উদাসীন 
থাকা সম্ভব হল না। তাই ভারতে কোম্পানশর কর্মপদ্ধাঁতকে নীতিগতভাবে নিয়ান্্ত 
করতে পার্লামেন্টকে উদ্যোগী হতেই হল। 

п রেগ;লেটিং ans, ১৭৭৩ п 

ভারতীয় বিষয়ে. MARIA প্রথম পদক্ষেপ হল ১৭৭৩ AGIA রেগদলেটিং 
আইন পাশ। এই আইনে কোম্পানীর পাঁরচালক মণ্ডলীর গঠন পরিবর্তন করা হল 
এবং কোম্পানী তন্ত্াবধানের দায়িত্ব ব্রাটশ সরকারকে দেওয়া হল। ভারতে WMA- 
দেশ পাঁরচালনার জন্য গভর্ণর জেনারেল ও তার পাঁরষদ নিয়োগ করা হল এবং এদের 
উপরই বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগের পাঁরচালনার “Nay দেওয়া হল। কলকাতায় 
সূপ্রীম কোর্ট স্থাপনের দেশও আইনে ছিল। 

কিন্তু এই আইন কোম্পানীর উপর ব্রাটশ সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে Tal ভারতে গভর্ণর জেনারেলকেও তার পারষদের দিদেশমত চলতে 
হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের দুনীত WFR থাকলো 1 

п পিটের ভারত শাসন আইন, ১৭৮৪ U 

রেগুলেটিং আইনের 'বচ্যুতগুলি দূর করতে ১৭৮৪ OKT 19007 ভারত 
শাসন আইন পাশ হয়। এই আইনে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী ও ভারত সরকারকে 
নিয়ল্রণ করতে বোর্ড অফ্‌ কনট্রোল গঠনের নিদেশি দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনা- 
রেলের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। বোম্বাই ও чиш বিভাগকে বাংলার অধীনে আনা 
হয়। এই আইনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের জাতীয় নীতির রূপকারে পারণত হল 
কোম্পানী এবং দেশের সকল শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষকে পারণত হল 
ভারতবর্ষ 1 

টের ভারত শাসন আইনের কাঠানোই ১৮৫৭ খুক্টাব্দে পর্যন্ত সামাগ্রক ভাবে 
TRA ছছিল। মধ্যবতীকালে ১৭৮৬ CT গভর্ণর জেনারেলকে তার পরিষদের 
মতামতকে অগ্রাহ্য করার অধিকার দেওয়া হয়, ১৮১৩ OTT সনদ আইনে 
কোম্পানীর এদেশে একচেটিরা বাঁণাঁজঃক অধিকার খর্ব করা ZAI 

তাহলে দেখা যাচ্ছে Sy আইনের aio কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ পালণ- 


ওক ভুলি মিনি রা a г Е 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি ২৫৪ 


মেন্টের sey গ্রাতিষ্ঠিত হয়, প্রাত্যহিক প্রশাসন যে লণ্ডন থেকে পরিচালনা সম্ভব 
নয় এই বাদ্তববোধ থেকেই ভারতে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ 
ইংলচ্ডের জাতীয় স্তরে ভারতীয় প্রশাসনে কোন্দিয়করণের নগীত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

এই জাতীয় লক্ষের সঙ্গে সংগত রক্ষা করেই ভারতে ইংরেজ-প্রশাসনে আসে 
নানা পরিবর্তন | ক্ৰমশঃই স্পষ্ট হয়ে গেল গতানুগতিক শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ স্বার্থ 
রক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং কোম্পানী সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ওয়ারেন 
হোস্টংস্‌ ও কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে বাংলার শাসনে ব্যাপক পাঁরবর্তন এনে ব্রিটিশ 
শাসনের কাঠামো প্রবার্তত হয়। 

у ॥ বেসামরিক প্রশাসন ॥ 

হেস্টিংস এদেশের কর্মচারীদের malts রোধে এবং আইনশংখলার প্রাতিষ্ঠায় 
[বিশেষভাবে উদ্যোগ হয়েছিল। দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতা প্রতিরোধে এ ছাড়া উপায় ছিল না। 

১৭৪৬ OTT কর্ণওয়ালিস ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন। feta 
কমচারাঁদের ব্যান্তগত ব্যবসা. উৎকোচ ও উপঢৌকন গ্রহণ কঠোর হস্তে বন্ধ করেন। 
কমারীদের বেতন বৃদ্ধ করেন। আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের পদোল্লীতির ব্যবস্থাও 


১৮০০ YOR ওয়েলেসলী বেসামারক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতার 
ফোর্ট উইলিয়মে একটি কলেজ স্থাপন করেন। কারণ তান লক্ষ্য করোছিলেন. আঁত 
SEM বয়সে যারা এদেশে সরকারা চাকুরীতে যোগ দিতে আসতো তাদের কোন প্রশাসনিক 
প্রশিক্ষণই ছিল না। তাছাড়া তারা ভারতণয় ভাষাও জানতেন না। কিন্তু কোম্পানগর 
পারিচালক মণ্ডলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তুলে দিয়ে একই উদ্দেশো ১৮০৬ সালে 
ইংল্য/স্ডের হেইলশীবউরণতে ইস্ট ইাণ্ডয়া কলেজ স্থাপন করে। 

১৮৫৩ OTT পর্যন্ত. ভারত নিযুস্ত ইংরেজ কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন 
কোম্পানীর পরিচালক TAT! ১৮৫৩ TO সনদ আইন পুনর্নবীকরণের সময় 
এই ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাতযোগিতামূলক পরণক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 

ভারতীয় বেসামরিক প্রশাসনের একটি উল্লেখষে।গা বৈশিষ্ট্য হল কণ্ণওয়ালসের 
সময় থেকেই ভারতীয়দের বন করা হয়। এর কারণ অনেক । ইংরেজদের মতে 
তাদের ভাবধারা Teles যে প্রশাসন তা কেবল ইংরেজদের দ্বারা কার্যকরগ করা সম্ভব | 
কণণয়ালিস বিশ্বাস করতেন ভারতীয় মানেই waite পরায়ণ। কিন্তু আসল কারণ 
হল এই প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কমণ্চারীদের ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের কাজেই বাবহার 
করা হত। স্বভাবতঃই এ কাজ ভারতীয়দের দ্বারা সম্ভব হত না। কারণ ইংরেজ 
স্বার্থ সম্পকে ভারতীয়দের A নুভাতিশীল হবার কথা নয়। তাছাড়া ইংলশ্ডের 
প্রভাবশালী গোষ্ঠী ভারতীয় প্রশাসনের উচ্চপদগুলি কুক্ষিগত করে রাখতে ছিল খুবই 
আগ্রহী। তাই সে সব ক্ষেত্র ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার তারা মেনে নিতে পারে 
নি। তবে নিম্নপদে ভারতীয়দের নিয়োগে কোন বাধা ছিল না। 


॥ সামরিক প্রশাসন ц 
ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল সামারক প্রশাসন। সামারক বিভাগ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের তিনাট গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করেছিল। সামারক বিভাগের সাহায্যে 
ভারতীয় শল্তিসমহকে দমন করা হয়োছল, ইউরোপীয় প্রাতদ্বন্বীদের প্রচেষ্টা থেকে 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই বিভাগই রক্ষা করেছিল এবং সামারক fas গই দীর্ঘকাল 
ভারতে ইংরেজ আধিপতা Gee রাখতে সাহায্য করোছিল। 


২৫৫ ভারত কথা 


সেনাবাহনীতে আঁধকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয়। কিন্তু উচ্চ পদাীধকারীরা 
সবাই ছিলেন ইংরেজ | ভারতীয়দের গ্রহণ করার কারণ হল ইংরেজদের গ্রহণ করা ছিল 
অনেক বেশী AAG! তাছাড়া ভারতবর্ষ জয় করার জন্য যে পাঁরমাণ লোকের 
প্রয়োজন তা ইংল্যাণ্ড থেকে সংগৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই ভারসামা 
বজায় রাখতে উচ্চ পদাধিকারীরা ছিলেন ইংরেজ আর আধকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
শহসেবে foe, সংখ্যক ইংরেজ সেনাবাহিনী সর্বদাই এদেশে মজুত রাখা হত। 

এ অবস্থায় বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিভাবে ЖГ কাতিপয় ইংরেজ পদস্থ 
কর্মচারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় Bigs সেনাবাহনী îra ভারতীয়দেরই পরাজত 
করোছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়েছিল দুটি কারণে। একটি হল ভারতীয়- 
দের মধ্যে তখনো জাতীয়তাবোধ AOS হয়ান। ভারতীয় সৈন্যরা ভাবতেই পারে 
fa যে মারাঠা বা পাঞ্জাবীদের পরাজিত করতে ইংরেজদের সাহায্য করে তারা ভারত- 
বিরোধী কাজ করছেন। দ্বিতীয় কারণটি হল আনুগত্য ছিল ভারতীয় সৈন্যের এীতিহ্য। 

п প্যালসা প্রশাসন ॥ 

ব্রিটিশ প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পালিসী ব্যবদ্থা। এই ব্যবদ্থাও প্রবর্তন 
করেছিলেন কর্ণওয়ালিস। [তান জাঁমদারদের আইন-শৃংখলা রক্ষার দাঁয়ত্ব থেকে 
অব্যাহতি দেন। পরিবর্তে তান এক নিয়ামত পুলিস ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই 
দিক থেকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় থানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে আধুনিক করে 
তোলেন। তানি স্থানীয় পর্যায় ate থানায় একজন করে দারোগা নিয়োগ করেন। 
এরা সাধারণতঃ ভারতীয় হতেন। জেলা স্তরে থাকতেন পুলিস সুপারনটেন্ডেন্ট। 
এই পদে ভারতীয়গণ TS হতে পারতেন না। গ্রামে আইনশৃংখলা রক্ষায় Tae 
ছিল গ্রাম্য পাহারাদার। এই পুলিসী ব্যবস্থার ফলে গ্রামাণ্চলে দসন্যতা বহুলাংশে 
হাস পায়। এই ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল মধ্য ভারতে ঠগীদের দমন। 
তাছাড়া স্থানীয় স্তরে যে কোন বড়যন্ত্রমূলক উদ্যোগ দমনেও পুলিস বাহিনী বিশেষে 
সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুলিস বাহিনীর 
апта ব্যরহার বারা, হয়োছল। u fasa বিভাগ u 


ats জেলায় স্থাপিত হয় দেওয়ানী আদালত। আদালতের সর্বোচ্চে থাকতেন 
একজন বিচারক । কর্ণওয়ালিস, হেস্টিংস প্রবার্তত দেওয়ানী বিচারক ও কালেকটরের 
পদ বাতিল করেন। জেলা কোর্টের বিরুদ্ধে আপশল করার জন্য প্রথমে ছিল চারটি 
প্রাদেশিক কোর্ট। পরে পরিবর্তন করে স্থাপন করা হয় সদর দেওয়ানী আদালত | 

জেলা কোর্টের নীচে ছিল রেজিস্ট্রারের কোর্ট। এই тет аз প্রধানরা ছিলেন 
ইংরেজ। এদের অধীনে ছিল নিম্ন আদালত। এই সব আদালতে থাকতেন ভারতীয়রা ৷ 
তাদের বলা হত মূনসেফ বা আমীন। 


ফৌজদারী মামলার বিচরের জন্য কর্ণওয়ালস বাংলা প্রোসিডোন্সকে চার ভাগে 
ভাগ করেন॥ গাঁঠিত হয় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এদের নীচে ছিল ভারতীয় বিচারপাতি- 
দের অধীনে আদালত | এই সব আদালত সাধ রণ অপরাধের বিচার করতো । ভ্রাম্যমাণ 
আদালতের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য ছিল সদর নিজামত আদালত৷ ফৌজদারী 
আদালত মুসলমান আইনকে সংশোধিত আকারে প্রয়োগ করতো। অগ্যাচ্ছেদ ধরনের 
শাস্তি বাতিল করা হয়োছিল। দেওয়ানী আদালত ঠিরাচরিত প্রথাকে গুরুত্ব দিত। 

১৮৩১ সালে উইীলিয়ম বোন্টিংক প্রাদেশিক আপীল আদলত বাতিল করে সেই 
“Hae জেলা জজ এবং জেলা কালেক্টরের উপর অর্পণ করেন। বিচার বিভাগে 


=. 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের fete ২৫৬ 


ভারতীয়দের পদমর্যাদার Gate ঘটিয়ে তান তাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী 
বিগারক এবং প্রধান সদর আমীন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৫ OTT 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত হয় হাইকোর্ট । ফলে সদর দেওয়ানী আদালত 
ও সদর নিজামত আদালত বাতিল করে দেওয়া হয়। 


ইংরেজরা নতুনভাবে আইন সংকলনের ব্যবস্থা করেন। এতকাল “ভারতে 
[বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হত প্রথাগত আইনের ভীভ্ততে। তা. ছিল শাস্ত্রীয়, 
শরিয়তি এবং সম্রাটদের নির্দোশত আইন। ইংরেজরা প্রথাগত আইন ছাড়াও নতুন 
আইন রচনা করেন, প্রচলত আইন সংকালত করেন এবং সকল আইনকে নতুন ভাবে 
বিনাস্ত করে আধুনিক করে তোলেন। ১৮৩৩ সালের আইনে আইন প্রণয়নের সকল 
অধিকার দেওয়া হয় গভর্ণর-জেনারেলের পাঁরষদকে । এসবের অর্থ হল এখন থেকে 
ভারতীয়রা মানুষের তৈরী আইন দ্বারা নিয়ান্্রত হবে। ভাল হোক মন্দ হোক এই 
সব আইন রচিত হয় niea fete! এতকাল যেমন আইন দৈবানদেশত, সুতরাং 
তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যাবে না_এমন একটা ধারণা প্রচালত ছল তার আমূল 
পরিবর্তন করেন ইংরেজরা | 


১৮৩৩ খণণ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেকলের নেতৃত্বে এক আইন 
কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনই ভারতীয় বিচার বাঁধ ও অন্যান্য আইন 


হেস্টিংস 


ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এদেশে আইনের শাসনের আধুনিক ধারণার বাস্তব রূপ 
দেন। আইনে প্রজার অধিকার ও কর্তব্য স্বানীর্দস্টভাবে উীল্লাখত অছে। 
সেখানে Tiere আভরুচির কোন মূল্য নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য আমলাতন্্র এবং 
পালিশ স্বেচ্ছাচারী আচরণই করেছে। সাধারণ মানুষের আঁধকারে বেআইনণভাবে 
হস্তক্ষেপ করেছে। আইনের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হল যে কেন কর্মচারীকে 
আইন ভাঙ্গার অপরাধে আদালতে GSTs করা যাবে। অংশতঃ হলেও আইনের 
শাসন ব্যান্তগত স্বাধীনতা রক্ষায় অনেকটাই সাহায্যকারী হয়োছল। ভারতের এত- 
কাল যাবৎ প্রচলিত প্রশাসনিক পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ প্রবার্তত প্রশাসানক ব্যবস্থার 
বিরাট পার্থক্য এইখানেই। অবশ্য আইন রচনায় বেস:মারক কর্মচারী ও পূালশ 
বিভাগের উপর অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়োছল। আর সেটাই স্বাভাবক। কারণ 
[বিদেশ শাসক গোষ্ঠীর কাছে গণতান্ত্রিক আইন কখনো প্রত্যাশা করা যায় ATI 


зба ভারত কথা 


faite প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থর আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য হল আইনের TITS প্রত্যে- 
কের সমতা। ALTAIR একই আইন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযনস্ত হবে। সেখানে 
কোন ভেদাভেদ নেই। এতকাল ভারতে আইনের ব্যবহার হত জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর 
স্বার্থ রক্ষায়। এখন সেই ব্যবস্থার পারবর্তন হল। এখন একজন সামান্যতম ব্যান্তর 
পক্ষেও আইনের আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব ছিল না। 

অবশ্য একটা ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে ছিল। তা হল ইউরোপয়দের জন্য ছিল পৃথক 
শবচারালয় এবং পৃথক আইন। ভারতে থেকেও ভারতীয় আইন তাদের ক্ষেতে ANF 
হত না। ফৌজদারী মামলায় তাদের বিচার একমাত্র ইউরোপীয় 1বচারকরাই করতে 
পারতেন। অনেক ইংরেজ সামারক ও বেসামারক কর্মচারণ, ব্যবসায়ী, ভারতীয়দের 
প্রাত অনেক সময়ই শুধু AVS নয় নৃশংস আচরণও করেছেন। 195 আইন তাঁদের 
দেখেছে অন্য দৃষ্টিতো। সুতরাং বিচারের বাণী লাঞ্ছত হয়েছে আনেক ক্ষোত্রে। 
এই যে নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রবার্তত হল তার আদর্শগত দিক যত মহানই হোক 
না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
কেননা নতুন ব্যবস্থাপনায় বিচার পদ্ধাঁতই হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ব্যয় বহুল৷ 'বিচারা- 
লয়গডলে ছিল অনেক OT স্থানে। বিচার পদ্ধাত ছিল দীর্ঘকালব্যাপণ। তাছাড়া 
আইনও এমন জটিল হয়ে যায় যে আশাক্ষত মানুষের কাছে তা বোধগম্য ছিল না। 
ফলে আইন OT অর্থে ধনীদের রক্ষাকবচে পারণত হয়োছিল। কেবল দশর্ঘকাল- 
ক্ষয়ী আদালতের ভয় দেখিয়েই ধনীরা দরিদ্রের শোষণ করার এতটা নতুন উপায় 
TE পেল। তাছাড়া কর্মচারীদের ব্যাপক দ্যনীতও আইনের শাসনকে যথাযথভাবে 
প্রাতষ্ঠিত হতে দেয় নি।  ॥ ভূমিরাজদ্ব ব্যবস্থা | | 


১৭৬৫ YH কোম্পানী বাংলা, বিহার ও BÎTIN দেওয়ানী লাভ করর পর 
ভারতীয় প্রথাকেই অপারবার্তিত রেখোঁছল। তা সত্তেও তাদের রজস্ব সংগ্রহের 
হার উত্তরোত্তর বেড়েই চলোছিল। 

১৭৭২ TOT ওয়ারেন হোস্টংস এই ব্যবস্থার পাঁরবর্তন করে সরাসাঁর রাজস্ব 
সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে অগ্রসর হলেন। তিনি রাজদ্ব সংগ্রহের কাজকে নীলামের 
মধ্যমে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর এই পরাক্ষা ফলবতী হয় 
fa) কারণ যাঁদও নশলাম ডাকার সময় রাজস্বের উচ্চ হার নির্ধারত হত তথ fof 
বৎসর শেষে প্রকৃত আয় হত ঘোঁষত আয় থেকে অনেক কম। ফলে কোম্পানীর রাজস্ব 
আয়ে কোন প্থিরতা থাকতো না। এ অবস্থা চলোছল তখন, যখন কোম্পানী চলোছল 
এক চরম অর্থসংকটের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া এই ব্যবস্থার আরেকাঁট মারাত্মক 910 
foal নশলামে য'রা রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার পেত তারা কেবল রাজস্ব সংগ্রহেই 
আগ্রহী থাকতো। জমির উন্নীত, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে তারা আদৌ উৎসাহী 
হত না। কারণ তারা তো নিশ্চিত ছিল না পরবর্তী“ বংসরে এই অধিকার কে পাবে। 
সুতরাং সাঁমিত সময়ে কোম্পানীর দাবী মিটিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর 
তাদের ছিল সেটাই স্বাভাবক। 

॥ চিরদ্থায়ী বন্দোবদ্ত ॥ 

ভূমি-রাজদ্ব সংগ্রহের এই সংকটময় পারিস্থিতিতেই ১৭৯৩ খন্টাব্দে বাঙলা ও 
বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালস। одам 
দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমটি হল জমিদার ও রাজস্ব সংগ্রাহকগণ “ПЕ 
ভূদ্বামীতে পরিণত হল। এখন থেকে তারা কেবল সরকারের পক্ষে রায়তদের কাছ 


ভারতে fai শাসনের Tete ২৫৮ 


সংগ্রহ করবে না. তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জমির মালিক 
কে বো ও হস্তান্তরযেগ্য বলে FS দেওয়া 
হল। অন্যাদকে কৃষকদের অবস্থার ব্যাপক পাঁরবর্তন হল। এতকাল ধরে কৃষকেরা 
জামর উপর যেসব অধিকার ভোগ করাছল এই ব্যবস্থায় সে সব আঁধকার থেকে তারা 
‘ates হল। কৃষকেরা এতকাল গোচারণ জমি, জঙ্গল জাম, খালের জাম, মৎস্যচাষের 
জাম, বাসগৃহের জাম নিচ্কর ভোগ করতো । রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও তাদের 


. “রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নতুন ব্যবস্থায় কৃষকেরা এই সব সুযোগ থেকে WHS হলেন। 


তাঁরা জমিদারদের দয়ার উপর 'নর্ভরশশল হয়ে গেলেন। এই ব্যবস্থা নিতে 
একাল ATARI যেন সময় মত তাঁদের রাজস্ব সরকার তহাঁবলে জমা দিতে পারেন 
সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। নতুন ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, কৃষকদের 
কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ তাদের সরকারী তহাবলে জমা 
দিতে হত, এক ভাগ তারা নিজের কাছে রেখে Tre পারতো। কিন্তু রাজস্বের 
ন্যনতম পাঁরমাণ স্থায়ীভাবে স্থরীকৃত ছিল। অবশ্য কোন জমিদার যাঁদ ফসলী জামির 
পাঁরমাণ বাড়াতে পারতো, কিংবা কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারতো. কিংবা কৃষকের কাছ 
থেকে আঁতরিজ্ত আদায় করতে পারতো তাহলে যে উদ্বৃত্ত আয় হত তর উপর সরকারের 
কোন দাবী থাকতো ati কিন্তু তাকে Pato সময়ের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতেই: 
হত, তা সে উৎপাদন হোক চাই না হোক। সে ব্যর্থ হলে তার জাঁমদারী fate 
হয়ে যেত। 

কিন্তু এতকাল যে জাঁমর উপর জাঁমদারদের কোন মালিকানা ছিল না, 'ব্রাটশরা 
সেই মালিকানা স্বীকার করে নিলেন কেন। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে তখন 
ইংলশ্ডে জমিদারদের জাঁমর মালিকানা ছল, একই ব্যবস্থা তারা ভারতেও প্রবর্তন 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উভয় ব্যবস্থায় যে পার্থক্য করা হল তা এই যে RAG 
জমিদারদের উপর রাষ্ট্রও কোন নিয়ন্তণ ছিল না, আর ভারতে সেই নিয়ন্ণ ছিল 
সর্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে তখনকার বাংলার জামদাররা ছিল কোম্পানীর রায়ত। 

আরেক দল বলেন জাঁমর জাঁমদারদের মালিকানা স্বীকার করে নেওয়ার পেছনে 
ইংরেজদের সূপাঁরকল্পিত রাজনোতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসাঁনক উদ্দেশ্য fea 
এই জমিদারদের মাধ্যমে ইংরেজরা жид ANGA পর্যন্ত তাদের সমর্থকদের ছাঁড়য়ে 
দিতে পেরোছল। তারা জানতো বিদেশ হিসেবে এদেশে তাদের fete কখনো 
FAY হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়েও তারা তাদের সমর্থনের ТӨГӨ 
পোল্ত করতে না পারছে। নতুন জাঁমদার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তারা সেই সমর্থনের 
1ভীত্তকেই ир করতে চেয়েছে। এই TWF যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার মত। কারণ অষ্টাদশ 
শতান্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে পর পর কত্যাকাঁট 'বিদ্রাহ হয়োছল। যাঁদ তখন এই 
জমিদার শ্রেণী থাকতো তা হলে .তারা নি:জদের স্বার্থেই এ সব বিদ্রোহ দমনে 
অগ্রণী হত। এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জমিদার শ্রেণীর বিরে।ধিতা থেকে 
ইংরেজদের এ প্রত্যাশা অমূলক ছল তা কখনোই বলা যায় না। তাছাড়া যে অর্থ- 
tive স্থিতিশীলতার জন্য কোম্পানী তখন উৎকণ্ঠিত ছিল তার জন্যও এ মাঁলকানা 
দানের প্রয়োজন ছল। কারণ কোন জাঁমদার সময় মত রাজস্ব দিতে না পারলে তার 
জমিদারী বিক্রি হয়ে যেত। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের জামদারই কোম্পানশর 
আর্ক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছিল। মনুণ্টমেয় জামদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় 
যত সহজ [ছল লক্ষণ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় ততটাই কঠিন feat 
এছাড়া জমির tals ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও জাঁমদারদের মালিকানা দানের প্রয়ো- 
জন ছল। বিশেষ করে যখন আঁতীরন্ত আয়ের উপর সরকারের কোন দাবা ছিল না। 


২৫৯ ভারত কথা 


॥ রায়তওয়াঁর বন্দোবস্ত ॥ 


দাক্ষণ ও দাঁক্ষিণ-পাশ্চম ভারতে Tw সরকার প্রাতাষ্ঠিত হবার পর এক নতুন অব- 
зата সৃষ্ট হয়। ইংরেজরা ভেবৌছলেন এই অণ্চলে কোন বৃহৎ জাঁমদার নেই। তাই 
ক্ষুদ্ধ জামদারদের সঙ্গে জাঁমর বন্দোবস্ত করা হলে কোন লাভ হবে না। সুতরাং 
মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সুপাঁরশ ছল প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের TA বন্দোবস্ত করা 
হোক। তাঁরা আরও ale দৌখয়ৌছলেন যে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ТИШ 
কোম্পানী ক্ষাতগ্রস্তই হয়েছে। কারণ তাদের রাজস্বের একাংশ জাঁমদারদেরই ছেড়ে 
দিতে হত! কৃষকদেরও জাঁমদারদের দয় শোষণের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়োৌছল। 
তাই তারা রায়তওয়ার বন্দোবস্ত প্রথার কথা বলেন। এই প্রথা অনুসারে কৃষকদেরই 
জমির মালিকানা থাকবে যাঁদ তারা নিয়মিত রাজস্ব দিতে সমর্থ হয়। এই প্রথাই হল 
ভারতের চিরাচারত প্রথা | 

শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রথা মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রোস- 
ডেন্সীতে প্রবার্তত হয়। কিন্তু এই প্রথায় জামির বন্দোবস্তকে কখনোই চিরস্থায়ী 
করা হয় নি। প্রতি কুঁড়ি থেকে ত্রিশ বৎসর অন্তর বন্দোবস্ত পুনরায় নবীকরণ করা 
হত। বলা বাহুল্য সে সময় রাজস্বের হারও বাড়ানো হত। প্রাকীতিক দুর্যোগে ফসলের 
উৎপাদন না হলেও কৃষকের কোন রেহাই ছিল না। সুতরাং এমন অবস্থায় জামর 
উপর: কৃষকের মালকানা প্রাতীষ্ঠত হয়োছল কখনই বলা যায় না। 


॥ মহলওয়ার প্রথা 1 
জামদারী গুথারই এক পাঁরবার্তত রূপ হল মহলওয়াঁর প্রথা। এই প্রথা প্রচালত 
ছিল গাঙ্ছেয় উপত্যকায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মধ্য ভারতের একাংশে এবং পাঞ্জাবে | 


এই প্রথায় গ্রাম Teter রাজস্ব স্থির করা হত। গ্রামকেই বলা হত মহল। রাজস্ব 
দানের দায়িত্ব ছিল গ্রামে বসবাসকারী সকল পাঁরবার প্রধানদের। এই প্রধানদেরই 


যুন্তভাবে জমির মালিক বলে ধরা হত। এই ব্যবস্থায় ales সময় অন্তর রাজদ্বের 
হার সংশোধিত হত। 


ভূমি বন্দোবস্তের যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে প্রচালত ছিল তার সঙ্গে 
জমিদারা প্রথা এবং রায়তওয়ার প্রথার পার্থক্য অনেক। রাশ এই নতুন gi- 
রাজস্ব ব্যবস্থা এমনভাবে ঢেলে সাজয়োছল যে প্রকৃত কৃষক যেন কোনমতেই কোন 
সুবিধা ভোগ করতে না পারে। সারাদেশব্যাপী এখন জম fale করা বা বন্ধক 
দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচালত হল। এই ব্যবস্থা করা হয়োছল কেবল সরকারের রাজস্ব 
সংগ্রহকে নিশ্চিত করার জন্য। কারণ জাম হস্তান্তরের ЯП যাঁদ না দেওয়া হত 
তাহলে সরকারের পক্ষে দরিদ্র কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে 
দাঁড়াতো। ভারতের কৃষকের না ছল কোন সঞ্চয়, না (ছিল কোন সম্পান্ত। 165 
এখন জাম হস্তান্তরের Alea দানের ফলে সরকারী রাজস্ব মেটাতে কৃষক জি 
বিক্রি করতে পারতো বা জমি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করতে পারতো। যাঁদ সে তাও 
না করতো তাহলে সরকার জমি নীলামে দিয়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নিতে 


্াম্জীবনের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার উপর প্রবল আঘাত হেনোঁছল। প্রকৃত 
পক্ষে এই ব্যবস্থার পর থেকেই ভারতের গ্রাম্যজশবনে ভাঙ্গান আরম্ভ হয়! : 
০/-78 টি 


a. TE ре Уру Hal 
E ॥ পর্ধদ নির্দোশত পাঠক্রম ॥ cj 


Industry & Trade 
Expansion of India’s foreign trade—and decline of 
some Indian industries—(To stress cotton-goods 


during the period 1765-1857). 
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оо থেকে ১৭৫৭ OTT পর্যন্ত ভারতে ইস্ট-ইীণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একাঁট 
Ке E তাদের দৌলতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের 
অগা eee হয়েছিল। তারাই তখন ভারতীয় হস্তশিল্পজাত aaa 
উৎপাদনে ও বিপনণে ছিল সবচেয়ে বেশ সহায়ক। ঢাকার মসলীন, মুর্শিদাবাদের 
সিল্ক, কাশ্মীরের শাল ও গালিচা, বেনারসের সোনা ও রুপার অলংকার, হাতির 
দাঁতের নানা দ্রব্য প্রভাতি ভারতীয় পণ্যের তখন ব্যাপক Sea fea ইউরোপে 1 
তাছাড়া ভারতের, মশলা, চিনি, সোডা, নীল প্রভাতি পণ্যেরও চাহিদা ছিল। ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সব জিনিস ভারতের বিভিন্ন প্রন্ত থেকে সংগ্রহ করতো। 
চাঁদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উৎপাদন করে এই সব দ্রব্যের ভারতীয় উৎপাদক- 
দের অগ্রিম মূলধন সরবরাহ করতো । এই প্রথাকে বলা হয় দাদূনী। অনেক সময় 
কোম্পানী ভারতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ভারতে কারখানা স্থাপন করতো | 
মোগল সম্রাটরা কোম্পানীর এই উদ্যোগে বাধা দেন নি। কারণ এতে যেমন একদিকে 
ভারতীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সযেগ সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে 
বিদেশে ভারতীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের একটি নতুন ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়োছিল। 
এই সব ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানীর 'বানিময়ে কোম্পানী নিয়ে আসতো 


হিসেবে দিয়েছেন যে কোন ভারতীয় জাহাজ লোহিত সাগর থেকে ফেরার পথে তলে 
এ থাকতো, তার মল প্রায় দুই লক্ষ স্টারালং পাউন্ড-এর আঁধকাংশই থাকতো সোনা 


> 

দির ॥ ভারতীয় পণ্যের асч ব্রিটিশ সংরক্ষণ athe ॥ 

ভ'রতীয় বদ্দের চাহদা ছিল ইংলশ্ডে ক্রমবর্ধমান এবং সেই চাহিদা AES শিখরে 
পো'ঁছায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই চাহদায় ইংলণ্ডের aa উৎপাদনকারী 
চরম সংকটের সম্মুখীন হন। বস্ব-বয়ন শিল্পে নযুন্ত বহু শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। 
‘রবিনসন শো গ্রন্থের লেখক ড্যানিয়েল ডিফো ইংলণ্ডে' ভারতীয় ара ব্যাপক 
ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই অবস্থায় ইংরেজ বম্্-প্রস্তুতকারকগণ ইংলণ্ডে way 
wa ব্যবহারের বিরদ্ধে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য কতৃপক্ষের উপর চাপ AS 
করতে থাকেন। ১৭০০ ар র আইনে ভারতীয় fre ও ছাপা কাপড় পাঁরধ নের 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারণ করা হয়। ৯৭০২ সালে সাধারণ ভারতীয় বস্ব্ের উপর পনের 
কিন্তু তা সত্তেও ভারতীয়ু, বস্ত্র জনাগুরতা 
হাস পায় নি। SR ইংলণ্ডে ভারতীয় way উপর ছাপা কাজের শিল্প রত গড় 


সুতরাং ১৭২০ সালে আরো কঠোর আইন পাশ করা হয়। এই আইনে ভারতীয় 
সিল্কের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। আইন অমান্যকারীকে জরিমানা দিতে 


বাধ্য করা হয়। এত সব আইন প্রণয়ন সত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত 
বিদেশে ভারতীয় arag চাহিদা অক্ষ্ণই ছিল। তারপর থেকে বৈজ্ঞানিক কারিগর 


জ্ঞানের প্রয়োগে ইংলণ্ডের বস্ত্র বয়ন শিল্প দত অগ্রগাঁতির পথে অগ্রসর হয়। 
॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী £ ১৭৫৭-র পরে ॥ 


১৭৫৭ খষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানন প্রকৃতপক্ষে বাংলার রাজনৈতিক 
> An Indian ship returning from the Red Sea was изи 
һипаг 


0 lally worth two 
ed thousand pounds sterling, most of it in gold a 


nd silver. 
—Edward Terry. 


২৬১ {শিল্প ও বাণিজ্য 
ক্ষমতা USA করে। এই ক্ষমতা লাভের ফলে তাদের বাণিজ্য-পদ্ধাতিরও পাঁরবর্তন 
হয়। বাংলার আঁর্থক সম্পদকে একাঁদকে তারা যেমন দাঁক্ষণত্যে তাদের আগ্র সী 
নপাঁতকে সফল করে তুলতে ব্যবহার করে তেমাঁন তারা তাদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক 
প্রাধান্যকে এদেশের সম্পদ শোষণের কাজেও প্রয়োগ করে। 

পলাশশর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফরাসীদের ভারতে বাঁণজ্য করার সংযোগ থেকে 
বাত করতে ইংরেজদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় 191 একই সঙ্গে তারা 
এশিয়ার অন্যান্য যে সব ব্যবসায়ী ভারতে ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসাও বন্ধ করে 
mal এমন fe আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আর 
আঁধক অগ্রসর হতে দেয় fa) ভারতীয় তাঁত শিল্পীদের তারা এক তালিকা প্রস্তুত 
করে এবং ইংরেজরা সেই শিল্পীদের নিজেদের প্রাতানীধদের অধীনেই কাজ করতে 
বাধ্য করে। তাঁত শিল্পীরা সামান্যতম প্রতিবাদ করলে তাদের বন্দী করা হত. জার- 
মানা করা হত এবং নানাভাবে তাদের হেনস্থা করা হত। এ্যাডাম {уда এই জন্যই 
কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারত ল্‌ণ্ঠনকারী বলে চাহিত করেছেন। কর্মচারীদের 
ব্যান্তগত ব্যবসা ছিল এক 5919979 ঘটনা। এই ব্যবসা বন্ধ FAA জন্য ১৭৬৫ 
OTT ক্লাইভ যে সোসাইটি অফ ট্রেড গঠন করোছলেন তাতেও অবস্থার কোন পাঁর- 
বর্তন হয় নি। দস্তকের অপব্যবহার বক্সার যুদ্ধকে ডেকে এনোঁছল। সব মলিয়ে 
কোম্পানী তখন এদেশে একচোঁটয়া niiae অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকটাই এাঁগয়ে 
গিয়োছিল। 

১৭৭২ TOT বাংলা শাসনের দায়িত্বভার কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার 
পর তাদের লক্ষ্য হল বাংলার গ্রাম্য অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ফেলা । জমির নতুন 
বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, TFET প্রশাসন প্রবর্তন, GIF 
রাজস্বের উপর অত্যধিক দাবা. মহাজনা প্রথার উদ্ভব, আধদানক যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রাতিষ্ঠা_সব মিলিয়ে ভারতের সামাগ্রক অর্থনৈতিক ব্যবদ্থাপনাকেই উলোট পালোট 
করে দিল। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের স্বয়ং সম্পূর্ণতা ধৰংস হয়ে গেল। 

॥ ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ॥ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানীতে 
দ্রুত পতন দেখা দেয়। এর কারণ অংশতঃ রাজনোতিক, অংশতঃ অর্থনৌতিক। উইল- 
সন স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, ইংরেজরা রাজনোতিক শান্তর অপব্যবহার করে এমন এক 
প্রাতদ্বন্দলীকে পরাভূত করতে, যাদের সঙ্গে সুষম পারস্থাতিতে প্রাত- 
দ্বান্দিতায় তারা পেরে উঠতো না।২ ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর যেখানে কোন- 
রকম বাধানিষেধ ছিল না, সেখানে ভারতীয় ?শল্পজাত দ্রব্য, বিশেষ করে বস্তাশজেপের 
উপর আরোপিত হয় নানা রকমের বাধা িষেধ। ভারতের তাঁতজাত বদ্তের বিরুদ্ধে 
ইংলণ্ডে সংরক্ষণ পচ্ধাতও অনুসৃত হয়। ইংরেজদের এই বৈষম্যমূলক বাণিজ্য- 
নীতির কি প্রভাব ভারতীয় TEE উপর পড়ছিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল- 
মা্কন বলেছেন, ব্রিটিশ আক্লমণকারীরাই ভারতের তাঁত শিল্পকে ধংস করে ফেলে। 
ইউরোপের বৃহত্তর বাজ.রে ভারতীয় Wea প্রবেশ ইংল'ডই বন্ধ করে।  ইংরেজরাই 
এদেশে їр TT প্রচলন ঘটায় এবং এদেশের, তুলা দিয়েই তুলাজাত বস্ের 
রপ্তানী এদেশে আরম্ভ করে।* উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম fae ভারতীয় তাঁত 
শিল্পের দ্রুত অবক্ষয়ের জন্য ডঃ ডি. আর, গ্যাডাগল তিনটি কাবণ নিদেশি করেছেন। 
+ Britain employed the arm of political injustice to keep down and ulti- 


i he could not contend on 
mately strangle a competitor with whom p j 
equal terms. Adam Smith. 


ভারত কথা ২৬২ 
প্রথমটি হল যে রাজন্যবর্গ ছিল ভারতীয় তাঁত শিল্পের ও শিল্পীদের সবচেয়ে বড় 
পৃঙ্ঞঠপোষক তাদের অন:পাঁস্থাত, দ্বিতীয়টি হল রাজনোতিক ক্ষমতা হতান্তারত 
হবার ফলে যে নতুন আমল।তন্ম ও শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারা ছিলেন FORTH 
ইউরোপায় পোশাক-পারচ্ছদে অভ্যস্ত এবং ইউরোপীয় বস্তের অনুরাগ এবং তৃতীয় টি 
হল যন্ত্রশল্পের প্রসারের ফলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে এক অসম প্রাতদ্বান্িতার 
মূখে ফেলে দেওয়া। মেজর 14. ভি. বস দেখিয়েছেন কিভ.বে ইংলণ্ড এদেশের তাঁত 
শিল্পকে ধংস করার চক্রান্ত করোছল। তাঁর মতে ভারতীয় তাঁত শিল্প ধংস হওয়ার 
কারণগনাঁল হল ভারতে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুসরণ, ইংলণ্ডে ভারতীয় 
পণ্যের উপর উচ্চহারে MEF আরোপ, ভারতবর্ষ থেকে ব্যাপকভাবে কাচ,মাল সংগ্রহ, 
ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আঁতারিন্ত সুযোগ-সীবধা দান, ভারতে রেলপথ স্থাপন, 
ভারতীয় তাঁত শিল্পীদের তাদের শিল্প কৌশল প্রকাশে বাধ্য করা, ব্রিটিশ পণ্যের 

প্রভীত। 
дл prp ma ইউরোপে আঁধিক মূলধন বিনিয়োগে যন্ত্র ?শল্পের প্রসার 
মৃতপ্রায় ভারতীয় তাঁত শিল্পের উপর শেষ আঘাত হেনোছল। অবশ্য এই আঘাত 
পাঁথবীর সব দেশেই ক্রু শিল্পের উপর নেমে এসোঁছিল। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে 
পার্থক্য হল, অন্যান্য দেশের কুটির শিল্পের ধংসের ক্ষতিপূরণ করা হয়োছিল ভারতের 
ক্ষেত্রে তা হয় নি। ফলে এদেশে সৃষ্টি হল ব্যাপক сафта, fates হল কৃষ ও 
শিল্পের মধ্যেকার ভারসাম্য এবং স্তব্ধ হয়ে গেল .ভারতের অর্থনীতির বিকাশ। 
॥ ভারতীয় অর্থনীতির রুপান্তর ॥ 

শিল্প বিপ্লব ইংলন্ডের অর্থ নণীতর ক্ষেত্রে এনোছিল এক যুগান্তকারী পাঁরবর্তন। 
সেখানকার Eye সম্প্রসারণশীল বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন fet প্রচুর কাঁচামালের 
এবং শিজ্পজাত সামগ্রী বিপণনের উপযোগনী বাজার। এই প্রয়োজনের সঙ্গে সংগাঁতি 
রক্ষা করতেই অপাঁরহার্য হয়ে গেল উপাঁনবেশিক শোষণের পদ্ধাতর পাঁরবর্তন। 


ইংলন্ডে নবজাগ্রত শিল্পপাঁতগণ ছিলেন ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ 
পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সমালোচক। ভারতের অপারামত সম্পদের যথোচিত ব্যবহারের 


হল ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারকে খর্ব করা। 
তাঁদের এই দাবা অংশত স্বীকৃত হল ১৭৯৩ খষ্টাব্দের সনদ আইনে । অর ১৮১৩-র 
সনদ আইনে ভারতে বাণিজ্যের অধিকারকে অবাধ ও UALS করে দেওয়া হল। এর 
ফল হল এই. ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেল আর 
ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী ততটাই হাস পেল। 

কিন্তু এ অবস্থায় সমস্যা হল কিভাবে তাহলে বাণিজ্যিক 


লেন-দেনের ভ'রসাম্য 
রক্ষা করা হবে এবং কিভাবে কোম্পানীর যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব, সে: 


আফিং. পাট, চা, কাঁফ প্রভৃতি উৎপাদনে ভারতকে উৎসাহিত sar কিন্তু ( 


© It was the British intrudtr who broke up the Indi 
destroyed the spinning wheel. England began with 
Indian cottons from the Europea 
into Hindustan and in the end i 
cottons with cottons. 


depriving ihe 
n market: it then introduced twist 
nundated the very mother country of 


—Karl Marx. 


eet শিল্প ও বাণিজ্য | 
ভাসতে অনুমাতাদতে হয়। তাই ১৮৩৩-র সনদ আই:ন ইংরেজদের ভারতে. আসার 
ক্ষেতে সকল প্রকার 'বাধানবেধের িলোপসাধন করা হল এবং এদেশে তাদের GATS 
WATA অনুমাতি দেওয়া হল। 

তাই ১৮৩৩ OTT পরবর্তী'ক:লে ভারতে পা. she, নল উৎপাদনে প্রচুর 
পরিমাণে ব্রিটিশ মুলধন বিনিয়োগ হতে-লাগলো। ভারত সরকারও এই 'বানিয়োগের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। যেমন আসামে তিন হাজার একর পর্যন্ত পরিতান্ত 
জম সর্ব প্রকার রাজস্ব থেকে অব্যাহাত পেল। সেই জমিতে চা-বাগিচা গড়ে তুল.ত 
শ্রামক সংগ্রহে আরম্ভ হল নির্যাতন। এই নির্যাতনও পেল সরকারী আইনের 
সমর্থন | 

যথোঁচিতভাবে ভারতবর্ধকে ইংলশ্ডের কৃষ খামারে পাঁরণত করতে যানবাহন ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাতসাধন করা হল। উপকৃলভগের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তর 
ভাগের যোগাযোগকে সহজ করে তুলতে স্টীমার চাল; হল. স্থাঁপত হল ভারতীয় 
রেলপথ | п কৃষির রূপান্তর ॥ 

এই সময়ই ভারতের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক গুরত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন ঘটে। 
ভারতীয় কৃষি এখন আর খাদ্য-শস্য উৎপাদনে আগ্রহণ নয়। বরং যে সব দ্রব্যের 
শিহ্পগত প্রয়োজন আছে সেগুলি সম্পকেইি আগ্রহ সৃষ্টি হল। যেমন, তুলা, পাট, 
নারকেল, তামাক, তৈলবীজ প্রভাতি। স্বভাবতঃই এই সব দ্রব্যের উৎপাদন ছিল অনেক 
বেশী লাভজনক । তাই ভারতীয় কৃষকেরা আকৃষ্ট হল এ সব দ্রব্যের উৎপাদনে | 

কৃষিজ সামগ্রী উৎপাদনের এই পরিবর্তনে স্বাভাব্ক ক:রণেই সরকারী আনুকল্য 
লাভের কোন অভাব ঘটে নি। কারণ এসব দ্রব্য কাঁচামাল হিসেবে পাঠানো হত নিজ 
দেশের শিল্প কল-কারখান/়। আবার সেই কাঁচামাল থেকে শিল্পজাত দ্রব্যই বিদেশের 
বাজারে fate করা হত। 


কৃষির এই পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে Tata? অর্থনগীতির ক্রমাবিকাশের ফলে নতুন 
নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। যেমন vie রাজস্বের পারমাণ বৃদ্ধি এবং মহাজনদের অর্থ 
লগ্নীর সুদের হার বৃদ্ধির ফলে কৃষক বাধ্য হত তার উৎপাদনের আঁধক অংশটাই 
বাজারে বিক্রি করতে ৷ নতুন ফসল ওঠার সময় পণ্যের বাজার দর থাকে নিম্নমুখণী। 
দায় মেটাতে কৃষককে সেই দামেই তার উৎপাদন fais করতে হত। অথচ ছয়মাস পর 
সেই পণ্যই তাকে কিনতে হত উচ্চমূল্যে। ভারতের কৃষকের শোচনীয় পারাস্থাতির 
সেই ADA! 

সেই яст গ্রামীণ হস্তশিল্পের অপমৃত্যুর ফলে কৃষকের আতীরিস্ত উপার্জনের 
সুযোগও সংকুচিত হয়ে আসাঁছল। আবার গ্রামণণ হস্তশিল্পের বিপর্যয়ে এই শিল্পে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবন ধারণের নির্মম তাগিদে কৃষিকাজেই যোগ দিতে হচ্ছিল। 
ফলে জমির উপর চাপ বাড়ছিল ক্রমশঃ লক্ষণীয় হল কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কৃষির উৎপাদন বাড়লো না, বাড়লো কেবল কৃষকের দু্গাত। কারণ নানা কারণেই 
ভারতের কৃষির আধ্ানিকীকরণ সম্ভব হল না। এইভাবে একদিকে কৃষির উপর ক্রম- 
বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতা, ভরতের কৃষকের 
দারিদ্র্য এবং মাঝে মাঝেই ভয়ংকর দুভক্ষের কারণ। 

u Тай মূলধনের বিনিয়োগ ॥ ভারতে ইংরেজদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের 
আরেক বৈশিষ্ট্য হল অধিক পরিমাণে তাদের শিশ্পকেন্দ্রিক মূলধন [বিনিয়োগ ৷ 
এই মূলধনের অধিকাংশই ব্যয়িত হল বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে। যেমন, রেলপথ ও 


চা টা 


8 Our system acts very much like a sponge, 


ভারত কথা ২৬৪ 


রাস্তাঘাট নির্মাণ, চা-কফি-রবার উৎপাদন এবং ব্যাংক. বগমা প্রভৃতি মূলধনী সংস্থা 
গঠন। এইসব বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেমন ভারতের কৃষির শোষণ অ.রও хы 
হয়েছিল তেমান ব্রিটিশ শিশ্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব 
হয়োছল। 

॥ সম্পদের প্থানাম্তর ॥ ভারত থেকে বিপুল পাঁরমাণ সম্পদ প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে 
নিয়ে যাওয়া হত, তার বিনিময়ে ভারত পেতো না কিছুই। কিন্তু প্রশ্ন হল এই 
সম্পদ আহরণ করা হত কিভাবে, এর ব্যাপকতাই বা কতটুকু ছিল এবং ভারতের Tet 
নশীততে তার কি afosa হয়োছল। 

প্রীতি বংসর ইন্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী নানা অজুহাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ইংলন্ডে 
পাঠাতো। যেমন ভারত-সাঁচব ও তাঁর লপ্ডনস্থিত কার্যালয় বাবদ খরচ, কোম্পানীর 
গৃহীত খণের সুদ, ইংলণ্ডের সামারক ও নৌ-বাহিনণ বাবদ খরচ. চন ও পারস্য 
father দূতাবাস বাবদ খরচ, এমন কি ইংলস্ডের পাগলা-গারদ বাবদ খরচ। এছাড়া 


ঠিক কি পরিমাণ সম্পদ তারা প্রতি বংসর ইংলণ্ডে পাঠাতো সে বিষয়ে ais. 
হাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এইসব মতাঁবরোধের মধ্যে না গিয়েও 
পরিস্থিতি চমৎকার বোঝা যায় মাদ্রাজ বোর্ড অফ রেভোনউ-র সভাপাঁত জন mia- 
ভানের মন্তব্য TAF І [তান বলোছলেন যে ইংরেজদের পদ্ধাত কাজ করে স্পঞ্জের 
ছিল এই পদ্ধাত 8 অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত 
বলেছেন সম্পদ আহরণের পাঁরমাণ ছিল বাংসারক বাইশ 'মাঁলয়ন পাউন্ড। 

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়মিত এই gpm আহরণের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে 


গিয়ে দাদাভাই নোরোজণী বলেছেন ভারতবর্ষ এমনই এক ats দেশ, যা শাসিত 
হয় TOIT দ্বারাই এবং যে দেশ থেকে ake সম্পদ নিয়মিতই দেশের 


আকারে অঝোরে ঝরতো ইংলশ্ডের wise উপর সেখানকার মাটির উর্বরতা 
বাড়াতে 1 

নিয়ামত সম্পদ আহরণের প্রত্যক্ষ পরিণত হল ভারতীয় জন জাবনের অপরিসীম 
দারিদ্য এবং উপযুর্পার দু্ভিক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে fo 


drawing up all the good 
things from the banks of the Ganges and Squeezing them down on the 
banks of the Thames. 


—John Sullivan. 


॥ পর্ষদ TTS পাঠক্রম ॥ 


The Cultural Scene 


(i) Brief note on the old educational system 
The changes—English education—decline of 
vernacular education—Contact with western 
culture, 


(ii) A history of social and cultural movements— 
with special reference to Bengal and Maha- 
rastra. 


॥ বিষয়-ক্রম ॥ 


শিক্ষার এ্ীতহ্য-_পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা__সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন-_বাংলাদেশ-_রাজা রামমোহন. রায়_রামমোহনের 
মূল্যায়ন-_ডিরোজও ও ইয়ংবেশ্গল-_ব্রাহ্মসমাজ_'বিদ্যাসাগর_ 
মহারাষ্ট্_দাদাভাই নোরোজী-_পাঁরশিল্ট। 
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সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট 


॥ শিক্ষার йй ॥ একজন ইংরেজ লেখক দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
স্বীকার করেছেন ভারতে শিক্ষা কোন বাঁহরাগত fee, ЧЕ! বরং পাঁথবীতে এমন 
দেশ খুব কমই আছে যেখানে ভারতবর্ষের মত আঁত প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার 
সূচনা ZA > 

তখন ইউরোপও অজ্ঞ:নতার অন্ধকারে নিমান্জত। ভারত শিক্ষার সূচনা তখনই । 
প্রাচীন ভারতের তপোবনে ত্রিকালদশী ভারতীয় মুনি-খাঁষদের কণ্ঠে ধবানত হয়েছে 
শক্ষর মূলমন্ত্র। শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে আত্মো- 
পলাব্ধ। বিশ্ববাসীকে অমৃতের সন্তান বলে আঁভাহত করা হয়েছে। শিক্ষাকে 
ভাগ করা হয়েছিল দুই ভাগে ।. একটি ভাগ এই পার্থব জীবনের উপযোগণ করে 
গড়ে তোলা । অন্য ভাগ হল উচ্চতর জ্ঞানের অন্বেষণ যা জাগাঁতক বন্ধনের উধের্ব 
মানুষকে এক অন্য মহান জীবনের সন্ধান দেয়। শিক্ষার এই মূলধারা বয়ে চলেছে 
আবহমান কাল ধরে। ইতিহাসে ঘটে গিয়েছে কত ঘটনা । বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের 
নামে এই ভারতেই ঘটে গিয়েছে wate বিপ্লব। নতুন চিন্তা-চেতনা সংযোজিত 
হয়েছে। তাতে ভারতে শক্ষার মূল প্রবাহই আধকতর সঞ্জশীবত হয়েছে 1 

তারপর ভারতে এসেছে মুসলমান শাসন। তারা ভারতে এনোছল এক বিজাতীয় 
সংস্কাত। সেই সংস্কাতি ভিত্তিক শিক্ষা তারা এদেশে প্রবর্তন করেছে। প্রথমে কিছ 
সংঘাত অবশ্যই ঘটেছে। তারপর কালক্রমে এসেছে সহনশীলতা । প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষা ও ইসলামীয় শক্ষা_উভয় শিক্ষারই পাস্পারক' সহাবস্থান ভারতের মাটিতেই 
সম্ভব হয়েছে, এঁতহ্যগত পারম্পর্য রক্ষা করেছে। 

এরপর ভারতে প্রাতচ্ঠিত হয়েছে 'ব্রাটশ শাসন। 'ব্রাটশ শাসন কালে প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষা একত্রে পরিচিত হয়েছে দেশীয় শিক্ষা বলে। এই 
শিক্ষার ব্যাপকতা ও গভীরতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তিন 
প্রোসডেন্সীতেই ইংরেজরা অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানে তাঁরা দেখছেন কি 
অপারসীম জীবনীশন্তি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার। শত-সহত্্র রাজনৈতিক ঘটনার ঘূর্ণা- 
বতেও এই শিক্ষা হারিয়ে যায় ন, স্তব্ধ হয় নি এর গতিবেগ । কিন্তু এমন গাঁতি- 
শীল প্রাণবন্ত যে শিক্ষা তারও অপমৃত্যু ঘটানো হল জোর করেই ইংরেজ শাসনা- 
ধানে ! পাশ্চাত্য শিক্ষার স:চনা ॥ রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের প্রথম ষাট বৎসর ইস্ট- 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শিক্ষা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করে fal আর 
সেটাই ছল স্বাভাবিক । - কারণ বাঁণাজ্যক সংস্থা-_তাদের লক্ষ্য তখন ব্যবসায়ে আঁধক 
TATE করা ।-সনতরাং জনস্বার্থে জ্ঞান বিস্তারের তাগিদ তাদের অনুভব না করারই 
কথা। তবু এ সময়ে দা ব্যাতিক্রমের ঘটনা ঘটলো । ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হোস্টংস 
স্থাপন করেন কলকাতা মাদ্রাসা, ইসলামীয় আইন ও অন্যান্য প্রাসাগক বিষয় ?শক্ষার 
উদ্দেশ্যে। আর ১৭৯১ খন্টাব্দে বেন'রসের 'ব্রাটশ TTT জোনাথন ডানকান 
স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ, হিন্দ আইন ও দর্শন চর্চার উদ্দেশ্যে। অবশ্য উভয় 
প্রাতষ্ঠান প্রতিষ্ঠার একটা প্রশাসনিক প্রয়োজন fet সেই প্রয়োজন হল ভারতে 
ইংরেজরা যে নতুন বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করোছল-সেই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় 
হিন্দ; ও মুসলমান আইন বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করা। , 

এর মধ্যে TOT ধর্ম প্রচারকগণ ধারে ধারে ভারতে এসে পেছ্‌চ্ছে। তারা 
এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করে! তারা একসময় কোম্পানীর উপর 


১৯06১2৬২8১৬ З ў 
> Education is no exotic to India. There is по country in the world 
like India where education had such an early beginning. —James. 


২৬৬ ভারত কথা 


A 
চাপ সৃষ্ট করতে থাকে এদেশে আধনক ধর্ম নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে উৎসাহত 
করার জন্য। তাদের অবশ্য এই আগ্রহের পেছনে প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে 
ভারতীয়দের AR ধর্মে ধর্মাল্তারত করা । 

শেষ পর্যন্ত কোম্পানী আইনগতভাবে এদেশে 
শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হতে বাধ্য হল ১৮১৩ 
খন্টাব্দে। È বৎসরের সনদ আইনে বলা হল 
এখন থেকে কোম্পানী এদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
বংসরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে। 
আইনের এই বিধান থাকলেও কোম্পানী ১৮২৩ 
সাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে কোন উদ্যোগই গ্রহণ 

19 N করে নি। 
BN কোম্পানীর দিক থেকে কোন উদ্যোগ না নেওয়ার 
N কারণ হল ১৮১৩-র সনদ আইনে বরাদ্দীকৃত 
М অর্থ কি ভাবে বায় করা হবে সে সম্পকে সুস্পষ্ট 


প্রাচ্য শিক্ষাকেই উৎসাহিত করা ৷ তাছাড়া মতবিরোধ ছিল শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্পকে | 
কেউ চাইলেন ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে। কেউ 
প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সমূহকে 1 

এই মতাবরোধের অবসান হয় ১৮৩৫ OTT তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের 
আইন বিষয়ক উপদেষ্টা লর্ড মেকলের সুপারিশ capa! স্থির হল এ অর্থ 
ইংরেজণী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে। লক্ষণীয় 
হল রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে তখনকার শিক্ষিত ভারতীয়রাও পাশ্চাত্য শিক্ষার 
অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছেন। তবে অজ্ঞতাবশতঃ লর্ড মেকলে যেখানে প্রচ্য জ্ঞান 
জগতকে তীব্র ভাষায় SHA করে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করার কথা বলোছলেন 
ভারতীয়রা সেখানে ভারতীয় জীবনকে জড়তা ও কুসংস্কার থেকে TF করে নতুনভাবে 
গতিশীল করে তুলতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমর্থন জানিয়োছিলেন। এই মনোভাব সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিন্তাধারাকে 'িয়ান্তিত করেছে এবং তাই তাঁরা নানা- 
ভাবে ব্রিটিশ সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে গিয়েছেন পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য। 

সুতরাং এতাঁদিনে শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সরকারণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। 
এই фините ফলে দেশীয় শিক্ষার অপমৃত্যু অপরিহার্য হয়ে গেল। বিশেষ করে 
যেখানে সামান্য পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগে কোম্পানীর অধীনে চাকুরী এবং সেই MN এক 
পৃথক সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হয় সেখানে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে ক্রমশঃ নিরুৎসাহ 
বোধ করাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ঘটেও ছিল তাই। 

অন্যাদকে সরকারণ সন্ধানত অনূযায়ণ বিশেষ করে বাংলায় স্কুল-কলেজে ইংরেজী 
ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রার্থামক фер অবজ্ঞা করে নতুন স্কুল 
ও কলেজ স্থাপন করা হয়। এই নগীতি পরবর্তীকালে তীব্রভাবে ETS হয়। 
কারণ প্রাথমিক শিক্ষ/কে অবজ্ঞা করার অর্থ জনশিক্ষাকে উপেক্ষা করা। এই প্রসঞ্থে 


লা পাপ 
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সরকারী বন্তব্য ছিল যে অর্থের সীমিত সংস্থানে জনাশক্ষার বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ 
যেখানে সম্ভব নয় সেখানে মুষ্টিমেয়কে শাক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে বৃহত্তর জন- 
গোষ্ঠীকে Mise করা সম্ভব হতে পারে। তাই উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। এই মতবাদকে বলা হয় নিম্ন পাঁরশ্রতের মতবাদ | 

কিন্তু এই মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয় ১৮৫৪-র এীতহাসক শিক্ষা 
সংক্রান্ত দাললে। সাধারণভাবে এই দলিল উডের ডেস্‌প্যাচ নামে পাঁরচিত। এই 
দলিলে সরকারকে জনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়। эр, শিক্ষার নশীত 
নির্ধারণ নয়, শিক্ষার কাঠামো ও সেই কাঠ মোকে কার্যকরী করতে এক প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পকে alates সৃপাঁরশ করে এ দলিল ভারতে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার বিস্তারের ইতিহাসে এক এঁতিহাসক দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষা প্রাথীমক, 
মাধ্যামক ও উচ্চ এই তিন স্তরে Tews হয়। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা 
বলা হয়। সমগ্র ব্যবস্থা পারচালনা করার জন্য প্রতি প্রদেশে একজন করে শিক্ষা 
অধিকর্তা এবং তাঁর অধীনে বদ্যালয় পাঁরচালকমণ্ডলী নিয়োগের কথা বলা হয়। 
জনসাধারণের সক্রিয় উদ্যোগে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য 
সরকারী আর্থক সাহায্যদানের নীতিও ওঁ দাঁললে টীল্লাখত হয়। 

বলা বাহুল্য এই দাললের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় দেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার বস্তার হয়োছল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেই বিস্তার ছিল নিতান্তই: 
সামাবদ্ধ। যতটুকু শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারী ঘটেছিল তার কারণ ছিল 
একাধিক । খজ্টান ধর্ম প্রচারকগণ, শাক্ষত ভারতীয়গণ, এমন fe কোম্পানীর 
অধীনস্থ উদার মনোভাবাপন্ন' কর্মচারগণও ভারতীয়দের শিক্ষিত করার WAT জানাঁচ্ছ- 
লেন। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পেছনে কোম্পানীর নিজেরও একটা 
স্বার্থের দিক fer সেই স্বার্থ হল কোম্পানীর নীচের তলার পদগীলতে ভারতীয়- 
দের শিক্ষিত করে নিয়োগ ФП! এতে কোম্পান৭র প্রশাসানক ব্যয় যেমন হাস পেত 
তেমান সকল স্তরের কমাঁই ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা বাস্তব দিক থেকেই ছল 
অসম্ভব। তাই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিল, কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পাশ্চাত্য প্রশাসনেরই সহায়ক। তাই তারা ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল, 
কেননা ইংরেজা ভাষাই ছিল প্রশাসনের ভাষা । তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্য “শক্ষা বিস্তারের 
পেছনে সরকারণ উদ্যোগের আরেকটি uterine কাজ করেছিল। তা হল পাশ্চাত্য 
শিক্ষার মাধ্যমে যদি ভারতীয় জনগণকে পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন করে তোলা যায় তাহলে 
তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ পণ্যের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে আর তাহলে 
কোম্পানীর বাণিজ্য আরও স্ফীত হবে। চতুর্থতঃ তারা চেয়োছল পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সাহায্যে এমন একদল ভারতীয় তৈরী করতে যারা ইংরেজ সামাজ্যবাদের অন্ধ স্তাবকে 
পরিণত হবে। লর্ড মেকলে O পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তারা ভারতে এমন 
এক শ্রেণী তৈরী করতে চান যারা তাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভাতরবাসীর সংযোগ রক্ষা 
করবে আর এই শ্রেণী কেবল 909 এবং রঙে থাকবে ভারতীয়, তাছাড়া TTS 
মতে, নোতক ও বৌদ্ধক বিকাশে হবে ইংরেজ।২ р 


নব প্রবার্তত পাশ্চাত্য শিক্ষার সবচেয়ে বিপদজনক দিক হল জনাঁশক্ষাকে অবজ্ঞা 
ФП! এর ফল হয়েছিল এই ১৮২১-র শিক্ষিতের হারের সঙ্গে ১৯২১-র 'শাক্ষিতের 
হারের ব্যবধান ছিল একেবারেই নগণ্য। তার উপর ইংরেজশ ভাষাকে 'শক্ষার মাধ্যম 
+ We must do our best to form a class who may be interpreters bet- 
ween us and the milions we govern; a class of persons, Indian in 
oes and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in 
intellect. —Lord Macaulay. 


২৬৮ ভারত কথা 


ৃহসেবে গ্রহণ করায় জনশিক্ষার অগ্রগাত আরও বেশী ব্যাহত হয়েছিল। ফলে বহুধা 
falas ভারতীয় সমাজে আরেক নতুন ব্যবধ,নের ক্ষেত্র প্রস্তুত RAT হলে 'শাক্ষিত 
ও অশাক্ষিতের ব্যবধান। 14099 করে এই শিক্ষা ধনী সম্প্রদায়েরই কুক্ষিগত হয়ে 
যায়। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল ব্যয়বহুল ৷ দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে তার ব্যয় 
সংকুলান সম্ভব ছিল ATI 

নতুন শিক্ষায় উপেক্ষিত হয়েছিল নারী শিক্ষাও। অবশ্য এর জন্য সরকারী 
নাঁক্কয়তা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী কুসংস্কার চ্ছল্ন ভারতীয় মানীসকতা। এই শিক্ষা 
বৃত্তি ও কারগরী শিক্ষাকেও উপেক্ষা করোছিল। ১৮৫৭ সাল নাগাদ সারা ভারতে 
মেডক্যল কলেজের সংখ্যা ছিল তিনটি আর ইঞ্জনীয়ারিং কলেজ ছিল মাত্র একাট_ 
তার দরজাও আবার ভারতীয়দের জন্য উন্মুন্ত ছল না। অবশ্য এই সব ব্যর্থতার 
মূলে ছিল শিক্ষাথাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দের কার্পণ্য 1 

তা সত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলের দিক অস্বীকার করা যাবে না। তা হল 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সীমিত সম্প্রসারণের মধ্যেই ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে 
পাঁরাচিত হবার সুযোগ পায়। আর এই সুযোগ ভারতীয় মানসিকতায় নতুন আলোক- 
পাত ঘটায়। সব কিছু নতুনভাবে বিচার করবার, সুক্ষ বিশ্লেষণী শান্তর সাহায্যে 
করবার সামর্থ্য অজন করে ভারতীয়রা। 0 উপলাব্ধই ছিল ভারতীয় সমাজ- 
জীবনে আধুনিকতা আনয়নের অগ্রদূত 1 টউন্নাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানা সামাজিক 
ও ধৰ্মীয় সংস্কার আন্দোলন এই পাঁরবার্তত মানাঁসকতারই ফসল। 

॥ সমাজিক ও সাংষ্কৃতিক আন্দোলন ৷ সাঁমিত হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক 
বিচ্ছুরণে ভারতীয় মানসিকতা উদ্‌ভাসত হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগে বন। ইংরেজ- 
দের অনায়াস সাফল্য ভারতীয় সমাজজীবনের দুর্বলতা প্রকট করে 'দিয়োছল। তাই 
কিছু চিন্তাশীল ভারতীয় তাদের সমাজজীবনের ব্যর্থতা MAA করে তার প্রতি- 
কারে MAS হলেন। যাঁদও তখনো অধিকাংশ ভারতীয় গতানুগাঁতক সমাজজীবনকে 
আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছিলেন তথাঁপ অন্যান্যরা বিশ্বাস করতেন কেবল পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারাই তাদের সমাজজাীবনে নতুন গাঁতবেগ সৃষ্ট করতে পারে। পাশ্চাত্য fচিল্তা- 
ধারা বলতে তাঁরা বুঝতেন Seine বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। তার উপর 
সমাজের ধনী সম্প্রদায়, শ্রমিক শ্রেণী এবং ব্যাম্ধজীবীগণ আধুনিকতার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে উঠোঁছলেন। কারণ পরিবর্তন তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার সহায়ক ছিল । 

॥ বাংলাদেশ ॥ সূচনা থেকেই ইংরেজ সামাজ্যবাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বাংলা 
দেশ। পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রথম উন্মেষ বাংলাদেশে । সুতরাং বাংলদেশই এখন নতুন 
সামাজিক ও সাংস্কাতিক চেতনার প্রধান লীলাক্ষেত্রে fetes হল। 

আর NR বাংলাদেশ নয় সারা ভারতেরই অধ্দানকতার অগ্রদূত বলে যাঁকে 
অভিনন্দিত করা হয় তান হলেন রাজা রামমোহন রায়। 

п রাজা রামমোহন রায় ॥ দেশ ও দেশবাসণর প্রাত অকৃরিম ভালবাসা ছিল 
রামমোহনের। তাই তিনি সারা জীবন দেশের সামাজিক, ets, বৌদ্ধিক ও রাজ 
নৈতিক নবজাগরণের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গিয়েছেন। etd 

তখনকার জাতিভেদ দ্বারা বাচ্ছন্ন সমাজজশবনের সংকণর্ণতা ও ATS au 


ভাবে ব্যথিত হয়োছলেন রামমোহন। তখনকার ধর্ম ছিল কুসংকারাচ্ছন্ন এবং 
পুরোহিত শ্রেণীর শোষণক্ষেতর। তিন а а пентан নিজ 


а> 


সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ২৬৯ 


স্বার্থ সংরক্ষণ CHT! আর দেশ ছিল ইংরেজ শাসনের স্বেচ্ছাচার দ্বারা লাঞ্ছিত 
রামমোহন প্রাচ্য দর্শনের অনুরাগী ছিলেন ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্জে পাশ্চাত্য 
দর্শনের বৈজ্ঞানিক, ЧЕТ ও মানবতাবাদী Tier দ্বারা তান দেশবাসীকে 
উদ্বুদ্ধ করতে চেয়োছলেন। 

রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে চেয়ৌছলেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একমাত্র রামমোহনই জানতেন আধ্হানকতার তাৎপর্য. কি। তাই 
foh দেশবাসীকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক এ্ীতহ্যকে নতুনভাবে চানয়ে দেবার সংঙ্গে 
সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হবার শিক্ষা দিয়োছলেন। কারণ 
ERT আধুনিকতা নয়, আধ্দানকতা হল পারস্পারক 'নর্ভরশীলতা | 

সমাজজীবনে তান চেয়েছিলেন নারীকে আপন মর্যাদায় প্রাতীষ্ঠত করতে। তাই 
সতীদাহ প্রথার মত এক নারকীয় প্রথার বিরুদ্ধে তিনি এঁতিহাসিক সংগ্রাম করেছিলেন 
'তাঁন মেয়েদের পানার্ববাহও সমর্থন করেছেন, সম্পান্তর উত্তরাধিকার মেয়েদের দিতে 
চেয়েছেন, 49:14915 ও বাল্যাববাহের বিরোধিতা করেছেন। সর্বোপাঁর মেয়েদের 
সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারী শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। 

তান ছিলেন জাতিভেদ প্রথার ঘোরতর বিরোধী । জাতিভেদ প্রথার জন্যই যে 
সামাঁজক male বিপর্যস্ত তা তান জানতেন। জাতিভেদ প্রথার জন্যই দেশবাসীর 
মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব। এই জাতিভেদ দূরীকরণে তান শৈব বিবাহ ব্যবস্থা গ্রহণের 
পক্ষপাতী ছিলেন। 

তান ধর্মকে বাস্তব উপযোগতার দৃষ্টিকোণ থেকে BE করেছেন। সকল 
ধর্মের অন্তার্নাহত সত্যকে আবিদ্কার করে তানি গঠন করেন ব্রাঙ্গসমাজ। ব্রাহ্ম- 
সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন দেশ, জাতি, fear নির্বিশেষে 

কে বিশবাঁপতার চরণপ্রান্তে সাম্মীলত করতেই ব্রাহ্গসমাজ গাঁঠিত Zale 

শিক্ষা ক্ষেত্রে তান পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছলেন। কারণ তান বিশ্বাস 
করতেন এই শিক্ষা দেশবাসীকে অজ্ঞ'নতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারে, সামাজিক 
প্রগাতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় দেশবাসীকে অংশ গ্রহণ- 
যোগ্য করে তুলতে পারে। 

রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে [তান ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন। কারণ 
তিনি মনে করতেন ইংরেজ শাসনই দেশবাসীকে আধ্বীনক জগতের নৈকট্যে নিয়ে আসতে 
পারে। আর সেই নৈকট্য থেকেই দেশবাসী আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার arr 
পাঁরাঁচিত হয়ে নিজেদের সেভাবে গড়ে তুলতে পারবে। তাই তান দায়ত্ব সরকার 


চান ЇЧ, চেয়েছিলেন প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ ক্ষমতা পৃথকসকরণের মধ্য দিয়ে, আধক 
সংখ্যায় ভারতীয়দের প্রশাসনে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে এবং 


8৯17 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

আন্তজাতিক চেতনায় তানি 1ছলেন আর্ত মানুষের পক্ষে। তই স্পেনে Aig 
ধানিক সরকার প্রাতষ্ঠিত হলে তানি কলকাতায় বিজয়োংসব করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শশল 
বলেছেন, মানুষের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট কিভাবে 
зет করা যায় তা দেখিয়েছেন রামমোহন 18 


о Тһе Brahmo Samaj was established to 


bring together the peopl 
the world, irrespective of caste, peoples of 


‚ areed and country at the feet of the 
One Eternal God ж —Keshab Chandra Sen. 
в Rammohan pointed the way 


to the solution of the larger problem of 
isation in human history. 


—Brojendra Nath Seal. 


international culture and civil 


А হো ভারত কথা 
R 


MEA IE ॥ সমালোচকেরা রামমোহনের সামাজিক ও সাংস্কাতিক 
দিত সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। তাঁকে অনেকে বলেছেন ভারতীয় নব- 
জাগরণের অগ্রদূত | অধ্যাপক হীরেন TEY অবশ্য ইউরোপণয় নবজাগরণের সঙ্গে 
ভারতীয় নবজাগরণের প্রকাতিগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবধারার মধ্যে সমন্বয়সাধন করোছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সুশোভন সরকার বলে- 
একটি তৃতীয় ভাবধারা ATG 1° সেই সমন্বয় কি রামমোহন পেরোছলেন 2 তাঁর 
সাফল্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সুমিত সরকার লিখেছেন সেই সগমাবদ্ধতা তাঁর ব্যান্ত- 
গত ছিল না, ছিল তাঁর সময়ের ।» 

রামমোহন তাঁর কর্মযজ্ঞে সহযোগিতা পেয়োছিলেন কয়েকজন যোগ্য সহযোগণর। 
যেমন ডেভিড হেয়ার, আলেকজান্ডার ডাফ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ aE প্রভৃতি 


রামমোহন ডিরোজিও 
п ডিরোজিও ও ইয়ং aor ॥ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে 
বাংলার учас মধ্যে যে বৈষ্লাবক চিন্তাধারার উন্মেষ হয়েছিল তার মতে 


এই আন্দোলনের সকল অনুপ্রেরণার উৎস ও 
নেতা ছিলেন তরুণ এযাংলো ইণ্ডিয়ান হেনরণ ভাভয়ান forera | 

ডিরোজও ছিলেন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আঁধকারী। ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় 
অনরপ্রাণিত হয়ে তান বৈস্লবিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। বয়সে তরুণ 
হলেও তানি ছিলেন একজন অসাধারণ শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের aie দিয়ে 
চিন্তা করতে, বিচার করতে, সত্যান*সন্ধানী হতে এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের উপাসক 
হতে শিক্ষা দিতেন। ডিরোজও ও তাঁর অন্যগামাঁদের বলা হত ইয়ং газа! এরা 
সবাই ছিলেন গভীরভাবে দেশপ্রোমক। বৈপ্লাবক! চিন্তাধারার জন্যই ডিরোজিও হিন্দ 
কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মাঘ বাইশ বংসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে 
в The true synthesis lies in thefusion of: two opposites into a third higher 
entity which Supersedes the ear] 


i t. 
ler stages of ০১1: Sarker. 


i d 
s Е which marke 
R y those of his times Sumit Sarker. 


© ...The limitations were basicall. 
tHe beginning of а transit: 


সাংস্কাঁতিক প্রেক্ষাপট ২৭১ 


[তানি প্রাণত্যাগ করেন। 

ডিরোজিও পল্থীরা সকল প্রকার প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু প্রথা, রশীত এবং এীতহ্যকে 
আক্রমণ করতেন। নারীর স্বাধীনতা ও 'শক্ষার সমর্থক ছিলেন তাঁরা | 

কিন্তু তাঁরা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেন fal কারণ তখনকার স.মাজিক 
পারিস্থিত এমন বৈপ্লাবক আন্দোলনের অনুকূল ছল না। দেশের বৃহত্তর জন- 
গোষ্ঠী কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে তাঁদের কোন Tider ছিল atl SAS সমাজের 
কোন অংশের সমর্থনই তাঁরা পান নি। তাঁরা নিজেরাও সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়োছলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বিপ্লববাদ ছিল gF, প্রকৃত পারাস্থাতর 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুবই ФУ! 

তা সত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে ভিরোজওপন্যীগণ জনগণকে সচেতন 
করে তুলতে অনেকটাই সাফল্যলাভ করোছিলেন। তাঁরা কোম্পানীর সনদ আইনের সংস্কার, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিদেশে ব্রিটিশ উপানিবেশে ভারতীয়দের প্রতি আচরণ, 
Sata সাহায্যে বিচার, জমিদারদের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা, সরকারণ উচ্চপদে 
ভারতীয়দের নিয়োগ, প্রভৃতি গুরুতর জন-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে গণআন্দোলন সংগঠিত 
করেছিলেন। রাষ্ট্র সংরেন্দরনাথ তাঁদের প্রতি আধুনিক বাংলার রূপকার বলে 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।* 

П ব্ৰাহ্মসমাজ Ц রামমোহনের পর যে ব্রাহ্মসমাজে স্থাঁবরতা এসে গিয়োছল তাকে 
নবজীবন দান করেন রবীন্দ্রনাথের পিতা TÎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।  রামমে হনের 
আদর্শ প্রচার কল্পে তান ১৮৩৯ খষ্টোব্দে স্থাপন করেন ETT সভা। এক 
সময় রামমোহন ও ডিরোজিও-র সকল CAAT এখানে সমবেত হয়োছলেন। এই 
সভা বাংলার ব্যাদ্ধজীবী মহলে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘট:য়। ১৮৪৩ NOCT 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ প.নগঠিন করেন। সমাজ সাক্রিয়ভবে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ 
রোধ. নারী শিক্ষা, রায়তদের রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমর্থন জানান। 

п বিদ্যাসাগর ц এ সময়ের বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরেকটি পরম 
শ্রদ্ধেয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | সংস্কৃত সাহত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা সত্বেও 
তান পাশ্চত্য চিন্তাধারা সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট সংবেদনশীল | তাঁর মত ও পথের 
মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নির্য,তাঁত মানবতার প্রতি তাঁর আকুলতা ছল 


LJ 
আধদানিক ভারত গঠনে তাঁর কমপ্রয়াস ছিল বহুমুখী সংস্কৃত শিক্ষাদানে [তানি 
নতুন পদ্ধাঁতর উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁর বর্ণপারচয় ও শিশু শিক্ষা আজও সমানভাবে 
আদৃত। অক্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ তান সম্প্রসারিত করেন। 
সংস্কৃত কলেজে তনিই পাশ্চাত্য দর্শন পাঠের ব্যবস্থা করেন। 


নারী জাতির কল্যাণসাধনে তাঁর অবদান আঁবস্মরণীয়। এদিক থেকে তান 


1 ...the pioneers of the modern civilisation. of Bengal, the conscript 
fathers of our race whose virtues will excite veneration. 


—Surendranath Вапегјеа. 


заз ভারত কথা 


এর মধ্যে Forfa বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার fois নিজে বহন করতেন। বেথুন স্কুলে 
সম্পাদক হিসেবে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ?তনিই FAA | 


জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন।মণ্ডলীর সভায় সদস্যগণ 
শ্রেণীর ব্যান্তদের রান্না করা খাবার খেতেন। 


১৮৪৮ OTT শিক্ষিত তরুণেরা ছাত্রদের সাহত্য ও 
বিজ্ঞান পরিষদ গঠন করেন। পাঁরষদের দুটি শাখার একটি 
ছিল গুজরাট, অপরটি মারাঠী। পাঁরষদ {বাভিন্ন বিজ্ঞান 
ও সামাজিক সমস্যা সম্পকে আলোচনা সভার ব্যবস্থা 
করতো। পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নার? শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 

১৮৫১ MONT যোতিবা ফুলে ও তাঁর পত্নী পঢণায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। তারপরই অন্যত্র অনেক মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাঁপত হয়। এই সব 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ হয়েছিলেন জগন্নাথ শংকর শেঠ ও ভাওদাজি। ফুলেই 
প্রথম মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তারপর Тапу পাঁন্ডত 
বিধবা বিবাহ সংগঠন গড়ে তোলেন। বিধবা বিবাহের আরেকজন 'বাশষ্ট প্রবন্তা হলেন 
কার্শেণনদ।স Tee | 

মহারাষ্ট্রে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আঁবিস্মরণীয় হলেন গোপাল হার 
দেশমুখ। তিনি লোকহিতবাদণী নামেই সমাধক পাঁরচিত ছিলেন। তান aie, 
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতাবাদকে আদশ* হিসেবে সম্মুখে রেখে সামাজিক সংস্কার 
আন্দোলনে অগ্রসর হন।. যোতিবা ফুলে নিজেও জন্মোঁছলেন 'নিম্নশ্রেণীতে। তই 
তিনি জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করোঁছলেন মহারাষ্ট্রে সমাজে чега 
ও নিম্নশ্রেণীর কি মর্মান্তিক অবস্থা। সেই জন্যই তান আজীবন সমাজে ব্রাহ্মণ 
আধিপত্য খর্ব করতে আপোষহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। 


॥ দাদাভাই, নৌরোজনী ॥ দাদাভাই নৌরোজণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সি. ওয়াই. চিন্তামণি 
লিখেছেন যে ভারতের জনজাবনে এসেছেন অনেক প্রগাঢ় বুদ্ধিজীবী এবং free 
বদ্ধিজীবী। কিন্তু দাদাভাই নৌরোজণ ছিলেন তাঁর সময়ে অতুলনীয়।* semis 
কালে বলেছেন, মাননষের মধ্যে দেব -বলে fe: থাকে তাহলে "তান হলেন 
দাদাভাই |> 


অল্প বয়স থেকেই দাদাভাই দেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন 
ছিলেন। তাই তিনি প্রথমে এই সব সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন। তান ছিলেন 
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অক্লান্ত sak | জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী নামে এক সংগঠন 
তিনি গড়ে তোলেন। বোম্বাইতে তানি স্থাপন করেন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ॥ পাশা 


ল এ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তি মেয়েদের আইনগত মর্যাদা, উত্তরাধিকার. সংক্রান্ত 


৮ The public life of India has been adorned by a galaxy of brilliant Er 
tellects and selfless patriots, but there has been in our time O 
Da Dedabhai Naoroji, и та 
there is the divine in man it is in ঢাকতে K. Gokhale. 


সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ২৭৩ 


বিষয়ে এ ধরনের আইন প্রণয়ন এবং পাশশদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে অন্দোলন 
woe জরাস্ট্রয়ান ধর্মমতের সংস্কারের জন্যও তান একটি সংস্থা গঠন 
করেন। 

॥ পরিশিষ্ট ॥ যে ভারতীয় সামাজিক কাঠামো একদা ভারতে ইংরেজ শাসন 
зат, সহায়ক, ছিল, ইংরেজরা নিজেদের বাণিজাক ও тшш 
সেই সামাজিক কাঠামোতেই আঘাত হেনোছিল। এ সমাজে ভাঙন আসতোই, ইংরেজরা 
কেবল সেই ভাঙনকে ত্বরান্বিত করোছিল। 


কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ১৮৫৩ 
বুল কালা প্রশ্ন তুলেছিলেন এশিয়ার সামাজিক কাঠামোয় কোন ব্যাপক ote 
тет না দিযে মানুষ কি তার নির্ধারিত লক্ষো পেশছুতে mm? aie we 


ЗП পারণত হয়েছে।” তাই ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে কোন 
Tome চেতনা এবং কোন সুপরিকল্পিত সংগঠন না থাকাতেও দেশের মানবে, ই 
শাসনের বিরুদ্ধে RITES ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সেই বহিঃপ্রকাশের 
হনে М না দেশের মধ্যাবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন সপ ভূমিক БЕН 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা ছিল ংরেজ-গুণমুগ্ধ। আর সেই মুগ্ধতা থেকেই তারা 
ক ате эта উপলামধ করতে থাকে জমা ও রর সেই তারা 
ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাদের সেই উপলব্ধির মুহূর্ত ভারতবর্ষের ইতি- 

পটপরিবতনের я 


১০ Сап mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in 
the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes 
of England, she was the uncoscious tool of history in bringing about 
that revolution. —Karl Marx. 


~~ 
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Peasant unrest and uprisings 
(a) Peasant 
ment. 


(b) Tribal movements—Kols—Santhals. 


rebellions—Ferazi—Wahabi move- 


u বিষয়-ক্রম ॥ 


কৃষক বিদ্রোহের পটভূমকা-_ফর জীদের 'বিদ্রোহ__শারয়তুল্লা-_ 
মহাম্মদ_ মহসীন-_ফরাজশী বিদ্রোহের বৌশষ্টা_ওয়াহাবী 
আন্দোলন- আন্দোলনের বৈশিষ্টা__বারাসত বিদ্রোহ ও তিতুমীর 
কোল বিদ্রোহ__সাঁওতাল বিদ্রোহ 1 


sas বিদ্রোহ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষক-বিদ্রোহ কোন নতুন ঘটনা নয়। প্রাচীনকাল থেকেই 
এই বিদ্রোহ ভিন্ন নামে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন রূপে দেখা 'দিয়োছল। কিন্তু ইংরেজ 
শাসনকালে কৃষক-বিদ্রোহ গুরুত্বে ও বৈশিল্ট্যে অনন্যসাধারণ। ভারতে বৈদেশিক 
শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে নতুন সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব এ যুগের কৃষক-াঁবদ্রোহের 
এক পৃথক পারপ্রোক্ষত AIG করে 'দিয়েছে। কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের 
রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভিন্ন সামন্ততন্তের 
প্রসার ঘটায়। সুতরাং মূল সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ না হওয়া অবাধ তার সৃষ্ট সামল্ত- 
WA অবসান ঘটানো সম্ভব ছিল না। তই চরিত্রগত দক থেকে এ সময়ের কৃষক- 
বিদ্রোহ ছিল একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ [বিরোধী এবং সামন্ততন্ত বিরোধী। 

п কৃষক-বিদ্রোহোর পটভূমিকা U ভ.রতে ইংরেজরা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পাঁর- 
বতন করে যে প্রথা প্রবর্তন করে তা হল নাদ্ট সময়ের মধ্যে নার্দঘ্ট পারমাণ রাজস্ব 
সরকারী তহাবলে জমা না দিলে জমির মালিককে জমি থেকে উচ্ছেদ করে অন্য কারো 
হাতে জমি দেওয়া হত। কারণ কৃষকদের কাছ থেকে নিয়ামত রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব 
ছিল না তার অপাঁরসীম দরিদ্রের জন্য। ফলে জাম বার বার হস্তাল্তরিত হত। তা 
সত্তেও রাজস্ব সংগ্রহের কোন নিশ্চয়তা ছিল at! 

তাই এই ব্যবস্থার পাঁরবর্তন করে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে দশ বৎসরের 
জন্য জমির বন্দোবস্ত দানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতেও সুবিধা হচ্ছে না দেখে 
১৭৯৩ OTT থেকে ইংলণ্ডের ভূমি ব্যবস্থার অনুকরণে চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত করা 
হয়। 

এই ব্যবস্থার ফলে TRT সময়ের মধ্যে নাট পাঁরমাণ রাজস্ব সরকার তহাবিলে 
জমা দিয়ে জামদারেরা কৃষকের কাছ থেকে' ইচ্ছে মত রাজস্ব আদায় এবং অনাদায়ে 
কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার অবাধ অধিকার লাভ করে। সূতরাং জার উপর 
কৃষকের স্বত্ব বা অধিকার অস্বাকৃত হল এবং তাদের জমিদারের শোষণের শিকারে 
পাঁরণত হওয়া আরম্ভ হল। 

এই পাঁরাস্থাতর ফলে কৃষকের জীবনে আরেক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা হয়। 
জাঁমদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কৃষকের প্রয়োজন অর্থের । গ্রামে সেই অর্থের 
যোগান দিতে সৃষ্টি হল মহাজন গোষ্ঠাঁর। এরা কল্পনাতীত হারে কৃষককে খণ 
দিত। জামদারের চাহদা মেটাতে কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে খণ নিত জাম, 
বাড়ী বন্ধক দিয়ে। এই খণ তারা কোনাদন মেটাতে পারতো না। ফলে এক সময় 
তাকে মহাজনদের কাছেই তার জমি-বাড়ী হারাতে হত। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি 
হাচ্ছল এক নতুন শ্রেণীর জমিদার ৷ 

তাই বাধ্য হয়ে কৃষক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে অগ্রসর হল। শিল্পে প্রয়োজন 
এমন কাঁচামাল জাতীয় ফসলের তখন ব্যাপক চণীহদা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণ'জ্যিক 
কৌশলের ফলে। কিন্তু সেখানেও কৃষকের স্বাস্ত ছিল না। কারণ ফসল উৎপাদিত 
হত যখন, তখন ফসলের দাম এমনিতেই কম থাকতো। তার উপর কোম্পানগর aa 
চারীরা জোর করেই কম দামে িনতো। সুতরাং কৃষির চাঁরত্রের রূপান্তর ЧИШ 
কৃষকের শোচনীয় অবস্থার কোন পাঁরবর্তন হল না। তার তখন *বাসরুদ্ধ হয়ে 
অসহনীয় শোষণ-যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে যাবার উপক্রম | 

আসলে শাসক ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের গঠিত এক বিশাল ও ভয়ংকর 
পিরামিডে তখন ভারতীয় কৃষক নিম্পোষত। তার সামনে Bane তখন দুটি পথ-_ 
একটি হল অসহায় ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে ধস হয়ে যাওয়া, অন্যটি হল 


২৭৫ ভারত কথা 


বিদ্রোহ করে বেচে থাকার আপ্রাণ সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া । ভারতের কৃষক মরীয়া 
হয়ে ASH পথকেই বেছে ral পরাধীন ভারতের কালমালপ্ত ইাঁতহ,স এবার 
পাঁরণত হল কৃষকের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের, রন্তান্ত ইতিহাসে | 

1 ফরাজীদের 140819 (১৮৩৮-৪৭) U ফরাজীগণ হল পূর্ব বাংলার ফারদপুরের 
এক ধর্মীয় সম্প্রদায়। ফরাজী কথাটির অর্থ হল আল্লার আদেশ অনুসরণকারী । 
ফাঁরদপুরের শারয়তুল্লা এবং তাঁর әрп মহাম্মদ মহসীন বা দুদু মিঞা ছিলেন এই 
মতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক। প্রচালত মুসলমান ধর্মের মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন 
করে এই মতবাদ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারত হয় এবং আঁত অল্প সময়ের 
মধ্যে ঢাকা-ফারদপুর অঞ্চলের দাঁরদ্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই মতবাদ জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে। ধর্মমত ও আচরণের সরলতাই ছিল এই মতবাদের জনাপ্রয়তার মূল 
কারণ। 

॥ শারয়তুল্লা ৷ শারয়তুল্লার ধর্মীয় সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল মোল্লা-মৌলভশ 
দ্বারা উৎপণীড়ত মুসলমান কৃষক ও শ্রামকদের ewe! প্রচালত মুসলমান ধর্মে 
পার ও wim শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। পীর অর্থ প্রভু, মুরিদ অর্থ শিষ্য। উৎপাড়ক 
প্রভুর নিকট উৎপাঁড়ত কৃষক ও শ্রীমক অনুগত থাকতে পারে না। তাই শারয়তুল্লা 
শব্দ দুটি বাতিল করে ওস্তাদ ও সাগরেদ শব্দ দুটি গ্রহণ করেন। {তান উৎপশড়ন- 
মূলক বহু ধর্মীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করে মোল্লা-মৌলভীদের অত্যাচার থেকে সাধারণ 
মুসলমানদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। 

ধর্মীয় অত্যাচার বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে শারয়তুল্লা তাঁর অনুগামণদের অর্থনোতক ও 
অন্যান্য শোষণ থেকে রক্ষা করতেও উদ্যোগী হন। তাই তানি তাঁর অনুগামশদের 
কাছে ছিলেন পিতৃতুল্য। 

তাঁর এই সব উদ্যোগে ধনী মুসলমানগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্ব ম:সল- 
মান কৃষকগণ জমিদারদের উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে এঁক্যবস্ধ হলে জাঁমদারগণও ভীত সন্ত্রস্ত 
হয়ে ওঠেন। শারিয়তুল্ল তাঁর জীবনকালে অত্যাচারিত মুসলমান কৃষকসমাজকে 
এক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়োছলেন। 


॥ মহাম্মদ মহসীন! ॥ শারয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর ЭПИ মহাম্মদ মহসীন ?পতার 
অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দ'য়ত্ব গ্রহণ করেন। মহম্মদ মহসশন иси; মিঞা 
নামেই সমাঁধক পারিচিত। 

শরয়তুল্লার ধর্মসংস্কার ও প্রচার কার্যের ফলে জামদার গোষ্ঠীর {বিরুদ্ধে কৃষক 
সমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব জাগরণ я হয়েছিল তাকেই fete করে দুদ মিঞা 
এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। পিতার মতই 'তাঁনও ছিলেন দারিদ্র 
মানুষের কাছে শিক্ষক, বন্ধ ও পিতা | 

তাঁর প্রচারের মূল কথা ছল আল্লার কাছে সবাই সমান। সুতরাং এই পাঁথবী-ত 
কর ধার্য করার আধকার কারো নেই। এই প্রচারে মুসলমান কৃষক ও শ্রামকদের মধ্যে 
এক অভাবনীয় জাগরণ দেখা দিল। এই প্রচার ছিল অত্যাচারিত মানুষের অব্যাহাত 
লাভের পথ নির্দেশ। 

তাই LS দুদ মিঞা তাঁর অনুগামীদের কাছে ie ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
জীবন্ত পরিণত হন। 'তানই তাদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করেন, জাঁম- 
জমার বিরোধ নিষ্পাত্ত করেন এবং 'িচার-কার্য নির্বাহ করেন। জমিদারদের অন্যায় 
কর অ'দায় থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে তিনি সর্বশন্তি নিয়োগ করেন, জামদারদের 
বিরদ্ধে মামলায় তান আঁর্ঘক সাহায্য দান করেন এবং প্রয়োজনে জামদারের বিরুদ্ধে 


কৃষক বিদ্রোহ ২৭৬ 


লাঠিয়াল বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তান হিন্দু জামদার ও 
SIATA সাহেবদের কাছে এক অদম্য ত্রাসে পারণত হলেন। 
е এরা কেবল মুসলমান 
নয়, হিন্দু কৃষকদেরও শতু। তাই [তান স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পাঁরিকজ্পনায় এক 
মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। তান সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি অণ্যলে ভাগ করেন। 
ais অগ্তলে তাঁর প্রাতানাঁধ হিসেবে একজন করে খলিফা নিয়োগ করেন। খলিফাগণ 
নিজ নিজ অণ্যলে ফরাজী মতাবলম্বাঁদের এক্যবদ্ধ রাখতেন, তাদের উপর উৎপখড়ন 
রোধের ব্যবস্থা নিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করে কোন্দ্রিয় তহবিলে পাঠাতেন। 

দুদু মিঞার এই দুর্দমনীয় সংগঠন দেখে সকল জামদার ও নীলকরগণ এক্যবদ্ধ 
হলেন। তারা প্রজাদের ফরাজী দলে যোগদান fiery করেন। এই আদেশ লাত্ঘত 
হলে অমানুষিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সকল প্রকার নির্যাতন উপেক্ষা 
করে ফরাজী ও কৃষক সমাজ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শান্ত পরীক্ষায় প্রস্তুত হলেন। 

১৮৩৮ খন্টাব্দে দুদ; মিঞা ও তাঁর অন.চরগণ জাঁমদার, নীলকর ও রক্ষণশীল 
মুসলমানদের এঁক্যবদ্ধ উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। иси; মিঞার 
নিদেশে মুসলমান প্রজাগণ সকলপ্রকার বেআইনী করদান বন্ধ করলো। জমিদারের 
জাম ত্যাগ করে іЯ জামতে বসবাস করতে আরম্ভ করলো। যে কোন অত্যাচার 
প্রাতহত করতে দুদ মিঞার লাঠিয়াল বাহিনন জামদ:র ও নলকরদের লাঠিয়াল দলকে 
উঁচত শিক্ষা দিতে অ'রম্ভ করলো | এই সব সংঘর্ষে বহু নীলকৃঠি ও জমিদারদের 
সম্পাত্ত বিনষ্ট হয়। 

এ অবস্থায় ইংরেজ সরকারের পক্ষে আর নণরব দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব হল না। 
তারা এই কৃষক-অভ্যুথান দমনে প্রথমে পুলিস, পরে সামারক বাহন পাঠাতে আরম্ভ 
করে। 

দীর্ঘকাল যাবৎ এই RAT অব্যাহত থাকে। শেষে কৃষকদের মনোবল ভেঙে 
দিতে লুষ্ঠটনের অভিযোগে দুদু মিএাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আভযোগ 
প্রমাণিত না হওয়ায় অচিরেই তানি মুক্তিলাভ sari আবার তাঁকে গ্রেপ্ত'র করা হয় 
১৮৪৪ সালে। এবারও আভযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় [তানি মুক্তি পান। 

_ কিন্তু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুদ:মিঞার অগ্রগতি বন্ধ করা যায় নি। 


ডানলপ্‌ সাহেবের উৎপাঁড়ন চরম আকার ধারণ করলে দুদ; মিএা অগ্রসর হন। এই 
ডানলপ সাহেবের প্ররোচনাতেই দুদ; মিঞা কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। পাঁচ শত কৃষকের 
এক эмей বাহিনী পাঁচচর নালকুতি ধংস করে ফেলে। E জমিদারের বহু 
সম্পত্তি বিনষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীকে প্রতিহত করতে সামারক বাহ 
নীকে আনা হয়। দুদ: মিঞা ও তাঁর বাধট্রিজন অনুর গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধ 
নানা অঁভযোগ আনা হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালত তাঁদের সর্বপ্রকার আঁভযোগ 
থেকে অব্যাহাঁত দেন। 


১৮৫৭ qara মহাবিদ্রোহ কালে দুদ; মিঞা শেষবারের মত cS হন। 


заа ভারত কথা 


কিন্তু এবারও সরকার প্রমাণাভাবে তাঁকে ais দিতে বধ্য হন। সমগ্র জীবনব্যাপণী 
নরলস সংগ্রাম এবং বারংবার কারাবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৬০ ATT 
তার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদার ও নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচারে কৃষক- 
দের সংগ্রাম-শান্ত ছন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান কৃষকগণ ফরাজী 
সম্প্রদায় ত্যাগ করে অন্যান্য সম্প্রদায়ে যোগদান করে। 

॥ ফরাজশ বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ॥ ফরাজী আন্দোলন মুসলমান ধর্মকে সকল প্রক:র 
কুসংস্কার থেকে TE করে এ ধর্মকে জনগণের ধর্মে পারণত করে। জনসাধারণের 
অর্থনৈতিক apiece বাস্তব রূপ দিতে এই আন্দোলন একটি স্বাধীন র জ্যও প্রাঁতষ্ঠা 
করে। এই আন্দোলন শোষিত, উৎপীড়ত ও হতাশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে নতুন 
আশায় উদ্জশীবিত করে তাদের নতুন জীবনের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
অন্যান্য বৃহৎ গণ-সংগ্রামের মত ফরাজী বিদ্রোহও ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হলেও 
শেষ পর্যন্ত তা রাজনৌতিক সংগ্রামে পাঁরণত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল ASAT 
এই আন্দোলন মুসলমান ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে আরম্ভ হলেও কালক্রমে 
তা অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক স্বাঁধকারের প্রশ্নে হিন্দু কৃষকদের একটি বৃহৎ 
অংশকেও সামিল করতে পেরোছল। 


অস্বীকার করা যায় না mite নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন, স্বেচ্ছাসেবী 
কৃষকদের নিয়ে স্বাধীন সরকারের সেনাবাহিনী গঠন, স্বাধীন বিচারালয় স্থাপন এবং 
এক বিস্তীর্ণ অণ্চলের জনগণের কাজ থেকে কর আদায় প্রীত সাফল্য ফরাজী আন্দো- 
লনকে নিঃসন্দেহে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈগ্লাবক রূপদান 
করোছিল। 

॥ ওয়াহাব আন্দোলন U তিতুমীর পাঁরচালত বাংলার ব.রাসত-াবিদ্রোহ সমগ্র 
ভারতে পাঁরব্যাপ্ত ওয়াহাব আন্দোলনেরই বিশিষ্ট অংশ । 


রায় বৌরলির সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন সারা ভারতে ওয়হাবী আন্দোলনের প্রথম 
প্রবর্তক। তান মক্কায় গিয়ে ওয়াহাবী আদর্শে অন:প্রাণত হন। আরব দেশের আব- 


দুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরই নামানুসারে এই আন্দোলন 
ওয়াহাবী আন্দোলন নামে ÎS | 
তখন আরবে ও সমগ্র মুসলমান জগতে মুসলমান ধর্ম ও রশীতি-নশীতর মধ্যে 


নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। সেই সব কুসংসকার দূর করে মুসলমান ধর্মকে 
নতুনভাবে গড়ে তুলতেই আবদুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তাই প্রচ- 
চিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহবান নিয়ে সৈয়দ আহম্মদ মক্কা থেকে ভারতে ফিরে 
আসেন এবং ১৮২০ থেকে ১৮২২ ABT পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করে এই নতুন 
ধমসিংদ্কারের আদর্শ প্রচার করেন। 


মক্কায় অবস্থান কালে সৈয়দের সঙ্গে আর যে দুইজন ভারতীয়র যোগ যোগ হয় 
তারা হলেন তিতুমীর ও দুদুমিঞএা। এ'রা দৃজনও ওয়াহাবী আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে 
দেশে ফিরে আসেন। 


ভারতে দরে আসার পর সৈয়দ ওয়াহাব আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং 
উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিহারের পাটনায় আদ্দো, 
লনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বঞ্জাদেশেও সৈয়দ ওয়াহাব আদর্শ প্রচার করেন 


এরপর উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে, পাঞ্জাব, বিহার ও বঙ্গদেশে একযোগে ওয় 
আন্দোলন আরম্ভ হয়। 


কৃষক দ্রোহ ২৭৮ 


॥ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ॥ মূলতঃ ধর্মীয় আান্দালন 1হসেবে আরম্ভ হলেও 
এই আন্দোলন দ্রুত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক' রূপ লাভ করে। যতই এই আন্দো- 
লন বিস্তৃত হয়, ততই স.ধারণ মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়. ততই আন্দোলন তার 
ধর্মীয় চাঁরত্র হারাতে থাকে। 

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান ছিল ধর্মীন্তারত হিন্দু। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দগণ 
উৎপগড়ন থেকে BAAS পেতে মুসলমান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ তখন, 
মুসলমান ধর্মে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু তারা মুসলমান হলেও বহু- 
দিনের অভ্যাসবশতঃ হিন্দু রীতি-নীতি একেবারে পরিত্যাগ করে ЇЯ তার উপর ইংরেজ- 
শাসনের অত্যাচারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অনেকটাই পরস্পরের নৈকট্যে আসে | 
ফলে fon, রীতি-নীতি মুসলমান সমাজের আরও গভীরে প্রবেশ করে। 

সৈয়দ মুসলমান ধর্মে এই সব বিজাতীয় প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই 
{তান মুসলমান ধর্মকে তার নিজস্ব স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ফলে 
অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান সমাজ ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের হতাশা থেকে মুক্ত 
হয়, তাদের মধ্যে সৃষ্ট হয় নতুন উদ্দীপনা এবং তারা তাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে 
অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে । এইভাবে ধর্ম সংস্কারকে ТӘГӘ করেই ভারতে ওয়াহাব 
আন্দোলনের সূচনা | 


ভারতে ইংরেজ শান্তির প্রাতষ্ঠা হয়োছল মুসলমান শান্তকে পরাজিত করে। ফলে 
মুসলমানগণ দীর্ঘকাল তাদের রাজ্যগ্রাসকারী ইংরেজদের মেনে নিতে পারে fal 
তাই দেখা যায় ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন পর্যন্ত "হন্দুরা 
ছিল ইংরেজ শাসনের সহায়ক আর মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের প্রবল প্রাতপক্ষ। 
দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল ভারতে ইংরেজ শ।সনের উচ্ছেদ। এই 
লক্ষ্যেই চরমতম বাহঃপ্রকাশ হল ওয়াহাবী আন্দোলন। 

ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসানে বিদ্রোহী নায়কদের 'বচারকালে যে সব 
তথ্য উদ্‌ঘাটত হয় তা থেকে এই আন্দোলনের রাজনোতক BÎ আরও বেশ 
স্পষ্ট হয়ে যায়। কলকাতা হাইকোর্টে একাঁট মামলায় সওয়াল করতে আসেন বোম্বাই 
হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী ্যানেস্টি সাহেব। তান এই আন্দোলনকে নানা 
তথ্য দিয়ে 'ব্রাটশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে বর্ণনা কবেন। 
এই আন্দোলন যে প্রথম স্বদেশী যুগের শত শত কমণকে অন:প্রাণিত করোঁছল বপন 
চন্দ্র পাল তা মস্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। Р 

সৈয়দ আহম্মদও ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষকে দার-উল-হারাব্‌ বলে ঘোষণা করেন। 
তাঁর অনুচরগণ বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ করে দার-উল-ইসলাম বা TET প্রাতষ্ঠার 
শপথ নিতেন। এর পরই বিধম্দের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের আরম্ভ হয় জেহাদ 
বা যুদ্ধ। 

পাঞ্জাবে শিখশান্তর বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের সংঘাত শিখ জায়গণরদার ও জাঁমদার 
গোষ্ঠীর উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে। আবার পেশোয়ারের অত্যাচারী মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমান চ.ষী- 
গণ বিদ্রোহ করে। বিহার ও বাংলায় এই বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী জামদার গোষ্ঠী 
ও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে। 

১৮৩১ খন্টাব্দে শখদের সঙ্গে যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর 
তাঁর অনুগ।মশীগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সতানা নামক স্থানে দূর্গ নির্মাণ 


২৭৯ ভারত কথা 


করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে । এই HAT তখন সারা 
ভারতবর্ষে বিদ্রোহ পরিচ।লনার প্রধান কেন্দ্রে পারণত ЖЩ! বিদ্রোহ যত বেশী বিস্তৃত 
হয় তত বেশী সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে যোগদান করে। এমন কি হিন্দ রাও 
কারণ বিদ্রোহ অত্যাচারী জায়গীরদার, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও 
পরিচালিত হয়োছল। ফলে ধর্মকে সম্মুখে রেখে এই আন্দোলন WSS হলেও 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ও পারাস্থাতির চাপে আন্দোলন তার we চাঁরত্র 
হারতে থাকে | 

ওয়াহাবী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মুসলমান জন-গোম্ঠীর সর্বাঙ্গীণ উন্নাত। 
এই সর্বাঙ্গীণ Gale সম্ভব হতে পারে না অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অ.র অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তখনকার দিনে শোষক 
শান্ত হচ্ছে ইংরেজ, জায়গীরদার, alms, নীলকর ও মহাজন। অর্থাৎ কৃষকের 
TIE সংগ্রামের প্রশ্ন এসেই যায়। আবার মুসলমান কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম যে শোষক- 
শান্তির বিরদ্ধে সেই শোষকশান্ত হিন্দু কৃষক-শ্রেণীরও শত্রু। সুতরাং উভয়ের ЭП, 
যখন Ofer তখন উভয়ের মধ্যে সামীপ্য এবং সান্নিধ্য থকাই স্বাভাবক। 

কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংগ্রামকে সাম্প্রদাঁয়ক রূপ দেওয়া হয়েছে, হয়তো পাঁর- 
পাশ্ব‘কতার বিচারে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যেমন বংগদেশে। PRANA বা বারাসতে 
অধিকাংশ জাঁমদার ও মহাজন ছিল fer আর কৃষকদের আঁধকাংশই মুসলমান і 
সুতরাং এখানকার সংগ্রামকে AMA সাম্প্রদাঁয়ক চারত্রে চিত্রিত করে সংগ্রামী 
জনগণকে বিভন্ত করা ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এক আঁত সহজ ও পাঁরচিত 
কৌশল। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দে.লন তার গাঁতপথে সর্বদাই সাম্প্রদাঁয়ক ছিল এমন 
অভিযোগ ÎS নয়। 

॥ বারাসত বিদ্রোহ ও তিতুমীর ॥ বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবন্তা 
ছিলেন তিতুমীর। তানি বারাসতে কৃষক সমাজের শোষণের বিরদ্ধে এক ATS- 
হাসিক সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তেলেন। তাঁকে দমন করতে ইংরেজ সরকারকেও 
নাস্তানাবুদ হতে হয়। তদানীল্তন পারস্থাততে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে Pov 
পূর্ণ। 

ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে বারাসত বিদ্রোহ এক গোৌরবোজ্জবল অধ্যায় | 
দুর্বল সংগঠন এবং শত্রুর উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র কাছে এই বিদ্রোহ আত্মসমর্পণ করে 
একথা ঠিক। কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের বহৃখ্যাত বাঁশেরকেল্লা খড়-কুটোর 
মত উড়ে গেলেও পরাকান্ত ইংরেজ শান্তির বিরুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর অনন্ুরদের 
আত্মত্যাগের কাহনী বংশ পরম্পরায় বাঙ্গালী জনচিত্তভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনত 
সংগ্রামের RMT রচনা করোছল। 

তবে একথা ঠিক ইংরেজ, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
বিদ্রেহের নায়কগণ সমসাময়িক কালের বৈশিষ্ট্য অনযায়ণ ete জিগির তুলেছিল, 
ততুমীরকে বিদ্রোহীরা বলতো বাদশাহ, তাদের সংগঠন ছিল ুটিপূর্ণ এবং গেরিলা 
TS অনুসরণ না করে প্রবল শত্রুর ভয়ংকর GANA সম্মুখণীন হয়ে তারা ভুল 
Sah অবলম্বন করোঁছল এবং এসব কারণেই তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে 
সেই সঙ্গে এই কথাও স্বাঁকার্য পরাধীন ভারতে ওয়াহাবণর বিস্রোহণ নায়কগণ 
УММ সচেতনভাবে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবান 
এবং সেই আহবানকে কার্যকর করতে অকুতোভয়ে জশবন বিসর্জনে 


সর্ব 


কৃষক বিদ্রোহ ২৮০ 


দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। তাই ওয়াহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইাঁতহ।সে এই আন্দোলনের গুরুত্ব কোনমতেই কম নয়। এছাড়া আরও 
উল্লেখযোগ্য হলো সেই সময়ে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও শাসক-শান্তর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ 
করে 'হন্দ-মুসলমান wate প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়োছল। 


ї কোল-বিদ্রোহ ॥ 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আঁদবাসী জাতি সমূহের অব- 
দান শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, প্রশংসনীয়ও বটে। 'ব্রাটশ শাসনের আক্রমণ থেকে নিজস্ব 
সামাঁজক ও ules ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের Spa জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর শে'ষণের উৎপাড়ন থেকে নিজেদের 
রক্ষা করতে এই আঁদবাসী সম্প্রদায় বারংবার বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছে। তাই 
ভারতের কৃষক সংগ্রামের হীতহাসে কোল উপজাতির সংগ্রামের ইতিহাসও যথেষ্ট 
গোৌরবময়। 

ছোটনাগপদ্র বিভাগের আদিবাসী কোলগণ হো, মুণ্ডা, ওরাও প্রভাতি নানা- 
ভাগে fase feet father শাসনের আগে কোন শাসকই এই অণ্চলের উপর আধিপত্য 
স্থাপনের চেষ্টা করে ন। 

১৮২০ NORT পোড়াহাটের রাজ্য ব্রিটিশ শাসকদের করদ রাজ্যে পারণত হয়। 
ফলে ইংরেজদের দাবী অনুযায়ী বিপুল করের দাবী মেটাতে কোলদের কাছ থেকে 
খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে কোলগণ বিদ্রোহ করে। আঁত acd ইংরেজ সেনা- 
বাহিনী সেই বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু বিদ্রোহ দামত হলেও কোলদের মনোভাবের 
কোন পাঁরবর্তন হল ATI 

এর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ মহাজনগণ এই অণ্চলে খাজনা আদায়ের 
ইজারা নিয়ে এলে কোলদের সমাজ জীবনের উপর আঘাত হানে এবং খাজনা আদায়ের 
কৌশলে কোলদের জাম জমা কেড়ে নিতে আরম্ভ করে। ফলে ১৮৩১ AT 
রাঁচি জেলার মুণ্ডা ও ও*রাও সম্প্রদায়ের সকল চাষী একযোগে বিদ্রেহ FA | দ্রুত 
সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। TÈ বংসরের চেষ্টার পর সেই 
বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের ভয়ংকর রূপ দেখে ছোটনাগপনরকে একটি পৃথক 

‘ত রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য ১৮৫৪ OTT ছোটনগপুরকে' 
বিহারের একটি বিভাগে পারণত করা হয়। 

১৮৬৭-র TARR কালে কোলগণ সুযোগ বুঝে জামদার ও মহাজনদের বিরদ্ধে 
পুনরায় বিদ্রোহ করে। পোড়াহাটের রাজাকে বন্দী করে কোলগণ তাকে তাদের পক্ষে 
যোগদানে বাধ্য করে। এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়োছল Peat হো 
এবং পালামো-র আদিবাসীগণ। কিন্তু এই বিদ্রোহও সাফল্য লাভ করতে পারে নি। 

п সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) ॥ ১৮৫৫-৫৭ OTT সাঁওতাল বিদ্রোহ 
ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে এক তুলনা রহিত অধ্যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ 
যে সাঁওতাল অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম তা ইংরেজ এ্রীতহাসিক এবং শাসক- 
গণও স্বীকার করেছেন। 

সাঁওতালদের এই বিদ্রোহের পেছনে fea জামির উপর একচ্ছত্র আধকার প্রতিষ্ঠার 
স্পৃহা এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ষা। এই বিদ্রোহ সাঁওতালদের সহজাত 
নিষ্ঠুরতার আকস্মিক বিস্ফোরণ মাত্র নয়। বিদ্রোহের গভীরে ছিল অর্থনোতিক' 
বিক্ষোভ। বিক্ষোভ বাঙ্গালী ও পশ্চিম ভারতের মহাজনদের উৎপণড়ন ও প্রতারণার 
are এদের শোষণ পদ্ধাত ছিল পৈশাচিক। প্রতারণার সাহায্যে সাঁওতালদের 


৯৪৯ ভারত কথা 


অর্থ ও শস্য হস্তগত করে তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে বপুল পাঁরমাণ ধন-সম্পদ 
ABT করে। এদের সুদের হার ছিল অসম্ভব বেশী । 

মহাজনদের পরে ছিল জাঁমদার শ্রেণী। জমিদারদের শোষণে সাঁওতালরা শুধু 
ভূমিহীন হয়োছল তাই নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্লীতদাসে পাঁরণত হয়োছল। প্রকৃত- 
পক্ষে জমিদার-মহাজন সহ সমগ্র ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম 
দুদশার জন্য দায়ী। কারণ ইংরেজ শাসনই শোষণের সুবিধার জন্য জমিদার ও 
মহাজনদের AIG করেছিল। এই তিন শান্ত মিলিতভাবে সাঁওতালদের শেষ রন্ত 
বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়োছল। 

এই বিদ্রোহে সাঁওতালরা একা ছল яті বাংলার বীরভূম, মার্শদাবাদ ও বিহারের 
ভাগলপনুর ও ছোটনাগপুর জেলার শ্রমজীবী মানুষেরা সাঁওতালদের Alea সমর্থন 
জানয়েছিল। কারণ সাঁওতালদের эй, ছিল তাদেরও শত্রর। হান্টার সাঁওতালদের 
সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন। 

শোষণ, অত্যাচার আর আঁবচার থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের aii আর সেই 
বিদ্রোহের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় নেতৃত্ব। সেই নেতৃত্ব হল. এরীতহাঁসক. সিধু, কান. চাঁদ 
ও ভৈরবের । ১৮৫৫ TOIT OOM জুন তাঁদের নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা কলকাতা 
অভিমুখে যাত্রা করে। পাঁচ ক্ষোতিয়ার বাজারে পাঁচজন কুখ্যাত বাঙ্গালী মহাজনকে 
যারা সাঁওতালদের উপর উৎপ'ঁড়ন চালাতো, হত্যা করা হয়। তারপর feel থানার 
দারোগাকে হত্যা করা থেকেই এীতহাঁসক সাঁওতাল fame আরম্ভ হয়। এই 
বিদ্রোহের সংবাদে ব্রিটিশ সরকার স্তাম্ভত হয়ে যায়। শেষে মেজর বারোজের ASE 
এক সেনাবাহিনী ভাগলপদরের কাছে পরাজিত হবার পর বিদ্রোহ দমনে ব্যাপক আয়ো- 
জন আরম্ভ হয়। এর মধ্যে বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
এলাকা সাঁওতালদের অধীনে চলে আসে এবং এই er ইংরেজ শাসনের অবসান 
ঘটে। নিরুপায় ইংরেজ সরকার সামারক আইন TF করে। 

এইবার আরম্ভ হয় ইংরেজ সামারক বাহিনীর উন্মত্ত আচরণ। শেষে ১৮৫৬ 
খঙ্টাব্দে সিধ ইংরেজদের হাতে ধৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গাল করে হত্যা 
করা হয়। বিদ্রোহের অপর দুই নায়ক চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের কাছে এক TT 
বারবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসজন দেন। 

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত শাসক শন্তি মর্মে মমে" উপলব্ধি করে। এদের 
সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে 
ঘোষণা করা হয়। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ছড়া এই জেলায় সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা 


হয়! সাঁওতাল বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের ভিত্তি নিঃসন্দেহে কাঁপিয়ে দিয়োছল। সেই 
দিক থেকে এই বিদ্রোহকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে 
এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনে গ্রামণণ অর্থনীতির পাঁরবর্তনে ARG মহাজন গোষ্ঠীর 
উপর এক নির্মম আঘাত। 

অবিচল নিষ্ঠা এবং মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করেও সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আর 
তাই ছিল সেদিন স্বাভাবিক। কারণ একদিকে সারা ভারতের বিপুল সামরিক শান্ত 
সংহত করে ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করেছিল অন্যদিকে বিদ্রোহের লেলিহান 
অগ্নিশিখা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শান্ত নিরুদ্বিগন জীবনযাত্রাকে বিন্দুমাত্র ә 
করতে পারে নি। কিন্তু তা সত্তেও সাধারণ গ্রামীণ অদ্রুসম্ভার নিয়ে কেবল নি a 
ATT একান্তিক সমর্থনকে সম্বল করে সাঁওতালগণ যে সংগ্রাম চালিয়োছিলেন ত 
আগামণ দিনে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যতের পক্ষে যথেষ্ট ইঞ্গিতবাহী। 


So 


॥ পৰ্ষদ দেশত পাঠক্রম ॥ 


The Revolt of 1857—Causes—Extent of popular, 
participation—leadership—Nature of the Revolt. 


u বিষয়-্রমা ॥ 


১৮৫৭-র বিদ্রোহ_কারণসমূহ এবং সাধারণের মধ্যে বিস্তীতি_ 
নেতৃত্ব_-বিদ্রোহের প্রকৃতি ৷ 


HTT 2 ১৮৫৭ 


১৭৫৭ OTT পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষে রাজনৌতক 
শান্ত অজনের সূচনা। পরবর্তী একশ বৎসরের মধ্যে সেই শান্ত যত সম্প্রসারত 
হয়েছে তত স্পষ্ট থেকে স্পন্টতর হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন স্বরূপ । থরে থরে 
ভারতবাসীর মনে সণ্চিত হতে আরম্ভ করেছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তারপর সেই প্রাত- 
fama বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যাপকভাবে ১৮৫৭ NÒTA মহাবিদ্রোহে।. 

মহাবিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসকে দুটি artery 1999 করেছে। 
প্রথম ভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত feos! আর দ্বিতীয় ভাগে সেই 
বিস্তৃতির ফলে সম্ট প্রতিক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের AAT! মহাবিদ্রোহ হল 
সেই অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ মান্র। 

u মহাবিদ্রোহের কারণ ॥ ইংরেজ এীতিহাঁসকরা অবশ্য. সেনাবাহনীর অভাব 
আঁভযোগ এবং চার্ব মাখানো বন্দুকের টোটা ব্যবহারের ঘটনাকেই বিদ্রোহের কারণ 
বলে বর্ণনা করেছেন। এ টোটার ঘটনা নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের বাঁহঃপ্রকাশে আগ্ন- 
শলাকার কাজ করোছিল। কিন্তু এমন ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারণ প্রভাব বিস্তারশ 
ঘটনা যে এই সামান্য কারণেই সংঘাটত হতে পারে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
ইতিহাসের কোন যুগান্তকারী ঘটনা আকট্মিকভাবে সংঘটিত হয় না। তার পেছনে 
থাকে দীর্ঘকালের sige পারস্থাতর প্রাতাক্রয়া। এই প্রাতাক্রিয়াই ঘটনার পট- 
ভূমিকা রচনা করে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ-ও এর ব্যাতক্রম ছিল না। 

п রাজনৈতিক কারণ ॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানগ ভারতীয় রাজন্যবগণকে প্রথমে 
নিয়ল্পণ এবং পরে তাদের আঁস্তত্বকেই সংকটাপন্ন করে তোলার যে নীতি সুচনা 
থেকেই অন;সরণ করে চলেছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করে লর্ড ওয়েলেসলণ কতৃকি . 
ব্যাপকভাবে rs অধীনতামূলক awa নীতি দ্বারা। আর এই নশীতিকেই * 
অধিকতর আক্রমণমূখশ করে তোলেন লর্ড ডালহোসণ তাঁর স্বত্ব 'বলোপ atte 
প্রয়োগের দ্বারা । ফলে আঁচরেই রাজন্যবর্গের মধ্যে যে সংশয় AES হচ্ছিল তা 
সংকটে রূপান্তারত হল। দত্তক পৃত্রকে 1সংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে প্রকৃতপক্ষে 
alos করা, আশ্রিত রাজ্য এবং নির্ভরশীল রাজ্যের মধ্যে কট কৌশলণ ব্যবধান 
AIS, যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
অধিকার গ্রহণ প্রভাতি বিষয়গুলি ছিল রাজন্যবগের সংকটের বিভিন্ন দিক। fafon 


পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁরা মানাসকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ সময়ের ইংরেজ-মনো- 
ভাবের যথার্থ প্রতিধ্বনি শোনা যায় চালস নোঁপয়ারের কণ্ঠে। fofa বলোছলেন, 
খাদ আমি বারো বছরের জন্য ভারতের AMG হই তাহলে ভারতে আর কোন ага 
থাকবে না” ম্যালিসন মনে করেন মেষের আবরণে কোম্পানীর নেকুড়ের আচরণ 


মোগল বাদশাহের উত্তরাধকারীদের উপর কোম্পানী যে সব আচরণ কর্রাছল 


ভাবে আলোড়িত করোছল। মোগল বাদশাহ তাদের কাছে শুধুমাত্র একজন শাসকই 

1ছলেন না, ছিলেন ইসলাময় এীতহোর ধারক ও বাহক। সুতরাং তাঁর লাঞ্চনা তারা 

কখনই মেনে নিতে পারে নি। ফলে ব্রাটশ শাসনের অবসান ঘটানোই হয়ে যায় 
У একমাত্ৰ লক্ষ্য। 


> Wer i 
Should 21, Етрегог of India for twelve years +++. no Indian prince 


—Charles Napier. 


২৮৩ ভারত কথা 


অন্যান্য az, বহিরাগতদের মত ইংরেজরাও ছল এদেশে 'বদেশশ শাসক। কিন্তু 
অন্যান্যদের সঙ্গে ইংরেজদের পার্থক্য হল অন্যান্যরা যেখানে এদেশ থেকে সম্পদ 
আহরণ করে তা এদেশের মানুষের জন্যই ব্যয় করেছেন ইংরেজরা সেখানে সেই 
সংগৃহীত সম্পদ মাতৃভূমিতে পাঠিয়েছে সেখানকার সমৃদ্ধি ঘটাতে। তাই অন্যান্য 
বাহরগত শাসকেরা যেখানে বিদেশী হয়েও দেশীয় শাসকে পারণত হতে পেরেছিলেন, 
ইংরেজরা সেখানে [দেশী শাসকই থেকে যায়। এই সময়ের পারাস্থাত বর্ণনা 
করতে গিয়ে পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন, ১৮৫৬ খণ্টাব্দে ডালহোঁসী যখন ভারত 
ত্যাগ করেন তখন ভারতের বাহ্যিক স্থিতিশীলতার গভীরে সাণ্চিত হয়োছিল বিস্ফোরক 
পদার্থ | যে কোন সামান্য ঘটনা সেই পদার্থের সঙ্গে TE হলে প্রবল বিস্ফোরণ 
ঘটতে পারে ।২ 

॥ অর্থনৈতিক কারণ ॥ নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপকে Cae করে দিয়ে ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এমন এক অর্থনৈতিক Î অনুসরণ water যার এক. 
মাত লক্ষ্যই ভারতবর্ষের বিনিময়ে ইংলপ্ডকে সমৃদ্ধ করে তোলা। এই নীতি অনুযায়ী 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তারা ঢেলে সাজিয়ে নিয়োছিল। 

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার 
ভোগ করতো। তারা ভারতবর্ষকে তাদের দেশের শিল্প-কারখানার জন্য প্রয়োজন?য় 
কাঁচামাল সরবরাহকারণর দেশে পরিণত করোছল। এই কাঁচামাল তারা এদেশ থেকে 
AER করতো অত্যন্ত REA মূল্যে। আবার সেই কাঁচামাল যখন তাদের দেশের কল- 
কারখানায় শিল্পজাত-পণ্যে পরিণত তখন সেই পণ্য আবার তারা ভারতবর্ষের বাজারেই 
বিক্রি করতো অধিক মূল্যে। এইভাবে ভারতে তাদের শোষণ পদ্ধাত ছিল দ্বিমুখী 
1 অধিকারের অপব্যবহার করতো। এই 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের পদ্ধাত ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ 


ফলে ভারতের বহু জমিদার এবং সমগ্র কৃষকসমাজের সর্বনাশ হয়ে যায়। লর্ড 
কর্ণওয়ালসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভূমি 


এই সব পরিবার দীর্ঘকাল যাবত free জমি ভোগ করে আসাছিল। 
তরাং স্ঘপারকজ্পিতভাবে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধংস করে সর্বনাশা ভূমি 
রাজস্ব নীতি গ্রহণ এবং তার সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
অনসরণ ভারতবাসাঁর চরম বিতৃফা ও বিদ্বেষের কারণ হয়েছিল ব্রিটিশ TERT | 
॥ প্রশাসনিক কারণ ॥ প্রশাসনিক দিক থেকেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি- 
Sort অপরিসীম অসহনশশল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। ভারতীয় বংশানুক্ুমিক 


২ When Dalhousie left India in 1856 the apparent public tranquility 


concealed an explosive mixture which some incident might bring to a 
flash point, 


© India became а milch cow to 
gradually pushed to the starvati 


—Percival Spear. 
feed England while her own sons were 
Оп wage. . 

—Ishwari Prasad. 


মহাবিদ্রোহঃ ১৮৫৭ ২৮৪ 


আঁভজাতগণ তাঁদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হাঁরয়োছলেন এবং তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পেরে- 
fere তাঁদের লুপ্ত মর্যাদা ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই যতকাল ভারতে 
Talon শাসন বহাল থাকবে । 


য়া কোম্পানী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে- 
او ر ای کے ا‎ нича баните ۲ 
ভারতীয়কে উচ্চ এবং দাঁয়ত্বশীল পদে নিয়োগ করা হত না। তাদের যেন PTS 
সংগ্রাহক এবং জলবাহকে পাঁরণত করা হয়োছল। স্যার টমাস মননরো দ্বিধাহীন 
ভাষায় বলেছেন বিদেশীরা ভারতীয়দের aie সবাই হিংস্র এবং TSA আচরণ করেছেন, 
факр কেউই ইংরেজদের মত তাদের প্রাত এমন ঘৃণ্য মনোভাব প্রকাশ করে নি, কেউই: 
ইংরেজদের মত তাদের এমন অবিশ্বাসী, অসৎ এবং অযোগ্য বলে চাহ্নৃত করে 19, 
অথচ তাদের ছাড়া ইংরেজদের চলার কোন উপায় ছিল I ১৮৩৩-র সনদ আইনে 
এ বিষয়ে সংস্পম্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও অবস্থার বিশেষ কোন পাঁরবর্তন হয় 191 


л সামাজিক ও MTT কারণ ॥ একথা অস্বীকার করা যায় না ওরঙ্ঞজেবের মৃত্যুর 
পর. থেকে ভারতের রাজনোতিক ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার wi হয়োছল তার প্রভাব 
পড়োছিল সামাজক জীবনে । সেই অসহ পাঁরস্থাতিতে ভারতীয়রা মনে প্রাণে 
চেয়েছিল এমন এক শান্তশালী শাসন যা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে পারে। সেই শাসন বৈদোশক হলেও আপাঁত্ত ছিল না, তাও গ্রাহ্য হত কেবল 
একটি শর্তে। তা হল দেশের চলমান সামাঁজক ও ধর্মীয় গঠনকে আঁবকৃত রাখা । 
মোগলেরা সাফল্য পেয়োছল এই পথেই। ইংরেজরাও ওয়ারেন RE নেতৃত্বে 
আরম্ভ করেছিল একই ভাবে। কিন্তু বোণ্টংক সেই পথের পাঁরবর্তন ঘটালেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা, OTT ধর্ম প্রচারক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ইংরেজণ ভাষার সাহায্যে 
পনুরো পাশ্চাত্য সভ্যতাই ভারতবাসীর উপর আরোঁপত হল। পুরাতন ধ্বংস হল 
না, কিন্তু নতুন এসে গেল। আর এই নতুনের সঙ্গে আঁভন্ন হয়ে ইংরেজ শাসন তার 


নিরপেক্ষ চারত্র হারালো। ফলে ভারতের রক্ষণশীল গোষ্ঠী ক্রমশঃই সংঘবদ্ধ হতে 
লাগলো এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে । 


কোম্পানীর পাঁরচালকমণ্ডলীর সভাপাতি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে AS ঘোষণা করেন 


যে ভারতে খন্টান ধর্মের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর ইংলশ্ডের হাতে এক 
বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য তুলে 'দিয়েছেন। এই ঘোষণার পর ভারতীয়দের সংশয়ের 


কোন সুযোগ থাকলো না। ১৮৫৬ খন্টাব্দে লর্ড ক্যানং এক আইন দ্বারা খৃষ্টান 
ধর্মে ধর্মান্তারতদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সুানাশ্চিত করেন। 


এই ধরনের পারস্পরিক অবিশ্বাসের এবং সন্দেহের পরিবেশে কেউ কারো শুভ 
ব্যাদ্ধকে স্মাস্থরভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই সতীদাহ, শিশু হত্যা প্রীত 
সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে যখন ব্রিটিশ সরকার অগ্রসর হয় ভারতবাসী তাদের 
শুভ ইচ্ছাকে সন্দেহের চোখে দেখে। যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো 
в Foreigners have treated the natives with violence and often with 
cruelty, but none has treated them with so much scorn aS we; none 
has stigmatized the whole people as unworthy of trust, as incapable 
(জনি and as fit to be employed only where we cannot do with- 
-Out them. ` 


—Sir Thomas Munro. 


২৮৫ ভারত কথা 


হয়, নারী শিক্ষার সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়, রেলপথ ও টোলগ্রাফ ব্যবস্থা ABTS 
হয়, wine চাঁকৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, ভারতীয়রা এসব কার্যাবলী তাদের 
ধর্মচ্যাত ঘটানোর সুপরিকল্পিত প্রয়াস বলেই বিশ্বাস করে। সুতরাং শাসক ও 
শাঁসিতের মধ্যে সামান্যতম ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ অন্তাঁহ'ত হয়। 

॥ সামারক কারণ ॥ আফগান যুদ্ধের পর থেকেই সমমারক [বিভাগে ক্রমশঃ 
শখলাহীনতা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।' বিশেষ করে বাঙ্গালগ বাহিনীর সৈন্যদের 
এক পারস্পারিক সোঁভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে। যে কোন কাজই তারা এক্যবদ্ধ ভাবে করত। 
সেনা বিভাগের চাকুরণীও তখন ছিল পুরুষানুক্রমক। এই বাহনীর আঁধকাংশ সৈন্য 
ছিল অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত। এদের আঁধকাংশই ছিল 
রাজপুত এবং ব্রহ্মণ। . এদের আনুগত্য সম্পর্কে অনেক আগেই সংশয় প্রকাশ করে- 
ছলেন চার্লস নোপয়ার। বিশেষ করে অযোধ্যা দখলের ফলে সেখান থেকে আগত 
সিপাহীগণ যেন এক আকাস্মিক তাঁড়ং প্রবাহে সচেতন হয়ে ওঠে। মৌলানা 
আব্ল কালাম আজাদ লিখেছেন, তারা হঠাৎই উপলব্ধি করে যে তাদের কাজে এবং 


কেন উচ্চ পদে তাঁরা আঁধষ্ঠিত হতে পারতেন ATI ইংরেজ সৈনাদের তুলনায় তাঁদের 
নবাবের উচ্ছেদ সাধনে 1 


এ ছাড়া সামারক বিভাগের 
দের স্বার্থের পারপল্থী। ভারতীয় সৈন্যরা 


খষ্টাব্দে সামারক বিভাগের এক আইন 
দ্বারা যে কোন জায়গায় সিপাহ'দের নিয়োগ সম্পর্কে করা 
ҖЫ! ১৮৫৪ OTT পোস্ট আঁফস ман 


ঠিক এই পারিস্থাততে পর পর কয়েকটি apy | 
ভারতীয় সিপাহীদের উৎসাহিত করে। plage sg 


য়ার যুদ্ধে, এমন কি বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল র | 
ян বিদ্রোহে ইংরেজ বাহনশর Таз 


ন ЧУЧ থেকে, সেই প্রচার অন্যায়ী, s 
নিপাহঁগণ ইংরেজদের বিদায় গন আসম ধরে নিয়ে মানসিকতার হসেবর ধরলে 
জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ` 


П প্রত্যক্ষ কারণ Ц এ সময়েই সামরিক বাহিনীতে এনাফল্ড রাইফেলের প্রচলন 
ঘটে। প্রচারিত হয় এই রাইফেলের টোটা গরু ও শূকর Бе fates এবং সেই 
টোটা দাঁত দিয়ে কেটে রাইফেলে ঢোকাতে হয়। ফলে ধর্মনাশের আশংকায় হিন্দ 
কিমান উতর সম্পদের সিপাহগণ এই টোটা ব্যবহার করতে অদ্বাঁকার করে। 


ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত না করে তাদের উপর জোর-জবরদাঁস্ত করলে 
¢ .... they suddenly realised that the power which the Company kad 
acquired through their service and sacrifice was utilised liquidate 
their own king. —Moulana Abul Ха! Azad. 


মহাবিদ্রোহঃ ১৮৫৭ ২৮৬ 
ছাউানতে প্রথম দ্রোহের বাহাশিখা প্র্জ্বলিত হয়, যা দ্রুত 
шад সা ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অণ্চলে fees হয়। 

жшке অংশগ্রহণাকারশগণ ॥ রাজ্যহারা Fre রাজন্যবর্গ” os 

গৃহহারা কৃষক, জীবিকা থেকে বিচ্যুত aiae ও কারগর, মোল্লা ও পুরোহিতের 
মহাবিদ্রোহে অংশ নয়োছল তাদের নিজ নিজ 
অবসানকল্পে। ভারতে আসার পর ব্রিটিশ শান্ত 
শ্রেণীর মিলিত শান্তর সম্মুখীন হল। Ite 
এই বিদ্রোহের প্‌রোভাগে থাকার জন্য এই বিদ্বেহকে 


NGS ST 


198 স্বীকার করেছেন বহু স্থানে ÎN A 


পাহীরা fams করার আগেই জন- 
সাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 
এীতহাঁসক কে ও ম্যালিসন স্বীকার করেছেন অযোধ্যা রোহিলাখণ্ড, বৃন্দেল- 
খণ্ড ও নর্মদা- উত্তর 'ভারতের এই চারটি ї 


প্রদেশে lee ao নাবশেষে জন- 
সাধারণের প্রায় সকল অংশই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। এীতিহাঁসক লো-র মতে 
রাজপনত, ব্রাহ্মণ, গোঁড়া মনসলমান ও таер ঠী 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এক্যবদ্ধ হয়োছল। মীরাট ও আলাপদরে জনসাধারণই [সপাহণ- 
দের বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করে। তাছাড়া যে সব স্থানে ইংরেজ শাসনের অবসান 

টোছিল সেই সব স্থানে নিনসাধারণই স্বাধীনতা রক্ষায় অস্বধারণ করোঁছল। 

অংশ, কোম্পানগর ATG 
et aig re а বিদ্রোহে অংশ নেয় {41 সবচেয়ে বিস্ময়কর হল 
সঙ্গে এই faa 1 oe a 


WAI কর্মচারগণ উৎসাহের 
[হের বিরোধিতা করে এবং শেষ পর্যন্ত fafi 
TOTS আন্গত্য অক্ষ থাকে। টি ee 
ডঃ এস. বি. চৌঁ Рет 


Ы ates ine е ا‎ астен ч অগ্চলে গণসমথ-ন এবং 
পকতা AL সব. অঞ্চলে এ বিদ্রো ত 
ма у হকে স্বধশনতা লাভের 
॥ বিদ্রোহের 


z NRN বিশ্লোহের নেতৃত্ব দেন। 
শাসনের অবসান ঘট।ন। SIRS তাঁর প্রধান ears 
তার দেশপ্রেম, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং গেরিলা 


২৮৭ ভারত কথা 


যুদ্ধ নীতিতে দক্ষতার জন্য অমরত্ব অর্জন করেছেন। নানার অপর সহকমর্ঁ ছিলেন 
আ'ঁজমনল্লা। প্রচারকার্যে তাঁর দক্ষতা ছিল সীমাহণন। 

অযোধ্যার বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন অযোধ্যার বেগম | তাঁকে যথোচিত সহা- 
эгет ?দয়োছল লক্ষের সিপাহীগণ এবং অযোধ্যার জাঁমদার ও কৃষকশ্রেণী। বেগম 
ইংরেজদের লক্ষের ত্যাগে বাধ্য করেন। ইংরেজরা সেখানকার রোঁসিডোন্সতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। বিদ্রোহীগণ রোঁসডেন্সী অবরোধ করেও সাফল্যলাভ করতে পারে নি। 

ঝাঁসীতে নেতৃত্ব দিয়োছলেন রানী amie ইংরেজরা তাঁর দত্তক পুত্রকে 
বাঁসীর উত্তরাধিকারী হিসেবে sate না করে ЗЛ দখল করলে লক্ষমীবাঈ বিদ্রোহণ- 
দের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর নিভীঁকতা ও রণকৌশলে ঝাঁসশ থেকে ইংরেজদের 'বিতা- 
fee করেন এবং তাঁতিয়া তোপীর সাহায্যে গোয়ালিয়র দখল করেন। তান যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেই প্ৰাণত্যাগ করেন। 

বিহারে বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন আরার নিকট জগদণশপুরের বিধরস্ত জাম- 
দার কুনওয়ার সিং। আশা বংসর বয়সেও তিনি ছিলেন বিদ্রোহের অন্যতম যোগ্য 
নায়ক। নানাসাহেবের সঙ্গে যুস্তভাবে তিনি অযোধ্যা ও মধ্য ভারতেও আঁভযান 
চালিয়োছলেন। আরার কাছে এক যুদ্ধে তান ইংরেজদের পরাজিত করেন। কিন্তু 
যুদ্ধে তিনি এমন ভাবে আহত হন যে তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। 


ফৈজাবাদের মৌলভী আহমাদল্লা ছিলেন বিদ্রোহের আরেক বিখ্যাত amt 


হিসেবে গৃহীত হন। রোহিলাখণ্ডে А পারিচালনাকালে তানি semen 
রাজা কতৃকি বিশ্বাসঘাতকতার বল হন। ইংরেজ এতহাসিকরাও তাঁর দেশপ্রেম, 
সাহস, সামরিক দক্ষতা ও সংগঠনী শান্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন? 

॥ বিদ্রোহের স্বরূপ ॥ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের স্বরূপ নির্ধারণ ভারতের ইত- 


মত প্রকাশ করেছেন। ইংরেজ এীতহাসিকরা এই һи সিপাহদের 
বলেই চিহ্নিত করেছেন এবং বিদ্রোহের পেছনে এ > T 


সমসাময়িক অনেক ভারতীয়ও একই অভিমত 
(কউ বলেছেন বিদ্রোহ হল খন্টোনযমের বিরুদ্ধে এক ধম ey 


+ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
© প্রয়াস। আবার ম্‌ষ্টিমেয় рг: ভারতীয় এীতহাঁসিক মনে করেন 
সপারিকল্পিত এই বিদ্রোহ হল ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। 


স্যার জন লরেন্স ও সাল বিদ্রে সি বিদ্রোহ 5 
সীল বলেছেন দেশ বিরোধী ও শু nae phe: 


মহাবিদ্রোহঃ ১৮৫৭ ২৮৮ 


রীঁস বিদ্রোহকে OR ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু ধর্মান্ধদের বিদ্রেহ বলে বর্ণনা 
করেছেন।১ কিন্তু এই মতও গ্রাহ্য নয়। কারণ বিদ্রোহের তুঙ্গাবস্থায় ধর্মের কোন 
ভূমিকাই ছিল না। উভয় পক্ষই ধর্মের দোহাই দিয়েছে বিদ্রোহের উন্মত্ততার পক্ষে 
সাফাই গাইতে | শেষ PRS জয়লাভ করে খজ্টানগণ, খৃষ্টধর্ম নয়। পরাজিত হয় 
হিন্দ; ও মুসলমানগণ, হিন্দ; ও মুসলমান ধর্ম নয়। বিদ্রোহের পরবর্তীকালে 
খক্টান ধর্ম প্রচারকগণ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যও পান নি। 

বিদ্রোহ কোন বর্ণবৈষম্গত বিরোধও ছিল ar সন্দেহ নেই সকল শ্বেতকায়- 
গণ এক্যবদ্ধ ছিল, কিন্তু সকল কৃষকায়গণ নয়। বরং শ্বেতকায় পক্ষে প্রতি শ্বেতকায় 
পিছু ছিল কুড়িজন FETTA |° কৃষ্ণকায়দের বাদ দিলে কেবল শ্বেতকায়দের পক্ষে 
এ দমন করা সম্ভব হত না। 

৪7১7 о кош ну БЕ И ИЩ 
তার Wey বর্বরতার সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।* কিন্তু এই মত তাঁর জাতিগত 
বিদ্বেষ প্রসৃত। বিদ্রোহকালে উভয়পক্ষই নানা ঘটনায় ounces নৃশংসতার 
পরিচয় দিয়েছে। আর যারাই এই নৃশংস আচরণ করে তারা কিছুতেই সভ্যতার 
বড়াই করতে পারে না। 


আউটরাম ও টেইলার এই বিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসল- 
মান ষড়যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন।।৯ 


কিন্তু এই আভমতের সমর্থনে তারা কোন তথ্যানিষ্ঠ অকাট্য aie দেখাতে 
পারেন নি। 

রক্ষণশীল দলের সমসাময়িক নেতা বেঞ্জামিন [ডিসরেলশী বিদ্রোহকে এক জাতীয় 
জাগরণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুনিশ্চিত অভিমত দিয়েছেন। বিদ্রোহ কোন 
আকাস্মক ঘটনা নয়, চাক মিশ্রিত টোটাই মাৱ এমন ঘটনা ঘটাতে ome ay এর 
জন্য প্রয়োজন দীর্ঘাদনের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা। 


З рт বিদ্রোহের মধ্যে ante পেয়েছেন হিন্দ = 
মুসলমান সম্প্রীতির এক' আদশ* উদাহরণ | 


Tee ШИ TERI সেন ও ডঃ IODE ua বিদ্রোহের жиги 
নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণে উভয়ের মধ্যে মত- 
পথকে DER স্ৰাকার করেছেন аааз পেন পের ЭЧЕ মত 
পরিকল্পনা, না ছিল কোন যোগ্য নেতৃত্ব। তাঁরা তখনও ভারতে জাতীয়তাবাদের 
অস্তিত্ব খুজে পান নি।৯০ বিভিন্ন smet জাতির মধ্যে smete বোধ ছিল 
5 А war of fanatic reli, 


igionists against Christians, о 
a In fact for every white man in camp there were certainly t 
black ones, EN —Capt. G. с, Medley. 
> A conflict between civilisation and barbarism. —T. R. Holm 
> Tf was Mahammedan conspiracy making capital of Hindu grivar 


зо India in the first half of the 18th cent i =- 
Ва century was а geographical ex. 


—Dr. 5. №. Sen. 


২৮৯ ভারত কথা 


না, ছিল না কোন জাতীয় নেতৃত্ব 

রমেশ মজুমদার বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে চিহিত করতে রাজী নন। 
Тате. স্থানে বিদ্রোহ RÎ রূপ লাভ করোছল। বিদ্রোহের প্রধান অংশনদার 
শসপাহনগণও কোন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন 19, তাঁদের বদ্রেহের কারণ ছল 
জীবকাগত নানা সমস্যা। তবে এই বিদ্রোহে যে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানা- 
বার প্রতীকে পরিণত হয়োছল তা স্বীকার করেছেন ডঃ মজুমদার | 


অন্যাদকে ডঃ সেন-এর মতে এই Таб নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা সংগ্রাম । তাঁর এই 
মতের পেছনে ЭГЕ হল, Taras করে, MIGRAR, পেছনে গ্রণ-সমর্থন থাকতেও পারে, 
নাও পারে। ফরাসী বিপ্লব বা আমোরকার স্বাধীনতা ade তার প্রমাণ। তান 
আরও বলেছেন, বিদ্রোহ সামারক থেকে রাজনোতিক 5199 লাভ করে তখন, যখন 
মীরাটের 'বিদ্রোহণগণ দিল্লীর বাদশাহকে নেতা বলে মেনে নেয়, জাঁমদার ও সাধারণ 
জনসংখ্যার একাংশও যখন একই পথ অনুসরণ ИЯ! 


ডঃ এস. বি. চৌধুরী বলেছেন এই বিদ্রোহের দুটি ভাগ__একাঁট সামারক অন্যাট 
বেসামারক। কিন্তু উভয় ভাগই যখন নিজ নিজ পৃথক দ্বার্থ ও লক্ষ্য থাকা সত্বেও 
নৈকট্যে আসে তখনই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। 


মাকসবাদীগণ অবশ্য বিদ্রোহকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তাদের 
মতে সিপাহী ও কৃষকের গণতান্ত্রিক জোট সংঘবদ্ধ হয়োছল বিদেশী শোষক ও 
দেশীয় সামন্ততন্তের গোটা বন্ধনের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সংগ্রামের পেছনে ছিল না 
কোন রাজনৈতিক আদর্শ যা একটি বিদ্রোহকে সাফল্যের পথে উত্তীর্ণ করতে পারে। 


তাদের সংঘবদ্ধতার পেছনে ছিল স্থানীয় কিছু অভাব-আভিযোগ এবং 'ব্রাটশ 
বিরোধী মনোভাব। 


পাঁসভাল স্পীয়ার অবশ্য বিদ্রোহকে পাশ্চাত্যের আগমনের বিরুদ্ধে গতান্‌- 
গাঁতক ভারতের শেষ TATA প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন।১২ 

মতের বিভিন্নতা যাই হোক একথা অনস্বীকার্য এই বিদ্রোহ ছিল ব্রাশ সাগ্রাজ্য- 
বাদ বিরোধী এবং বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সিপাহী ও সাধারণ মানুষের একমাত্র 
লক্ষ্যই ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ 
হল বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্পর্কে কোন মতৈক্য ছিল না। ব্যর্থ 
হলেও এই বিদ্রোহ ভারত-ইাতিহাসের এক জলাবভাঁজকা, এক ine নির্ণায়ক ঘটনা 


রর ভারতের ইতিহাসের যাত্রা হল শুরু এক নতুন গাঁত 
| 


ss Whatever might hay. 
a symbol of challenge t 


e been its original character, it soon became 
0 the mighty British power in India. 

—R. С. Majumder. 
bed as a last consultive movement of protest against 
West on the part of iraditional India. 

—Percival Spear- 


a PEN Aae 


১২ It may be descri 
the coming of the 


প্রাচীন যুগ 


প্রথম অধ্যায় 
Si ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের গঠন আলোচনা কর। কিভাবে 
এই গঠন এই দেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে ? 
২। িভেদের মধোই ভারতের এক্য_এই কথাটি বিশ্লেষণ কর। 
Ol প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার গুরত্বপূর্ণ উপকরণগ্‌ুলি বিশ্লেষণ কর। 
81 সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৫ 
(ক) ভারতবর্ষকে নৃতত্বের যাদঘর বলা হয় কেন 2 
(чу হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে ভারতবর্ধকে প্রভাবিত করেছে ? 
গে) প্রাচীন ভারতের নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক গ্রন্থাটর নাম fe? এঁ গ্রন্থে 
কোথাকার এবং কোন্‌ সময়ের হীতহাস বিধৃত ? 
ঘে) উপকরণ হিসেবে িলালাঁপর গুরুত্ব কি? 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
১। প্যরাতন ও নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে উভয় যুগের 
মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 
з! Reg সভাত'র নগর পাঁরকল্পনা arm কর। তাদের সামাঁজক ও ধর্মীয় 
জীবনের পাঁরচয় দাও। 
ol সংক্ষপ্ত উত্তর দাও 2— 
(ক) প্যুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ যাযাবরের মত জীবনযাপন করতো কেন? 
(খে) орышу San SESE ETAL 
গে) হরপ্পা সভ্যতা যে রক্ষণশীল তার প্রমাণ ক 19 > 
(ч) কোন কোন দেশের Fey এবং কিভাবে হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক গড়ে 
উঠোঁছল? 
রাম অধ্যায় 
আর্যদের আদ বাসস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন TOTO আলোচনা কর। 
еа нею 
ol আর্ধদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কভাবে গড়ে উঠলো ব্যাখ্যা কর। 
81 আৰ্যসভ্যতা কিভাবে ভারতের অভ্যন্তরে বস্তার লাভ করে ব্যাখ্যা কর। 
GI সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 2— 
কে) বেদ বলতে কি বোঝায় ? 
খে) বেদাঙ্গ ক ? 
(9) আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়োৌছল কেন? 
(ঘ) আর্য সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল ? 
ডে) আর্য সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগীল fe fe > 
চতুর্থ অধ্যায় 
ъл বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ae ভারতের সামাঁজক ও অর্থনৌতক অবস্থার গবষয় 


অনুশীলনী-২ 


{ববরণ দাও। 
২। জৈন ও বৌদ্ধধর্মমতের মধ্যে তুলনা করে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 
ol বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে হি স্থায়ী প্রভাব বিদ্তার 
করোছিল > 


81 সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও 2— 
r উপানষদ, আঁজাঁবক মতবাদ, চতূর্যাম, ত্রিপটক, অন্টাত্গক মার্গ। 
পণ্চম অধ্যায় 
>i TAN থেকে অজাতশত্র; পর্যন্ত মগধের উত্থানের কাঁহনী বিবৃত কর। 
২। রাজ্য বিজেতা ও শাসক হসেবে BES মৌর্যের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
Ol অশোকের ধন্ম বলতে ক বোঝ £ এই wy প্রচারের জন্য ?তান ক Te ব্যবস্থা 
গ্রহণ করোছিলেন ? 
8! অশোককে মহান বলা হয় কেন? ইাঁতহাসে অশোক fe স্থান লাভ করেছেন? 
Cl আলেকজাণ্ডার ভারতে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছলেন? তাঁর আক্রমণের 
? 


vl মৌর্ধযুগের সামাজিক ও অর্থনৌতিক অবস্থার পাঁরচয় দাও। 
а! মৌরাশল্পের বৌশম্ট্য দক কঃ এই শিল্প সম্পর্কে আলোচনা কর। 
vl শাসক হিসেবে প্রথম কনিচ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
৯। গৌতমীপাত্র সাতকণর্শর শাসনকালে সাতবাহন রাজ্যের গৌরব ঘকভাবে বৃদ্ধ 
পেয়োছল বর্ণনা কর। 
Dol “সমদ্রগুপ্তই হলেন প্রথম ভারত সম্রাট”__উীন্ডাটর যৌন্তকতা গবশ্লেষণ কর। 
sol কি কি কারণে opts সাম্রাজ্যের পতন হয়োছিল > 
১২। MERE গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন? গুপ্ত-সংপ্কাঁত উল্লেখ করে বিশ্লেষণ 
фа! ё 
sol সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :— 
(ক) ষোড়শ মহাজনপদ বলতে Te বোঝায়? 
(ч) মগধের ইতিহাসে মহাপদ্মনন্দের গুরুত্ব বক? 
গে) অশোকের রাজাসীমা কিভাবে [নির্ধারণ করা হয় ? কতদুর বিস্তৃত ছল 
তাঁর সাম্রাজ্য ? 
(a) অশোক fates জনীহতকর কার্যাবলী রূপাঁয়ত করেছিলেন কেন? 
ডে) অশোকের বৈদোশক নীতির মূলকথা Te ছিল ? 
(5) কুষাণ কারা ? 
(®) এলাহাবাদ প্রশাস্ত কার রচনা? এই প্রশাস্ততে fe বলা হয়েছে? 
জে, ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে ক ক জানা যায়? 
G FEMS সাধারণতঃ কি নামে পাঁরিচিত ? এবিষয়ে {তান কতটা সফল 
হয়েছিলেন ? 
(азу KO যুগের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 
S81 সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও 2— 
মহাযান মতবাদ, গান্ধার শিল্প, নাসিক প্রশাস্ত, গুপ্ত স্থাপত্য শিল্প। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
১। বাংলার হীতহাসে শশাংকর' স্থান নরেশ কর। 
২। শেষ হিন্দু সম্রাট হিসেবে হর্ধবর্ধনের সাফল্য আলোচনা কর। 
Ol ত্রিমুখী দ্বন্দ বলতে fe বোঝ ? এই দ্বন্দ্বের পাঁরণাত fe হয়োছিল ? 
81 বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালের শাসনকালকে এক গৌরবময় অধ্যায় বলা হয় কেন? 
Cl চোল শান্তি বিস্তারে প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোলের অবদান আলোচনা 
কর। 


অনুশীলনী-৩ 


৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর aes 


al 


কে) হণ কাদের বলা হয় £ তারা কিভাবে ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করে? 
খে) হর্ষবর্ধনের রাজাসীমা কি ছিল > 
গেট পালবংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়ঃ 
(чу চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁত কে ছিলেন? তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ কি? 
ডে) পল্লব কারা ই তাঁদের সঙ্গে কাদের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি হয় ? এই 
ববরোধের মূল কারণ fe fea? 
সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও 2— 
মাহরকুল, যশোধর্মণ, সি-ইউ-কাই, রামপাল, বিজয়সেন। 


t 


সপ্তম অধ্যায় 
১। পালযুগে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৌতক অবস্থার পারচয় দাও। 


RI 


“বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ETN এক KFT অধ্যায়।” মন্তব্যাট বিশ্লেষণ 
কর। 
পল্লব-শাসনকালে দাক্ষণাতোর সমাজ ও সংস্কৃতির পাঁরচয় দাও। 


в! চোলদের সমাজ ও সভ্যতা বর্ণনা কর। 
Gl বাঁহৰ্ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাঁপত হয় কিভাবে? এই. প্রসঙ্গে 
FATT শৈলেন্দ্র বংশের শাসনের পাঁরচয় দাও। 
ul সংক্ষপ্ত উত্তর দাও s— 
কে) সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয় বলে বলা 
হয় কেন? 
খে) পালযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের ates পাঁরচয় দাও। 
(%) সেন শাসনকালে বাংলায় সামাঁজক গঠন কেমন ছিল 2 
ঘে) চান্দেল্লা কারা? তাদের সমাজ বাবস্থা কেমন ছিল? 
ডে) পল্লব স্থাপতারীতির প্রধান বৈশিষ্টাগীল কি কঃ 
চে) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ঘান্ঠতার পাঁরচয় দাও। 
৭। সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও s— 
মহাযান মতবাদ, সন্ধ্যাকর নন্দী, পাহাড়পুরের মন্দির, সূ্যমন্দির, মহাবলী- 
স্থাপতা। 
মধ্য যুগে 
প্রথমা অধ্যায় 
ът ভারতের ইাঁতহাসের মধ্য যুগের Steer জানার BATT আলোচনা কর। 
২। ইতিহাসে যুগাঁবভাগ করা হয় কেন ? ভারতের ইাঁতহাসের কোন্‌ সময়কে মধ্য 
যুগ বলা হয় এবং কেন বলা হয়? 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
৯। আরবেরা Prey আভষান করোঁছল কেন? এই আঁভযানে তাদের সাফলালাভের 


কারণ কি কিঃ 


তৃতগয় অধ্যায় 


১। মুসলমান অভিযানের প্রান্জালে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল Р সুলতান মামুদের 
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আভযানের ates পাঁরচয় দাও। আঁভযানের ফলাফল ক হয়োছিল ? 
সংক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও 2— 
অলবেরুণাী 


Sq 


অনুশীলনী-ও 


চতুর্থ অধ্যায় 
>i দিল্লীর সুলতানা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইলতুর্থীমসের অবদান আলোচনা কর। 
al গিয়াসউন্দীন বলবন কিভাবে trata সুলতান শাসনকে শান্তশালী এবং সংযত 
করোছলেন আলোচনা কর। 
ol সংক্ষপ্ত উত্তর দাও $= 
কে) কুতুবুদ্দীন প্রাতিষ্ঠত রাজবংশকে দাসবংশ বলা হয় কেন? 
খে) সীমান্ত সুরক্ষায় গিয়াসউদ্দীন বলবন fe ক ব্যবস্থা [নিয়েছিলেন ? 
গে) রাজপদ সম্পর্কে বলবনের ধারণা কি ছিল? 
81 সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও £_ 
তরাইনের যুদ্ধ, চেঙ্গীজ খাঁ, sia чї! 
AGT অধ্যায় 
১। রাজ্য বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দীন খলজণীর «е আলোচনা কর। 
২। শাসক হিসেবে আলাউদ্দীনের widen fe ছিল? এই উদ্দেশ্যে তান কি 
কি ব্যবস্থা নিয়োছলেন ? 


Ol অর্থনৌতক ব্যবস্থার সংদ্কারক [হিসেবে আলাউদ্দীন খলজশীর পরিচয় দাও। 
81 সংক্ষপ্ত উত্তর দাও :— 


(ক) খলজা বিপ্লব কাকে বলে? 

(ч) আলাউদ্দীনের উত্তর ভারত জয়ের পেছনে উদ্দেশ্য ক ছিল ? 

(গ) রাজপদ সম্পর্কে আলাউদ্দীনের ধারণা ক ছল? 

(ч) আঁভজ্ঞাতদের বিদ্রোহন মনোভাবের পেছনে আলাউদ্দীন fe fe কারণ খাজে 


পেয়েছিলেন ? 
(৬) RMA নিয়ন্বণে আলাউদ্দীন অগ্রণী হয়োছলেন কেন ? 
355 অধ্যায় 
э! মহাম্মদ বিন তুঘল কের কার্যাবলী আলোচনা করে শাসক [হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন 
কর। 


з! শাসন সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ তৃঘলকের FEY. আলোচনা কর। 
oi সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 2— 
(ক) উলেমাদের দমনে মহাম্নদ বিন তৃঘলক fe নীত গ্রহণ করোছলেন ? 
(4) মহাম্মদ বিন তৃঘলক রাজধানী পাঁরবর্তনের সিদ্ধান্ত নয়োছলেন কেন? 
শেষ পর্যন্ত তিনি বার্থ হন কেন ? 
পরিচায়ক ।”_মন্তবাটি {বিশ্লেষণ কর। 


(ঘ) ফিরোজ তুঘলককে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী বলা হয় কেন? 
সপ্তম অধ্যায় 
১। সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও 2— 
তৈমুর লঙ্গ, মোবারক খাঁ, সিকন্দর লোদী। 


২। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 
(ক) লোদ' বংশ দিল্লীতে স্থায়ী শাসন গড়ে তুলতে পারোন কেন 3০ 
(খ) ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে আফগানদের 


অষ্টম অধ্যায় 
১। বাংলার পাংস্কীতিক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহ 
২। হুসেন শাহী শাসনকে বাংলার ইতিহাসের এক 
কেন? আলোচনা কর। 
©) বাহমনী ও িজয়নগর রাজের মধ্যে বিরোধের + 
সংক্ষপ্ত পারচয় দাও! 


THY Hi হয়োছল কেন? 


অনুশীলনী-৫ 


в! 'ঁবজয়নগর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও। 
a বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৌতক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও। 
ul সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 2— 
(কে) ইলিয়াস শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়ঃ 
খে “হুসেন শাহ ছিলেন মধ্য যুগে বাংলার wes নরপাঁত।” মন্তব্যাটর 
যৌন্তিকতা প্রমাণ কর। 
গে, হুসেন শাহ? আমলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির -পাঁরিচয় ита! 
(a) {বজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি কিভাবে এবং কেন হয়োছিল ? 
ডে) ‘জয়নগর রাজোর শ্রেষ্ঠ নরপাঁত কে ছিলেন 2 তাঁর সাফল্যের পাঁরচয় 
দাও। 
(Б) বিজয়নগরের সাংচ্কীতক জীবনের পাঁরচয় দাও। 
wl APES পারচয় দাও 2— 
বাংলায় হাবসী শাসন, মামন্দ গাওয়ান, হুসেন “TET স্থাপত্য, অমর নায়েক, বিঠল 
স্বামী মান্দির। 
নবম অধ্যায় 
১। ভারত সংস্কীতর সঙ্গে ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছিল Teens? 
২। ভক্তি মতবাদ বলতে ক বোঝ ? {ক ভাবে এই মতবাদের সৃষ্ট হয় £ এই মত- 
বাদের কয়েকজন প্রবন্তার পাঁরচয় দাও। 
от সুফী মতবাদ কি? এই মতবাদ ভারতে বিস্তৃত হয়োছল কিভাবে এবং কেন? 
81 সুলতানা শাসনকালে ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ আলোচনা কর। 
GI সূলতানী শাসনকালে হিন্দ; ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সংমশ্রণ হয়োছল Te 
ভাবে এ সময়ের প্রাদৌশক শল্পরীতর পারচয় দাও। 
ul яко উত্তর দাও £ 
(ক) রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকেরা কোন্‌ কোন্‌ ভারতীর আদর্শ 
গ্রহণ 
খে) কি fe সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভীন্ত আন্দোলন জনাপ্রয় হয়ে 
ওঠে? 
(গে) ভন্ড আন্দোলন কি fe প্রভাব [বস্তার করোঁছল ? 
(a) সুলতানা যুগে 'হান্দি ও উদ ভাষার বিকাশ আলোচনা কর! 
а সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও 2— 
আমীর খসরু, বাংলার স্থাপত্য, গুজরাটী স্থাপত্য 1 
দশম অধ্যায় 
Si মোগল যুগের হীতহাসের Samaria আলোচনা কর। 
২। সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও ৪ 
একাদশ অধ্যায় 
১। বাবর কিভাবে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ated করেছিলেন 2 
zi সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 2— 


(ক) মোগল বলতে কাদের বোঝায় ? 

(ч) বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল ? 

(їй) কার কার মধ্যে পাঁনপথের প্রথম যুদ্ধ হয়োছল £ কে জয়লাভ করে- 
{ছলেন? তান কেন জয়লাভ করছিলেন £ 

(ч) খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল 19 হয়োছল £ 

(e) বাবর রচিত আত্মজীব্নীর নাম ক 2 এই গ্রন্থে তাঁর Т পাঁরচয় পাওয়। 


অনুশীলনী-৬ 


যায়? 
(5) বাবরের সাফল্যের মূল্যায়ন FA l 


দ্বাদশ অধ্যায় 

১। “শাসক হিসাবেই শেরশাহ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন”__তাঁর শাসন-ব্যবস্থা 
আলোচনা করে মন্তব্যাটর যৌক্তিকতা প্রমাণ কর। 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_ 

(ক) রাজ্যলাভ করেই zara কি কি বাধার সম্মুখীন হয়োছলেন ? 

খে) শাসক হিসেবে শেরশাহের নীতি কি ছিল ? 

গে) শাসনকার্যে শেরশাহের সর্বাধিক কৃতিত্ব কোন্‌ ক্ষেত্র? সেখানে তান 
fe আভনবত্বের পাঁরচয় দেন ? 

সংক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও 2— 

বাহাদুর শাহ, কনৌজের যুদ্ধ, পাট্রা ও কবুলিয়ৎ। 


G 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 

э! রাজ্যজয়ে আকবর ক নীত ও পদ্ধাত গ্রহণ MEET? তাঁর রাজাজয়ের 

সংক্ষপ্ত বর্ণনা দাও। 
ই. SEP পালন বা আলোচনা ফু 
ol য় ক্ষেত্রে আকবর fe নীতি অনুসরণ করোৌছলেন? এই প্রসঙ্গে তাঁর 
প্রবাঁ্ততে দীন-ই-ইলাহীর যৌন্তকতা আলোচনা 

০০৪৩ 5: m 
কে) রাজপুত জাতি সম্পর্কে আকবরের নশীত fe ? 

ae ea fer? এই নীতি feta 
খে) আকবরের গুজরাট জয়ের তাৎপর্য কি? 
গে) শাসক হিসেবে আকবরের দৃষ্টিভঙ্গী fe ছিল? 
ঘে) রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের জাম 

করেন? ভাগগাঁল কি কি? О so 
ডে) আকবর প্রাদেশক শাসনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন frond? 
(Б) মনসব কথাটির অর্থ কি ? মনসবদারগণ Trew হতেন কিভাবে ? 
ছে) আকবরের উদার দৃম্টভঙ্গীর পেছনে fe কি প্রভাব ছিল? 
জে) দীন-ই-ইলাহী মতবাদের মূল কথা কঃ , 
(ঝ) আকবর কিভাবে এক নতুন আভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করোছিলেন ? 
(এ) আকবরের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ক ছিল? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর। 
সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও 2— 
বৈরাম খাঁ, রাণা প্রতাপ সিংহ, অসীরগড় দূর্গ জয়, জাবাতি প্রথা, WETS 
কর্তৃত্বের ঘোষণা, ইবাদৎখানা, ফতেপুরাসাক্র। 


в 


চতুদর্শ অধ্যায় 
৯। “স্মিথ জাহাঙ্গীরের শাসনকালকে অগোঁরবের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন”-_মল্তব্যাটর 
যৌন্তিকতা বিশ্লেষণ কর। 9 


২। শাহজাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা কর। 
৩। সবীক্ষপ্ত উত্তর দাও s— 
কে) পতুর্গীজদের সঙ্গে শাহজাহানের ТО রণ কি? এই বিরোধের 
পারণাত Te হয়েছিল 2 one 
খে) ইংরেজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের, সম্পর্ক আলোচনা কর। 


8i 


গে) চিতাীশল্পে জাহাঙ্গীরের অনুরাগের পারচয় দাও। 
(ঘ) শাসক হিসেবে শাহজাহানের সাফল্যের প্রমাণ দাও। 
ডে) স্থাপত্যাশল্পে শাহজাহান ক নতুনত্ব এনোৌছলেন 2 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও 2— 


টমাস রো, ময়ূর সিংহাসন, শাহজাহানের উদ্যান ББТ! 


MOT অধ্যায় 


>! 


D 


“OIE শাসনকালে মোগল সামাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়েছিল”__আলো- 

চনা কর। 

[শবাজীর শাসন-বাবস্থা পর্যালোচনা কর। শাসক হিসেবে শিবাজীর কৃতিত্ব 

নিরূপণ কর। 

“দাক্ষিণাত্য ক্ষতই SIMA পতনের কারণ ৷”_সন্তব্যাট বিশ্লেষণ কর। 

উরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি কিভাবে মোগল সাম্রাজোর পতনকে ত্বরান্বিত করোছিল 

ব্যাখ্যা কর। 

মোগল শাসন-বাবস্থায় রঙ্গজেব কি কি পাঁরবর্তন এনোৌছলেন 2 এই সব পাঁর- 

বর্তনের ফলাফল ক হয়োছিল ? 

সংাক্ষপ্ত উত্তর দাও s— 

কে) উত্তরাধকার সংক্রান্ত যুদ্ধে গুরগগজেব সফল হয়োছলেন কেন? 

খে) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উরঙগজেবের সমস্যা fs ছল ? এই সমস্যা সমাধানে 
গুরঙ্গজেবের গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল ক হয়োছল > 

(9) রাজপুতদের সম্পর্কে উরঙ্গজেব যে নীতি গ্রহণ করোছলেন তা কতটা 
qisas ছিল ? 

(ч) বিজাপর ও গোলকুণ্ডা জয়ের, পছনে ওুরগগজেবের উদ্দেশ্য কি ছিল 2 

ডে) শবাজীর রাজ্যাভষেক অনুষ্ঠানের রাজনৌতিক তাৎপর্য fe ছিল > 

(Б) ীশবাজী কি যথার্থই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করোছলেন > 
ব্যাখ্যা কর। 

ছে) ভারতে পর্তৃগীজগণ প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ হয় কেন? 

সংক্ষিপ্ত ARA দাও s— 


সমদ্রগড়ের যুদ্ধ, পুরন্দরের সন্ধি, অষ্টপ্রধান, ole ও সরদেশম্খী, ফ্রাঁসোয়া 
1 ন 


যোড়শ অধ্যায় 


ot 
RI 
ol 


в! 
в1 


а Рак মোগল আমলের কেন্দ্রীয় শাসন আলোচনা 


নীতি কপ এ 

কর। 

মোগল সংস্কৃতির স্বরূপ কি ছিল 2 মোগল স্থাপত্য Pee পাঁরচয় FTE | 

সাহত্য ও ইতিহাস রচনায় মোগল যগের অবদান আলোচনা কর। 

ates উত্তর দাও £__ 

(ক) দীর্ঘ মোগল শাসনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বক? ওঁ সাফল্য 
কিভাবে আঁ্জত হয়োছল > 

(a) পেলসার্টের বর্ণনা থেকে [মগল গ্রামাক্গীবনের fe পারদয় পাওয়া যায় ? 

(গ) মোগল শাসনকালে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের পাঁরচয় দাও। 

(ঘ) জাহাঙ্গীরের সময়ের মোগল চিন্রকলার পাঁরচয় ята! 

(8) মোগল যুগে বাংলা সাঁহত্যের অগ্রগাত আলোচনা কর। 


অনুশীলনী-৮ 


৬। ares পারচয় mes 
মোগল, যুগের আমলাতল্ত, ওয়াতন জায়গার, বারিয়ে, শাহজাহানের স্থাপত্যের 
বৈশিষ্ট্য, দারাঁশকো, আবুল ফজল, রাজপুত চিত্র শিলপ। 


St অযেগ্য উত্তরাধিকর কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল > 


আলোচনা কর? 
২। aes উত্তর দাও £__ 
(®) ওুরংগজেবের TET মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন 
? 
খে) মোগল দরবারে আঁভজাতদের অন্তর্কলহের পাঁরচয় দাও) 
(л) সৈয়দ seta কিভাবে মোগল সাম্রাজোর পতনকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট 
7 ? 
(ч) নাদির শাহের ভারতে অনায়াস সাফল্যের কারণ ক? তাঁর আক্রমণ কিভাবে, 
মোগল সাম্রাজযকে বিধ্বস্ত করে ফেলোছিল ? 
ডে) মোগল অভিজাতরা কয়ভাগে fares ছিল? ভাগগ্ীল fe কিঃ এদের 
গঠন কেমন ছিল? 
от সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও 2— 
জুলফিকার খাঁ, প্রথম বাহাদুর শাহ, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল-মূলক, 
দ্বিতীয় শাহ আলম। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


э! মাশদিকুলি ও আলীবদাঁর শাসনকালে বাংলার ইতিহাস আলোচনা কর। 
২। নিজাম-উল-মলক কিভাবে হায়দরাবাদ রা স্থাপন করেনঃ শাসক (হাসবে 
তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
©! ভারতের ইতিহাসে হায়দর আলি গৌরবময় আসনের অধিকারী কেন? ব্যাখা 
কর। 
8! শিখগ-রদের নেতৃত্বে শিখগণ কিভাবে এক সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় » 
cal প্রথম তিন পেশোয়ার অধীনে মারাঠা জাতির উত্থানের হীতহাস বর্ণনা কর- 
৬। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কারণ কি; এই যদ্ধের ধীতহাসিক vay কিঃ 
৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £__ 
কে) মোগল _সাম্রাজোর পতনে আণ্যালিক শান্তিগল কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব 
দোখিয়োছিল > 
(খে) মর্শিদকলি খাঁ বাংলার রাজস্ব বাবস্থার fe কি পাঁরবর্্ন করোছিদ্লন ? 


অনুশীলনী-৯ 


গে) বাংলার নবাবগণ কোন কোন্‌ ক্ষেত্রে বার্থতার পরিচয় দেন 2 

(ч) সফ্দরজঃ-এর শাসনকালাকে অযোধ্যার Beara শান্ত ও স্বস্তির কাল বলা 
হয় কেন > 

ডে) কোন" শিখগর শিখ্গাতিকে সামাবক জাতিতে পাঁরণত করতে উদ্যোগী 
হন? কেন তিনি ওঁ পথে গিয়েছিলেন > 

(5) মহারাম্ট্রকে р স্থাক সামাজে পরিণত করেন কে এবং কিভাবে ? 

vi সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও 2— 
১৭১৭ সালের ফরমান, বঙ্গে IAY আক্রমণ, প্রথম ইত্গ-মহীশ যুদ্ধ, আঁদগ্রন্থ, 
গরু গোবিন্দ [সংহ। 


তীয় অধ্যায় 
৯। ভারতে ইংগ-ফরাস' প্রাতদ্বান্দবতায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ কিভাবে ব্যবহৃত হয়োছিল, 
কর্ণাটকের ঘটনাবলীর. সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। 
২। ইত্গ-ফরাসী প্রাতদ্বন্দিতায় ফর.সীদের ব্যর্থতার чч আলোচনা কর। 
৩। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £_ 
(ক) উরঙ্গজেবের সাঞ্গে ইংরেজদের সম্পকের পাঁরচয় দাও। 
থে) ইউরোপের ঘটনাবলী কিভাবে ভারতের ইঙ্খ-ফরাসী প্রাতদ্বন্দিরতাকে 
প্রভাবিত করেছে আলোচনা কর। এ 
(গ) প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধের কারণ কি? ; 
(ч) ফরাসী বার্থতায় দুগ্লের দায়িত্ব কতখানি Р 


চতুর্থ অধ্যায় 
৯! পলাশীর যদ্ধের কারণ কিঃ এই যুদ্ধের এীতহাঁসক গুরুত্ব আলোচনা কর। 
২। ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের বিরোধের কারণ fe? এই বিরোধে মীরকাঁশমের 
ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। 
Ol ভারতের ইতিহাসে বজ্জারের যুদ্ধের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর: 
81 গভর্ণর হিসাবে ক্লাইভের সংগ্কারাবলা আলোচনা কর। 
¢1 কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য কি? এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদ সন্ধির 
ж বিশ্লেষণ কর। 
৬। ates উত্তর দাও £__ 
কে) ১৭১৭ সালের মোগল ফরমান বলতে কি বোঝায় ? এই ফরমান নবাব ও 
কোম্পানীর মধ্যে বিরোধের কারণ হয় কেন > 
খে, কোম্পানীর কর্মচারীরা কিভাবে দস্তকের অপবাবহার করতো? 
(গ) বক্সার যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য কি? 
(a течія হিসেবে ক্লাইভ তদনীন্তন পরিস্থিতি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন? 


৭। সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও s— 
মীরজাফর, রেজা খাঁ, দ্বিতীয় শাহ আলম। 
MOT অধ্যায় 


১। ইঞ্গ-মারাঠা সংঘর্ষে মারাঠাদের বার্থতার কারণগাঁলি ism д! 


অনুশীলনী-১০ 


з! 


ol 


81 


в! 


vi 
а! 


টিপ সলতানের সঙ্গে ইংরেজদের fara কারণ fe? ভারতের ইতিহাসে 
টিপুর স্থান দনর্দেশ কর। 

অধীনতামূলক, fares নপীত বলতে fe বোঝ 2 এই নীতির яп 
কি fe? এই নীতি. প্রাতক্িয়ার ated কারোছিল > 

ইংরেজদের স্গে রণাঁজৎ সিংহের সম্পর্ক আলোচনা কর। এক্ষেত্রে রণাঁজতের 
ভাঁমকাব মলায়ন কর। 


“পাঞ্জাব আঁধকার ডালহোঁসীর নগ্ন সাম়াজ্যবাদের উদাহরণ"-_মন্তব্যাট বিশ্লেষণ 


কর। 

স্বত্ব বিলোপ নাতি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ডালহোঁসীর ভূমিকা আলোচনা কর। 

ates উত্তর wes 

কে কার কার মধ্যে সূরাটের সান্ধি স্বাক্ষীরত হয়? এই সাঁন্ধ স্বাক্ষরের 
পটভূমিকা কি? 

খে) কোৌঁসনের БҮ TY পর্যালোচনা কর। 

গে) তৃতীয় ইঞ্গ-মহীশর যুদ্ধ হয়োছল কেন ? 

(ч) অধানতামূলক মিব্রতার নীতির শরতগৃলি fe কি? 

ডে) আফগানিস্থান প্রশ্নে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে কারা অংশ নিয়েছিল? এই 
চান্তর উদ্দেশ্য কি ছিল > 

চে) eta পাঞ্জাব অধিকার কতটা atene হয়োছল > 

ছে) ডালহোসী সাম্রাজ্যের জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করোঁছলেন ? উদাহরণ 
দিয়ে ব্যাখ্যা কর। 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £__ 

প্রথম মাধব রাও, রেগ্‌লেটিং Me, эга সান্ধ, টিপুর বৈদোশক যোগা- 

যোগ, অমৃতসরের সন্ধি (sos)! 


ষ্ঠ অধ্যায় 


>! 


з! 


ol 
81 


Gl 
vl 
а! 


দ্বৈত শাসন কাকে বলে? এই শাসনের প্রবর্তক কে? এই শাসনের ফলাফল 

আলোচনা কর। 

কোম্পানীর শাসনে ইংলণ্ডেক্ পার্লামেণ্ট হস্তক্ষেপ করে কেন? এই হস্তক্ষেপের 

বিভিন্ন পর্যায়গল আলোচনা কর। 

ভারতে কোম্পানীর শাসনের fates FOAIA আলোচনা কর। 

ভারতে কোম্পানীর বিচার-ব্যবস্থা বর্ণনা কর। এই বাবস্থা প্রবর্তনের ফলাফল 

কি হয়েছিল ? 

চরস্থায়শ বন্দোবস্ত বলতে fe বোঝায় 2 এই ব্যবস্থার ফলাফল কি হয়েছিল ? 

রায়তওয়ার বন্দোবস্ত সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর। 

সংাক্ষপ্ত উত্তর দাও s— 

(ক) ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য কি ছিল? 

খে) দেওয়ানী পেয়েও কোম্পানী সরাসার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিতে 
চায়ান কেন ? 

গে) কেম্পানীর বেসামারক প্রশাসনে ভারতীয়দের বর্জন করা হয়োছল কেন? 

ঘে) সামারক বাহনীতে ভারতীয় সৈন্যের আনুগত্য কোম্পানী পেয়েছিল কেন? 

ডে) ইংরেজ প্রবার্তত বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্টাগীল কি কি? সংক্ষেপে আলো- 
চনা কর। 

(5) ভুমি রাজস্ব ব্যবস্থায় হোঁস্টংস fe ক পাঁরবর্তন এনোছলেন ? তার FM- 
ফল ক হয়োছল > 

সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও s— 

ক্লাইভ ও দ্বতশাসন, রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩), পটের ভারত শাসন আইন 

(১৭৮৪), কোম্পানীর পহীলস+ প্রশাসন, মহলওয়াঁর ФП! 


অনুশীলনী-১১ 
= সপ্তম অধ্যায় 


ът ভারতীয় পণ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সংরক্ষণ athe বিশ্লেষণ কর। এই নীতি fs- 
ভাবে ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ঘাঁটয়োছল > 


২। ইংরেজ বাণিজ্যনশীত কিভাবে casita অর্থনশীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পাঁরবর্তন 
নিয়ে এসৌছল 2 š 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 2— 
(ক) ভারতের বস্ত্াশল্পকে কিভাবে ইংরেজরা ধংস করে দেয় ? 
খে) ইংরেজরা ভারতৃ থেকে সম্পদ আহরণ করতো [কিভাবে ? 
গে) ভারতের কুটিরাশল্প ধসের ফল ক হয়েছিল? 


অষ্টম অধ্যায় дь АД 
DI ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বদ্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
আধ্বীনকীকরণের 


৯। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভারতের আধা ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অব- 
দান আলোচনা কর। 


Ol মহারাষ্ট্রে নবভারত গঠনের প্রয়াস বর্ণনা কর। 

81 সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 2— 
কে) পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের শিক্ষার কোন্‌ কোন্‌ দক উপেক্ষা করেছিল? 
খে) পাশ্চাত্য Tee একাঁদক থেকে ভারতের উপকার করেছিল, কিভাবে? 


(л) ইয়ংবেঃগল কাদের বলা হয় ? তাদের মতবাদ fe fet? তাদের কর্ম- 
পদ্ধতিই বা কি ছল ? 


(ঘ) সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান ি ছিল? 
GI সংক্ষিপ্ত পারিচয় দাও $ 


উডের TOMS, দেবেন্দ্রনাথ ‚ ডিরোজও, যোতিবা ফুলে, দাদাভাই 
নৌরোজী। a 


নবম অধ্যায় 
৯। ফরাজী কাদের বলা হয়? এই বিদ্রোহে মহাম্মদ মহসীনের ভূঁমকা আলোচনা 
কর। বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য কি কি? 
R! ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে ওয়াহাব আন্দোলনের AN আলোচনা কর। 


©! “সাঁওতাল বিদ্রোহ এক যুগের = 
zn aie, নতুন বার্তাবহ” মন্তব্যাট বিশ্লেষণ করে 


81 ates উত্তর দাও p— 


৫। সংক্ষপ্ত পরিচয় দাও £_ 
শরিয়তুল্লা, সৈয়দ আহম্মদ, Fog, কোল বিদ্রোহ। 


দশম অধ্যায় 


>! ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কারণ কি কিঃ 
২। তুমি ১৮৫৭-র মহাবিদ্বোহকে ভাবে ব্যাখ্যা করবে? 
আলোচনা কর। 


অনুশীলনী-১২ 


ol ates উত্তর দাও 2 
কে) অন্যান্য বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে ইংরেজদের ক পার্থক্য ছিল ? 
খে) কি কি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভারতীয়গণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ? 
গে) সমাজজীবনে ভারতের রক্ষণশীল গোষ্ঠী এক্যবদ্ধ হয় কেন? 
(ঘ) সামারক বিভাগে ভারতীয়দের প্রাত fe fe বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত? 
ডে) বিদ্রোহে কারা অংশগ্রহণ করেছিল > 

81 ates পরিচয় দাও 2— 


এনাফিজ্ড রাইফেল, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, লক্ষীবাঈ, 
কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমাদুল্লা। 
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